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্স্চ্্গী 
ভূমিক! 


পৃ 


১। দেবী-প্রসঙ্গ 1৩/০--২৪০ 
মঙ্গলচণ্ডীর উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ । মঙ্গলচণ্ডী পৌরাণিক 
মিশ্র-দেবতা | মঙ্গলচণ্ডী ও উমা। চণ্ডিকা ও মঙ্গলচণ্তী। 
মঙ্গলচণ্ডী ও লক্ষ্মী! মঙ্গলচণ্ডী ও সরন্বতী। তত্ত্রে ও মৃত্তি-শিল্লে 
মিশ্রদেবতা। মললচণ্ডী ও হুর্গা। পুরাণে মঙ্গলচণ্তী। মঙ্গলচণ্ডী 
নামের তাৎপর্য্য। তন্ত্রে জলচণ্ডী । বৌদ্ধ মৃর্ঠি-শিল্প ও মঙ্গলচণ্ডী। 
বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশ ও মঙ্গলচণ্তী। ম্ঙগলচণ্তীতে তন্ত্র ও 
পুরাণের সমন্বয় । মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা, তুলনা-মূলক চরিত্র-বিশ্লেষণ | 
জৈন মুত্তি-শিল্প ও মনসা । মঙ্গলচণ্তী সম্বন্ধে অনার্ধযবাদ। 
২। গীত-প্রসঙ্গ ২৯০--৪/০ 
পুরাণে ও তন্ত্রে চণ্তীমঞ্জল কাহিনী । মৃষ্তি-শিল্পে গোধা-বাহিনী 
দেবী। চণ্তীমঙ্গল কাহিনীর ক্রমবিকাশে আদিযুগ। মাণিক দতের 
চণ্তীমঙ্গল। চণ্তীমঙ্গল কাহিনীর ক্রমবিকাশে মধ্যযুগ । চণ্তীমঙ্গল 
কাহিনীর পরিণতি । চণ্তীমঙ্গল ও শান্ত পদাবলী । দ্বিজ মাধবের 
কাহিনীর ভাবগত বৈশিষ্ট্য । দ্বিজ মাধবের কাব্যের রূপগত বৈশিষ্ট্য | 
বাংলা সাহিত্যে মলগীত। এই গ্রন্থের শিরোনামা। 
৩। কবি-প্রসঙ্গ ৪/৯--৪1৬/ 
লেখকের নাম। রচনা কাল। লেখক পশ্চিমবঙ্গের বা' পূর্ববঙ্গের 
অধিবাসী । কবির শিক্ষা-দীক্ষ! । লেখকের অন্তান্ত গ্রন্থ । 
৪। পাঠ-প্রসজ * ৪/০--৫/১ 
পুথি ও লিপিকর প্রমাদ | পাঠ নির্বাচনে অবলদ্িত পদ্ধতি । 
বভিন্ন পুথির বিবরণ। পুথির বানান-সংস্কারে অবলদ্বিত নীতি । 
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৫1 ভাবা -গ্রসঙ 


কাব্যের ভাষায় দে বৈশিষ্ট্য 


ভাষা । সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ। 
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ভূমিকা! 
(১) দেবী-প্রসঙগ 
মঙ্গলচণ্ডীর উতপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ 


চণ্তীমঙ্গলের দেবীর প্রক্কৃত পরিচয় সম্বন্ধে নান! পণ্ডিতের নান! 
মত। অনেকে মনে করেন, চণ্তীমঙ্গলে পৌরাণিক চণ্ডীরই লৌকিক 
লীলা বণিত হইয়াছে । পৌরাণিক চণ্ডী অন্থুর বধ করিয়৷ স্বর্গে শাস্তি 
স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা দেবীর স্বর্গ-লীলা | মার্কগেয়-পুরাণের এক 
অংশে (৮১-৯৩) এই কাহিনী পাওয়া ষায়। মর্ত্যবাসী দেবীর 
ক্কপাপ্রার্থ হইলে তিনি তাহাদিগকেও বিপদ হইতে রক্ষা করিয়! সুখ- 
সম্পদ দান করেন, এই আশার বাণী শুনাইবার জন্য বাঙালী কবি 
দেবীর এই মর্ত্যলীল! রচনা করিয়াছেন, ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস । এই 
মত অনুসারে পৌরাণিক চণ্তী ও চত্তীমঙ্জলের চণ্ডী অভিন্ন । 

কিন্ত এই মত অনেকে সমর্থন করেন না। তাহার! বলেন, 
বাঙালীর ধর্-কম্্ম একমাত্র পুরাণের ভিত্তি-ভমির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। 
তাহাদের মতে ইহার অনেক কিছুই পুরাণ-বহিভূতি লৌকিক ধর্ম-কর্ণ 
মাত্র। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙালীর লৌকিক 
ধর্ম-কর্ম্বের উপর বৌদ্ধ প্রভাবের কথা প্রথম বলেন।১ এই মতবাদের 
জের টানিয়া বলা হয়, “চণ্তীমললের চণ্ডী বৌদ্ধ দেবী বভ্র-তারা, 
বিশালাক্ষী বা পর্ণশবরীর হিন্দু রূপাস্তর মাত্র”।* মঙ্গলচণ্তীর উৎপত্তি 
সব্বন্ধে আর একটি মত অধুনা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠ্ঠিয়াছে। এই 
মতের সমর্থকগণ বলেন, বাংলার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে 
যে-সকল কোল- ও ভ্রাবিড়-ভাষী আদিবাসী বাস করে, চণ্ডীমগলের 
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চত্তী তাহাদেরই ধর্দ-জগৎ হইতে গৃহীত । বাঙ্গালীর ধর্মকে, 
বিশেষ করিয়া তাহার মাতৃপূজায়, তান্ত্রিক প্রভাব ভুস্পষ্ট। সেজন্য 
উক্ত তিনটি মতের সহিত আমর! এখানে মঙ্গলচণ্তীর তান্ত্রিক উৎপত্তির 
কথাও বিবেচনা করিয়া দেখিব। 

মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে একখানি ছাত্রপাঠ্য গবেষণাগ্রন্থের লেখক বেদ, 
রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিতে মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ না পাওয়ায় 
এই দেবীর পৌরাণিকত্ব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু মনে রাখিতে 
হইবে, বাঙালীর বর্তমান ধর্মকর্থ্ের অধিকাংশই পরবর্তী তান্ত্রিক-পৌরাণিক 
যুগে উদ্ভৃত। চত্তীমঙ্গল পাঠ করিলে দেবীর যে-মুদ্তি প্রধানত: চোখে 
পড়ে, কোন বৌদ্ধ বা আদিম গোষ্ঠীর দেবী অপেক্ষ। পৌরাণিক ব৷ তান্ত্রিক 
মাতৃ-মুস্তির সহিত তাহার সাদৃশ্ত বেশী। চস্তীমঙ্গলের কবিগণ তীহাকে 
পৌরাণিক গোষ্ঠীতূক্ত দেবী বলিয়াই জানিতেন, অন্ততঃ সেই ভাবেই 
তাহার! মঙ্গলচণ্ীর পরিচয় দিতে চাহিয়াছিলেন, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। এইজন্ত মঙ্গলচণ্ীর উপরিতন স্তরকে পৌরাণিক পলিমাটির 
স্তর বলা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে বিবেচনা করিয়! দেখিতে 
হইবে, চণ্ডীমঙগলে দেবীকে এতগুলি পৌরাণিক নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে, তাহা সত্বেও তাহাকে পৌরাণিক দেবী বলিতে আমাদের 
দ্বিধা কেন, কেনই বা অপৌরাণিক দেব-লোকে তাহার উৎপত্তি 
অনুসন্ধান করিতে যাইতে হয় । 

ইহার কারণ তিনটি বলিয়া আমাদের মনে হয় । প্রথমতঃ, চত্তী- 
মঙ্গলে দেবীকে বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যা দেওয়া হইলেও তিনি ষে 
ঠিক কোন্‌ পৌরাণিক দেবী, চণ্ডীমঙ্গল হইতে তাহা! নির্ণয় করা যায় 
না। দেবী যখন রাজসৈম্তের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন তাহাকে 
মহিষ-মন্দিনী চণ্ডী বলিয়া মনে হয়। আবার কালকেতুর ভাঙ্গা কুড়ে 
ঘরে বাহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার আক্ৃতি-প্রকৃতির সহিত মহিষ- 
মন্দিনীর কোনও মিল নাই; পৌরাণিক লক্ষ্মীর সহিত তাহার সাদৃস্ত 
বেশী। চস্তীমঙ্গলের দেবীকে পৌরাণিক গোষ্ঠীভুক্ত করার ইহাই প্রধান 
বাধা । দ্বিতীয়তঃ, চণ্তীমঙ্গলের আখ্যায়িকা দুইটি এ পধ্যস্ত কোনও 


: . ভূষিক! %/৬ 
নির্ভরযোগ্য পুরাখে পাওয়া যায় নাই। অপৌরাণিক আখ্যানম্বার! যে 
দেবীর মাহাত্ম্য বণিত. হইয়াছে তাহাকে পৌরাণিক দেবী বল! যায় কি 
প্রকারে ? তৃতীয়তঃ, এই গল্পের অন্যতম অংশ হুইল কালকেতু-ব্যাধের 
উপাখ্যান । ইহাতে অনার্ধ্য ব্যাধ মর্যাদা পাওয়া অনাধ্য আদিবাসীদের 
লোক-পুরাণ হইতে এই দেবী ও গীত-কথা গৃহীত হইয়াছে, এইরূপ 
অনুমান করা হয়। আমাদিগকে এই সকল বিষয় একে একে বিচার 
করিয়া দেখিতে হইবে । 


মঙ্গলচণ্ডী পৌরাণিক মিশ্র-দেবতা 


প্রথমেই আমাদের মনে রাখা আবহ্তক যে, চণ্ডীমঙলে দেবী 
বিভিন্ন পৌরাণিক নামে অভিহিত হইলেও, তাহার প্ররুত নাম মঙ্গল- 
চণ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডিক । তিনি উমাও নহেন, চণ্ডীও নহেন, বা ছুর্গী, 
লক্ষ্মী, সরম্বতী কেহই নহেন, তিনি মর্গলচণ্ডী। অন্তান্ত বিশিষ্ট 
পৌরাণিক দেবীর সহিত সর্ধ্ বিষয়ে তাহার মিল নাই। কিন্তু এই 
মঙ্গলচণ্ডীও অন্ততম পৌরাণিক দেবতা । এখনও বাংলাদেশের নানা 
স্থানে এই দেবী পুজিত হইয়! থাকেন। 

মহিষ-মন্দিনী চণ্ডীর আধারে নিম্মিত হইলেও এই দেবী স্বতন্ত্র দেবতা। 
বৈজ্ঞানিক আলোচনার ক্ষেত্রে তাহাকে পৃথক্‌ নামে অভিহিত করাই যুক্তি- 
যুক্ত। তাহার সহিত একক ভাবে কোন পৌরাণিক দেবীর মিল পাওয়! 
যায় না, তাহার কারণ মঙ্গলচণ্ডী মিশ্র-দেবতা । “ মঙ্গলচণ্ী * নাম- 
করণেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে । কোন্‌ কোন্‌ পৌরাণিক 
দেবীর গুণাবলী গ্রহণ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর পরিকল্পনা! রচিত হইয়াছে, 
তাহা আমরা প্রথমে চণ্ডীম্ললের আধারে বিবেচন! করিয়! দেখিব। 
কিন্ত তাহার পূর্বে গুণ-*্বা প্রক্কৃতি-অনুসারে পৌরাণিক দেবীগণের 
শ্রেণী-বিভাগ বুঝিতে হইবে । | 

সত্ব, রজঃ ও তমঃ__এই ত্রিগুণ অনুসারে হিন্দু দেব-দেবীর 
শ্রেণী-বিভাগ কর! হয়। উক্ত মত অনুসারে উমা ও সরম্বতী সত্বগুণের, 
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লক্ষ্মী রজোগুণের এবং মহাকালী তমোগুণের অধিকারী ।» অন্ত, 
এক ভাবেও দেবী-সূর্তির শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া! থাকে । এই মত 
অন্থ্যায়ী দেবী-সূর্তি ছই প্রকার, কল্যাণময়ী (১6735%01526) ও ভয়ঙ্করী 
(10919501526) 1 সাত্বিক ও রাজসিক মাতৃ-মুত্তিকে দেবীর শৃস্ত বা 
কল্যানীমুর্তি বলা যাইতে পারে । এবং তামসিক মহাকালীর মধ্যে 
দেবীর ভয়ঙ্করী, ঘোর! বা ওগ্রমুর্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে । মহাদেব 
একাই শঙ্কর ও রুদ্র; কিন্তু তাহার এই ছুই শক্তি ছই প্রকার 
দেবী-সুর্তির মধ্যে প্রকাশ লাভ করে । উমা, গৌরী, পার্বতী, শক্ষরী, 
অন্থিকা, অরপুর্ণা, লক্ষ্মী, সরম্বতী-_-ইহার! শাস্তমূত্তি। কিন্তু কালী, 
চণ্ডিকা, চামুণ্ডা প্রভৃতি উগ্রমুন্তি মহাকালীর ভিন্ন ভিন্ন রপ। এই 
সকল দেবী-চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সন্নিবেশিত করিয়াই চণ্ডীমজলের 
দেবী-চরিত্র গঠিত হইয়াছে, ইহা আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব। 


মঙ্গলচগ্ী ও উমা 


/বে-শক্তিমযীর অভুলি-হেলনে চতীমঙ্গলের অন্ঠান্ত চরিত্রের উবান- 
পতন ঘটিতেছে, তাহাকে প্রথমতঃ উম! বলিয়া মনে হয়। মঙ্গলচণ্ীর 
ক্রম-বিকাশের শেষ অধ্যায়ে পৌরাণিক উমার সহিত তাহাকে অভিন্ন- 
রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। উমা শিব-পত্বীর কল্যাণীমুত্তি। তিনি 
সাধবী স্ত্রী ও ন্সেহময়ী জননী ৷ শিবের সহিত বিবাহ, গণেশ ও কার্তিকের 
জন্ম প্রভৃতি সুমধুর গারস্থ্য চিত্রের মধ্য দিয় পুরাণে তাহার চরিত্র বণিত 
হইয়াছে । মুকুন্দরাম ও তাঁহার অন্ুবর্তী অন্তান্ত চণ্তীমঙ্জল লেখকগণ 
দেবীর পুর্বব-কথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে দক্ষের শিব-নিন্না, সতীর দেহত্যাগ, 
দক্ষবজ্ঞ-ধবংস, উমার জন্ম, উমার তপন্তা, মদন-ভন্ম, শিবের সহিত 
বিবাহ, গণেশ ও কার্তিকের জন্ম--উমা-মহেশের এই পৌরাণিক 
কাহিনীটি চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর অস্তভূর্ক্ত “করিয়াছেন । প্রকৃত পক্ষে 

১: 85০৮ 21675656 ০)217)0% 160010070707%) ড০1, 1, 70876 10, 0. 327. 


৭ তুঃ “ গৃহভেদগতা পূজা শাস্তোগ্রবিধিনা! খা! »। 
-দেবীপুরাণ, ১ম অধ্যায়। 


ৰ ভূমিকা! /8/০ 
চণ্তীমজল-আখ্যায়িকার সন্কিত উমার গার্ন্থা জীবনের কোনও ঘোগ 
নাই। তথাপি চণ্ডীমঙ্জলের মুখবন্ধ রূপে কাহিনীটি ব্যবহৃত হওয়ায় 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলচণ্তী ও উমাকে অভিন্ন বলিয়া প্রচার করাই 
এই সংযোজনের প্ররুত উদ্দেস্ট ০” 

মাধবানন্দ মুকুন্দরামের সমসাময়িক হইলেও মাধবের কাব্যে চ্তী- 
মঙ্গল কাহিনীর প্রাচীনতর রূপটি পাওয়া যায়। ইহাতে উমা-মহেশের 
এই সকল বৃত্তান্ত নাই বটে, কিন্তু দ্বিজ মাঁধব যুগের প্রভাব হইতে 
সম্পূর্ণ মুক্ত হুইতে পারেন নাই । তাই মঙ্গলচগ্ডীর সহিত পৌরাণিক 
উমার সমীকরণের আভাস তাহার কাব্যেও পাওয়া যায় । মাধবানন্দ 
নীলাম্বরকে কেন্দ্র করিয়া উমা-মহেশের পারিবারিক জীবনের ছবি 
আকিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত হইলেও চিত্রটি বড়ই জুন্দর। প্ুম্প-চয়নে 
বিলম্ব করায় মহাদেব নীলাম্বরকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে, 


চরণে ধরিয়া দেবী শিবেরে বুঝান । 

ইন্দ্রের নন্দন নীলা অতি শিশুমতি | 

তার তরে শাপ দিতে না হয় যুকতি ॥ 

দেবীর বচনে হর ক্রোধ সম্বরণে । 

দেবাচ্চন হেতু গেল বল্লুকার বনে ॥ 
কিন্ত স্পেহময়ী দেবী এত চেষ্টা করিয়াও নীলাম্বরকে রক্ষা করিতে, 
পারিলেন না ।-_ 


বন্ধুকার তটে হর করেন দেবাচ্চা । 
ধরিতে শ্রীকল-পত্র করে লাগে খোঁচা ॥ 
কণ্টকের ঘায়ে প্রভুর রক্ত পড়ে ধারে । 
না হইল অর্চনা সাঙ্গ হরের ক্রোধ বাড়ে ॥ 
নীলাম্বকে রাখিবারে যেবা বলে মোরে । 
নীলারে এড়িয়! আমি শাপ দিব তারে ॥ 

' ভয়ের কারণে দেবী না কৈল সাধন । 
তত্ব জানি শাপ দিল দেব ত্রিলোচন ॥ 


৮৬ | মঙ্গলচণ্তীর গীত 
কবি এখানে আল্ল কথায় পতিব্রতা উমার কল্যাণী মাতৃ-মুর্তিটি সুন্দরভাবে 
অন্কিত করিয়াছেন । 


চণ্ডিকা ও মঙগলচগ্ডী 


কিন্ত মহিষ-মর্দিনী চণ্তিকার সহিত মঙ্গলচণ্ডীর মিল বেশী। 
অস্থুর-দলনী চত্তিকার পরিকল্পনা-অনুযায়ী চণ্তীমঙ্গলেও দেবীকে দিয়! 
মঙ্গল অনুর বধ করাঁনে হইয়াছে । ছ্বিজ মাধব লিখিয়াছেন, মঙ্গল 
নামক দৈত্য বধ করিয়াই দেবী মক্জলচণ্ডী আখ্যা লাভ করিলেন। 
অষ্ট-মাতৃকা ও ডাঁকিনী-যোগিনী পরিবৃত হইয়া দেবী যেভাবে যুদ্ধ 
করিয়াছেন, তাহার সহিত মার্কগেয়-পুরাণ-বর্ণিত চস্ডিকার মিল আছে। 
শুধু তাহাই নহে, কলিঙ্গ নৃপতি ও সিংহল নৃপতির সহিত যুদ্ধে ল- 
চণ্তীর ফে-চিত্র অঙ্কিত হুইয়াছে, তাহাঁও ভয়ঙ্করী মহিষ-মর্দিনীরই 
প্রতিচ্ছবি । 

মঙগল-দৈত্য বধের কাহিনী দ্বিজ মাধবের কাব্যে ও পরবর্তী অন্ত 
ছু'একটি চত্তীমঙ্গলে বণিত হইয়াছে । মুকুন্দরাম দেবীর এই স্বর্গলীলা 
গ্রহণ করেন নাই। ইহার পরিবর্তে তিনি উমা-মহেশের কাহিনী বর্ণন! 
করিয়া সেই পৌরাণিক ভিন্তির উপর চণ্তীমঙ্গলের মূল আখ্যায়িকা 
স্থাপন করিয়াছেন। মঙ্গল-দৈত্যের কাহিনীটি আখ্যাক্িকার মুখবন্ধ- 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়া দ্বিজ মাধব দেবীর ভয়ঙ্করী সুর্তিকেই প্রাধান্য 
দিয়াছিলেন। কিন্ত পরবর্তী যুগে দেবীর উগ্রমুর্তি অপেক্ষা তীহার 
কল্যাণীমুত্তিই দেশবাসীকে অধিক অনুপ্রাণিত করিতে লাগিল । সেজন্য 
মুকুন্দ ও তাহার অনুসরণ করিয়া অধিকাংশ চণ্তীমঙ্রল লেখক মঙ্গল- 
টৈত্যের কাহিনীর পরিবর্তে উমার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া! চণ্ডিকার 
স্থলে উমাকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

কিন্ত উমার লহিত সমীকরণের দ্বার! মঙ্গক্পচণ্ডীর চরিত্রগত হিংশ্রতা 
দুর করা সম্ভব হয় নাই। ভক্ত বিপদে পড়িলে দেবী তৎক্ষণাৎ 
তাহার সম্মুখে দশভুজা সিংহ-বাহিনী মুক্তিতে আবিভূর্ত হন, সমস্ত 


(ভূদিক! ৮/ 


চণতীম্ষলেই দেবীর এই ভ়্ধরী মূর্তি অস্ধিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম 


লিখিয়াছেদ--কালকেতুর অন্থরোধে, 


নিজ মুষ্তি ধরিতে চণ্ডিকা টকল মন॥ 
মহিষ-মর্দিনী-রূপ ধরিলা চণ্তিকা । 

আট দ্রিকে শোভা করে অই্-নায়িকা ॥ 
সিংহ-পৃষ্ঠে শোভা করে দক্ষিণ চরণ। 
মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোহণ ॥ ইত্যাদি 


ভ্বিজ মাধবের কাবো পাই, 


অঙ্গশুচি হৈয়া রাম! করর়ে দেবার্চা | 
সাক্ষাৎ হইল তানে দেবী দশভূজা ॥ 
ত্রিভঙ-নয়ানী মাতা সর্ব ভূতে দয়া । 
পাশ-অস্কুশদণ্ড বরদা-অভয়া ॥ 
হরি-পৃষ্ঠে আরোহণ সঙ্গে সহচরী । 
এই মতে দেখা দিল! হেমস্ত-কুমারী ॥ 


স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, মাধব, মুকুন্দ প্রভৃতি কবিগণের মানস-লোকে 
মঙ্গলচণ্তীর ষে-মুর্তি স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা একদিকে যেমন 
কল্যাণময়ী উমা-মুর্তি, অন্যদিকে উগ্রা মহিষ-মর্দিনীর সহিত তাহার 
রূপগত ভেদ নাই। 


মঙগলচণ্ডী ও লঙ্গ্মী 


চস্তীমহ্গলগুলি পড়িতে পড়িতে অপর এক পৌরাণিক দেবীর 
সহিত মঙগলচণ্ডীর আংশিক সাদৃশ্ত সহজেই উপলব্ধি করা যায়, তিনি 
লক্ষী বা গজ-লক্গমী। মস্্রচণ্ডীর অন্যতম প্রধান গুণ হুইল, তিনি 
ধনদাত্রী। তিনি নিরল্ল* কালকেতুকে রাজ-এশ্বরধ্য দান করেন। এই 
ৃত্তির সহিত লক্ষ্মীর লাদৃশ্ বেশী । দ্বিতীয় উপাখ্যানের প্রধান চরিত্রের 
নাম ধনপতি, তাহার পুত্র শ্রীপতি। এই নামকরণ হইতেও এই 
কাহিনীর মূলে লক্ষ্মীর প্রভাব অন্থমান করা ষায়। কালকেতুর স্তাক্স 


প 


₹7/৩ | মঙ্গলচগ্জীর গীত 


দরিদ্রই যে শুধু এই লক্ষমী-রূপা দেবীর পুজা করিবে তাহা নহ্ছে, ধন- 
কুবেরগণকেও ধন-সম্পদ রক্ষা করিতে হইলে এই দেবীর পুজা করিতে 
হইবে, ইহাই যেন চণ্ডীমঙলগুলির অস্তনিহিত উপদেশ | তাহা ছাড়া, 
চণ্ডীমঙ্লে কমলে-কামিনীর বর্ণনা পড়িলে শ্বভাবতঃই গজ-লক্ষ্ীর কথা 
মনে পড়িয়া যায় । 

চত্তীমঙ্গলের আর এক নাম জাগরণ-পালা ৷ চট্টগ্রাম অঞ্চলে 
দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল “জাগরণ ' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ, এবং প্রায় 
৬০ বৎসর পূর্বে দ্বিজ মাধবের কাব্য “জাগরণ: নামেই মুক্রিত হয় । 
'এই জাগরণ শষ্ের প্রকৃত অর্থকি ? বুম্দাবন দাস লিখিয়াছিলেন, 


মললচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
ভক্তগণকে জাগাইস্সা রাখার জন্যই যদ্দি জাগরণ-পালার উদ্ভব হইয়! থাকে, 
তাহা হইলে এই দিক্‌ দিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ধারার সহিত কোজাগর-লক্ষ্মীর 
ধারার সাদৃশ্য আছে। «দায়ভাগ "-রচয়িতা জীমৃতবাহন (গ্রীস্টীয় ১৯শ 
শতক ) বাংলার একজন প্রাচীন ম্মার্ভ পণ্ডিত। তাহার কালবিষেক 
'নামক গ্রন্থে  কোজাগর * পুজার কথা পাওয়া যায়। যথা, 

আশ্বিনে পৌর্ণমান্তাঞ্চ চরেজ্জাগরণন্লিশি । 

কৌমুদী সা সমাখ্যাতা কাধ্য! লোক-বিভূতয়ে ॥ 

কৌমুগ্াং পৃজয়েলক্ীমিন্্রমৈরাবতন্থিতম্‌ । 

সুগন্ধিনিশি সদ্ধেশমক্ষৈর্জাগরণঞ্চরেৎ ॥+ 


উক্ত শ্লোকদ্বয়ে “জাগর-লক্ষমী”র সহিত এঁরাবত-বাহন ইন্দ্রকেও পুজা 
করার কথা বল! হইয়াছে । প্রচলিত তন্ত্রে ও পুরাণে লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর 
স্ত্রী বলা হুইয়! থাকে । সেজন্য কোজাগর-লক্ষমীর সহিত ইন্দ্রের উল্লেখ 
প্রণিধানযোগ্য । এখানে লক্ষ্য করা আবশ্ক যে, চণ্তীমঙ্গল কাহিনীর 
সহিত ইন্দ্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেগ্ত। তাহার ছুই পুত্রই মর্থ্যে মঙ্গলচণ্ডীর 
'পুজাপ্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন । এ 


১ প্রমথনাথ শুর ভৃহণনসম্পাদিত, পৃঃ ৪*৩। 


তৃমিক! এ 

মধাপ্রদেশের বাস্তার অঞ্চলে ধম-কুল-গীত নামে এক প্রকার গীতের 
প্রচলন আছে। ইহা! লক্ীপূজার সময়ে এক মাস ধরিয়া! প্রতি রাত্রে 
গীত হইয়া থাকে ।, লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই গীতের অগ্ত নাম জাগর- 
গীত ।১ বাস্তারের অনেক গ্রামে একটি গৃহ এই সাংবৎসরিক উৎসবের 
জন্য নির্দিষ্ট করা থাকে । এ গৃহের নাম জাগর-গুডি | 


মঙ্গলচণ্ডী ও সরম্বতী 


মঙ্গলচণ্ডীর সর্ধনিয় স্তরে আর এক সত্বগুণ-সম্পর দেবী রহিয়াছেন, 
তিনি সরস্বতী । দ্বিজ মাধব অধিকাংশ ভণিতায় দেবীকে সারদা নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। কয়েক স্থলে ভণিতায় তিনি গীতটিকে সারদা- 
মঙ্গল বা সারদা-চরিত আখ্যা দিয়াছেন। অবশ্ত সারদা বা শারদা 
শবের অর্থ সরস্বতী এবং ছুর্গা ছই-ই হইতে পারে। চণ্তীমঙ্গলের 
কাব্য-কথায় পৌরাণিক সরস্বতীর প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া না গেলেও 
কতকগুলি সুত্র অবলম্বন করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর মধ্যে সরস্বতীর বা অন্ত 
কোন বিগ্ভাদেবীর অস্তিত্ব অনুমান করা চলে । 
প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে চৌতিশা নামে এক প্রকার রচনার সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়। চৌতিশার অর্থ ককারা্দি চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতার 
স্ততি। বাংলা-সাহিত্যে ছুইটি চৌতিশা! বিশেষ প্রসিদ্ধ, একটি কাল- 
কেতুর, অপরটি শ্রীমস্তের। ছুইটি চৌতিশাই চণ্তীমঙ্গল কাবোর 
অস্তভূক্তি। দ্বিজ মাধবের গীতে সরম্বতীর বন্দনায় বল! হইয়াছে £ 
ধবল-বলন দেবী ধার গম্ভীর । 
পথগশ অক্ষরে ধার নির্মাণ শরীর ॥ 
€চৌতিশা মূলতঃ বর্ণমালা -গঠিত এই বাগ্দেবতারই বর্ণনা বলিয়া মনে হুয়। 
চত্ভীমঙ্গলের চৌতিশা ছুইটিই সমধিক প্রসিদ্ধ । সেজন্য মনে হয়, চত্তী- 
মঙ্গলের দেবীকে বর্ণমালা-গঠিত বাগৃদেবতা কল্পন! করিয়াই চৌতিশাঘারা 
তাহার বন্ধন! করার রীতি থেই মঙ্গলগানে প্রচলিত হইয়াছিল । 


১ পুরণ লিং, ছলবী ভাষা-বোধ, ১৯০৭১ পৃঃ ৪৮। 


মঙ্গলচণ্তীর গীত 


অন্য ভাবেও মঙ্গলচণ্ীর সহিত সরম্বতীর যোগহুত্র স্থাপন করা 
ষায়। ধর্ম-পুঁজা-বিধান নামক ধর্-পুজার শাস্ত্রে বাশুলীর আবাহন-মন্ 
এইরূপ £ 


১৯. 


ও বাণগুলোয নমঃ । 

শ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্তিকাম্‌। 

সরিৎ-তীরে সমুৎপন্নাং কুর্ধ্য-কোটি-সম-প্রভাম্‌ ॥ 

রক্ত-বন্ত্র-পরিধানাং নানালঙ্কীর-ভূষিতাম্‌। 

অষ্ট-তঙুল-দুর্ববোভামর্চেন্‌ মগলকারিণীম্‌ ॥ ইত্যাদি 
এখানে বাশুলীকে সরিৎ-তীরে সমুৎপন্না মঙ্গলচণ্ডিকা নামে আবাহন 
করা হইয়াছে । চণ্ডীমঙ্গলের দেবীর ন্যায় এই বাশুলী-মঙ্গলচণ্তিকাও 
অষ্ট-তুল-দুর্ববাঘারা পূজিত হন। সুতরাং ইনি ও চস্ভীমঙ্জলের মঙ্গল- 
চণ্ডী এক হওয়াই সম্ভব । বাশুলী বা বাসলী 'বাগীশ্বরী” শবের তত্তব 
রূপ বলিয়াই মনে হয় । 

বাগীশ্বরী প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা । তন্ত্রে ইহার নানা মুর্তি বর্মিত 

হইয়াছে ও ইহার জন্য বলির বাবস্থা করা হইয়াছে । কাশীতে একটি 
প্রাচীন বাণীশ্বরী মন্দির আছে। এ মন্দিরের দেবী সিংহ-বাহনা 
সরস্বতী ।. আবার ছাতনার বাসলী মুর্তিও প্রচলিত পৌরাণিক সরশ্বতী 
মুন্তি হইতে পৃথক্‌, তিনি অন্থরের উপর দণ্ডায়মানা! বিদ্কা-মুর্তি। অভিনব 
গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ মালিনী-বিজয়তন্ত্র হইতে কয়েকটি পূর্ণ ফলপ্রদ 
মহাবিগ্ভার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কামাখ্যা ও বাসলী 
অন্যতমা । অমূল্যচরণ বিগ্ভাভৃষণ মহাঁশয় আরও কয়েকটি বাসলী বা 
বাসিরী মৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, সেগুলি সরম্বতী মুক্তি ।, 
আমাদের মনে হয়, এইরূপ কোন তান্ত্রিক সরম্বতীই প্রথমে বাসলী 
এবং তাহার পর মঙ্গলচণ্ডীতে রূপান্তরিত হুইয়াছিলেন | কালিকাপুরাণে 
বণিত হইয়াছে, বসম্তকাল ও পঞ্চমন্বর “মঙগলচণ্তীর প্রিয় । ইহাও 
মঙ্গলচণ্ডীর সহিত সরস্বতীর সম্পর্ক সমর্থন করে। সুতরাং দেখা 


* * সরশ্বতী,” পৃঃ ৯৮-১০*। সম্ভবতঃ পুস্তককেই সরম্থতীর অর্থাৎ বিদ্যাদেবী- 
মুত্তির অন্কতম প্রধান লক্ষণ মনে কর। হয়। 


| ভূমিক। | ১৮৭ 
যাইতেছে, পুরাণ-বপিত চণ্ডীর সহিত চণ্ডীমঙ্গলের দেবীর সর্বাংশে মিল 
নাই। ইনি চণ্ডী হইতে স্বতন্ত্র দেবতা। ইনি পৌরাণিক যঙ্গলচণ্তী | 
আমাদের মতে ইনি মিশ্র মাতৃ-মূর্তি। মহিষ-মর্দিনী চণ্ডীর সহিত সরস্বতী, 
লক্ষ্মী ও উমা-মূর্তি মিশাইয়। এই মঙ্জলচণ্ডীর পরিকল্পন প্রস্তুত কর! 
হুইয়াছে। 

তন্ত্রে ও মুস্তি-শিল্লে মিশ্রদেবতা 


এইরূপ মিশ্র-দেবতার কথা যে আমরা নৃতন বলিতেছি তাহা! নহ্থে। 
দ্বেব-জগতে এতিহাসিকের সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিলে সে রাজ্যেও 
জন্ম, ক্রম-বিকাশ ও মৃত্যুর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে । সেখানেও 
নৃতন নূতন দেব-দেবীর জন্ম হইতেছে, তাহারাও নিজ নিজ প্রভাব 
বিস্তারের জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন, এবং এই 
আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এক এক জন দেবতা পার্ববর্তী একাধিক দেব- 
শতিকে নিজের মধ্যে সংহত করিয়া পুষ্টি লাভ করিতেছেন । এমন 
কি, সংগ্রামে পরাজিত হুইয়! অনেকে অন্ত কোনও দেবতার মধ্যে আত্ম- 
গোপন করিতেছেন । কেহ কেহ বৈদিক বরুণের স্তায় মর্ধ্যাদা-্রষ্ট 
হইয়া কালপাত করিতেছেন। কোনও কোনও দেবতার নাম ও 
পরিচয় লুণ্ত হইয়া! যাইতেছে । সব দেশেই দেব-জগৎ এই জৈব 
নিয়মের অধীন।১ এঁতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে আমাদের 
দেশেও বৈদিক ও অবৈদ্দিক দেবতাদের মধ্যে এই ক্রম-বিকাশ ও মিশ্রণ 
পাওয়া যাইবে | 
তন্ত্রশান্ত্রে মিশ্র-দেবতার বু নজীর পাওয়া যায়। হিন্দুর পুজা- 
পদ্ধতি, আচার, দীক্ষ। প্রভৃতি বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ । সেজন্য 
মনে হয়, তান্ত্রিক ধর্্-কর্্ম বৈদিক ধারার প্রতিযোগী অপর একটি 
ধার। 1২ বেদে কোনও উল্লেখযোগ্য ভয়ঙ্করী দেবী-মুর্তির কথা পাওয়া 
» ৩.9. 82975127161 201৫ 7007৮ ৮০1, 3000, 005 705558800৫5 020, 
7, 11075518501 0005 2 1914. 


২ এবিষয়ে চিস্তাহরণ চক্রবর্তী-লিখিত :* তন্ত্রের প্রাচীনত। ও প্রামাণ্য ৮ প্রবন্ধে 
(হর প্রসাদ সংবর্ধন লেখমাল।, ১ম খণ্ড ) বহু মুল্যবান তথ্য পাওয়া! যায়। 
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যায় না। প্রক্কৃতি ফলে, জলে, শন্তে বৈদিক আর্ধ্যদের সম্মুখে কল্যাণী 
মাতৃ-মুর্তিরপে আবিভূতি হইয়াছিলেন ! সেইরূপ বজ্র, বিদ্যুৎ, বর্ষণ 
প্রভৃতির মধ্য দিয়! প্ররুতির রুদ্রমূর্তিও তাহার! নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন। তবে ধ্বংসের দেবতাকে বৈদিক আধ্্যগণ পুরুষ-মূর্তি-রূপেই 
প্রথমে কল্পনা করেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই রুত্রের কথা মনে পড়ে । 
এই ভয়ঙ্কর দেবতা যাহাতে গবাদি পশু ও সম্তান-সম্ততি ধ্বংস না করেন, 
সেজন্য বেদে তাহাকে নান! ভাবে স্তব-স্ততি করা হইয়াছে ১ নিখতি, 
অপু, কৃত্যা, অলক্মী, যাতুধানী প্রসূতি অপদেবতার কথাও বেদে পাওয়৷ 
যায়। কিন্তু ইহারা সকলেই স্ত্রী-দেবতা নহেন, এবং ইহাদের অনিষ্ট 
করিবার শক্তি খুবই সামান্ত। অপর পক্ষে, তন্ত্র বু ঘোরা, উগ্র 
প্রক্কৃতির স্ত্রী-দেবতা পাওয়া যাইতেছে । অভীষ্ট যন্ত্র-মন্ত্র-বলি প্রভাতি 
দ্বার তাহাদিগকে প্রসন্ন করিতে না! পারিলে, তাহার! সব কিছুই ধ্বংস 
করিয়া ফেলেন। বৈদিক দেব-দেবী সকলেই প্রায় সাধারণ নর-নারীর 
স্তায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট । কিন্তু তস্ত্রে প্রায়শঃ একের অধিক মস্তক- 
বিশিষ্ট এবং হুইয়ের অধিক নেত্র- ও হস্ত-বিশিষ্ট দেবতার মুত্তি পাওয়া 
যায়, এবং ইহাদের আমঘুধগুলিও মারাত্বক । সেজন্য মনে হয়, গোড়ায় 
তন্ত্রে ঘোর! দেবী-ুর্তির প্রাধান্ত ছিল। যিনি মা, তিনি কখনও সন্তানের 
অনিষ্ট করিতে পরেন না।ৎ এই সকল উগ্রচণ্ডা তান্ত্রিক মাতৃ-মৃত্তি 
হিন্দুদের মনে বিশেষ রেখাপাত করিতে পারে নাই। সেজন্যই আদি- 
তান্ত্রিক ও বৈদিক দেবী-মুত্তি মিশ্রিত করিয়৷ পরবর্তী তাস্ত্রিক দেবী-মুস্তি 


১.:০৮37 13090050875 091190668 ঘড ০৪, ৮০]. ডা) 77015120015?7%) 
ঢ 156. 
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ভূমিকা ১৩/* 
সকল গঠিত হুইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । এই সকল তান্ত্রিক দেবী-মুস্তি 
'ক্রমে ক্রমে পরবর্তী পৌরাণিক সাহিত্েও স্থান লাভ করে। 

শুধু তঙ্ত্রে নহে, মুস্তি-শিল্পেও এইরূপ বহু মিশ্র-দ্দেবতার পরিকল্পনা 
পাওয়া ষায়। অধ্যাপক বুন্দাবনচন্ত্র ভট্টাচা্য জৈন মুর্তিগুলি বিঙ্লেষণ 
করিয়া তাহাদের মধ্যে উগ্র যক্ষিণী-মুর্তি ও শাস্ত বিছা-দেবী-মুস্তির 
বিবিধ মিশ্রণ দেখাইয়াছেন। আমরা প্রথমে তন্ত্র ও মৃর্তি-শিল্প হইতে 
মঙ্গল-চণ্তীর অনুরূপ কয়েকটি মিশ্র-দেবী-যুত্তির উল্লেখ করিব। | 

ভান্ত্রিক দেবী-মৃর্তিগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে 
পারে-_(€১) মাতৃ-মুর্তি, (২) শক্তি-মুত্তি ও (৩) ডাকিনী-মুত্তি । 
(১) সমস্ত অস্ত্রে নানা প্রকার সর্বৈশ্বধ্যময়ী মাতৃ-সুর্তির কথা পাওয়া 
ষায়। সর্ধজননী, অন্থিকা, শারদা, ছুর্গাী, মহালক্ষমী, মহাকালী, জ্বগন্ধাত্রী 
প্রভৃতি নামে তন্ত্রগুলিতে তাহাকে পাই। তিনি আদ্দি-জননী, 
ক্সছ্যাশক্তি, এবং ব্রনের সমান মর্ধযাদা-িশিষ্ট লর্বশক্তিময়ী দেবী । 
€২) শক্তি-ুর্তি মাতৃ-মূত্তির হ্যায় সর্ব-গুণষয়ী নহেন | শাক্ত মন্তে 
পুরুষ-দেবতাক্স শক্তি আছে, কিন্তু ক্তিনি এক! কিছুই করিন্তে পারেন 
না। মন্তিফ যেমন চিন্তা করিতে পারে, কিন্ত চিন্তা অন্ধূয়ায়ী কর্ম 
করিতে হুইলে কর্মেক্জিয়ের সাহায্য আবগ্তক হয়, সেইরূপ ফেখগণের 
বিশেষ বিশেষ প্রশ্বর্ধ্য বা শক্তি তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ভ্রী-দেবতার 
মধা দিরাই প্রকটিত হয়া (৩) ভাকিনীগণ সীষাবদ্ধ শক্তি-বিশিষ্ট 
সহচরী-দেবতা । 

তন্ত্রে গু পুরাণে বহু “ সর্কেশ্বরেশ্বরী * মাতৃ-মুন্তির কথা পাওয়। ফায়। 
ইহারা সকলেই মিশ্র-দেবতা ; শাস্ত ও উগ্র দেবী-মুর্তির বিভিন্ন গুণ 
ও শক্তির গ্গিশ্রশে এই সকল মাতৃ-মুত্তির পরিক্ষল্পন] প্রস্তুত হইয়াছে । 
সার্কগেয়-পুগ্বাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্বে যে-দেবীর কথা পাওয়া যায়, 
তিনি সমস্ত দেব-দেবীর তেজঃ, শক্তি ও আযুধ লইয়া আবির্ভূত 
হইয়াছিলেন। ছুর্গোৎসবের, মধ্য দিয়া বাংলাদেশে এই দেবতারই 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । মহিষ-মন্দিনী চণ্ডীর আধারে এই দেবী-মুর্ভি গঠিত 
হুয়। তন্ত্রমতে চণ্ডী পুজায় চণ্ডীর তিন দূপ ধ্যান করা হয়, ষথা ভামসী 


১1৩ মঙ্গলচগ্ডার গীত 


মুর্তি মহাকালী, রাজসী মৃত্তি মহালক্ষ্মী ও সাত্বিকী মুর্তি সরম্বতী ৷ 
শারদাতিলক একথানি প্রসিদ্ধ তন্তরগ্রস্থ। এসিয়াটিক সোসাইটির 
পুথিশালায় ১৪শ-১৫শ শতকে লিপিবদ্ধ শারদাতিলকের পুথি আছে । 
এই গ্রন্থের বাগ্দেবী-প্রকরণে শারদা নামক এক দেবীর কথা বণিত, 
হইয়াছে । শারদাতিলকে এই মাতৃ-মুক্তির ধ্যান এইরূপ £ 


কলাত্ম! বর্ণজননী দেবতা শারদা স্থৃতা । 
হস্বদীর্থাস্তরগতৈঃ ষড়ঙগং প্রণবৈঃ স্থৃতম্‌ ॥ 

হস্তৈঃ পদ্মং রথাঙ্গং গুণমথ হরিণং পুস্তকং বর্ণমালাং 
টঙ্কং শুভ্রং কপালং বরমমৃতলসদ্ধেমকুস্তং বহস্তীম্‌ ।২ 


সরম্বতীর সহিত এই দেবীর সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইনি 

কলাত্মা, বর্ণজননী দশতূজ! শারদ! । ইহার আয়ুধ-_ পদ্ম, চক্র, ত্রিশুল, 
মুগ, পুস্তক, অক্ষমালা, পরশু, কপাল, শঙ্খ ও কলশ। আযুধগুলির 
মধ্যে পদ্ম, অক্ষমালা, পুস্তক প্রভৃতি কল্যাণী মাতৃ-মুর্তির প্রতীক । সঙ্গে 
সঙ্গে দেবীর হস্তে পরশু, ত্রিশুল, কপাল প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশ্ত্রও 
শোভা পাইতেছে। মহারাষ্ট্রে এখনও দশহর! উৎসবের সময় সিংহ-বাহনাঁ 
মহিষমন্দিনীকে শারদ! বা সরস্বতী রূপে পুজা করা হয় । শারদাতিলকে 
জগৎ-স্বামিনী নামে আর এক চতুভূজা মাতৃ-সূর্তির কথা আছে.* তাহার' 
আয়ুধ__জপমালা, ছুই পদ্ম ও পুশ্ভক। চারিটি গজ এই দেবীর মস্তুকে 
বারি-সিঞ্চম করিতেছে । জগদীশ্বরীও চতুভূর্জা মাতৃকামৃত্তি, তাহার 
হস্তে জপমাল।, পাশ, অঙ্কুশ ও পুস্তক। তিনি পদ্মের উপর উপবিষ্টা ৷? 
এই ছুই দেবী-মুস্তির মধ্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিশ্রণ হইয়াছে । তন্ত্রসারে 
শ্রীবিষ্া নামে এক মূল দেবীর কথা বলা হইয়াছে, তাহার নামান্তর 
ত্রিপুরঙ্ন্দরী, তিনি বিষুণপত্বী। শ্রী ও ০ সমন্বয়ে এই দেবী- 
মৃন্তি গঠিত। 

১ শার্দাতিলক, কাশী সংস্কৃত সিরীজ, পু: ৮। এ 

» এ, ৬; ৩৫-৩৬) পৃঃ ২১। 

ও ত্র ৬; ৫২। ৭ প,৬) ৪৮) 


ভূমিক! ১1/৬ 
মুর্তি-শিল্পও বনু মিশ্রণের সাক্ষ্য বহুন করিতেছে । ছুই একটির 
উল্লেখ করা যাইতে পায়ে। লক্ষণ সেন তাহার রাজত্বকালের তৃতীয় 
বৎসরে এক দেবী-মূর্তি, প্রতিষ্ঠা করেন, এই মুর্তি প্রস্ফুটিত পন্মের উপর 
দণ্ডায়মান এবং ইহার ছুই দিক্‌ হইতে ছই গজ দেবীর মস্তকে বারি- 
সিঞ্চন করিতেছে । কিন্তু এই দেবী-যুর্তির নীচে একটি সিংহও ক্ষোদদিত 
দেখা যায়। ক্ষোদিত লিপিতে এই দেবীকে চণ্ডী নামে অভিহিত 
কর! হইয়াছে । এখানে গজ-লক্ষ্ী ও সিংহ-বাহনার মিশ্ররূপকে চণ্ডী 
আখ্যা দেওয়! হইয়াছে, ইহা! বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । এখানে মহিষ- 
অন্দিনীকে মঙ্গলময়ী মাতৃ-মুর্তি রূপে দেখানো হইয়াছে । কিন্ত তখনও 
বোধ হয় মঙ্গলচণ্ডী নামটি অধিক প্রচার লাভ করে নাই । 
নান্নরের বাসলী মৃত্তি পুস্তক-অক্ষমালা-বীণাহস্ত! সরম্বতীর প্রস্তর- 
মযী প্রতিমা । কিন্তু ছাতনার বাসলী দ্বিভুজা, তাহার দক্ষিণ হস্তে খড়গ, 
বামে খর্পর, প্রশান্ত হসিত-বদনা, কর্ণে কুগুল, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, নৃপগুর- 
শোভিত চরণদ্য়ের বামটি শয়ান এক অস্থরের জজ্ঘায় এবং অন্ঠটি 
অস্থরের মস্তকে স্থাপিত। কাশীর প্রসিদ্ধ প্রাচীন বাগীশ্বরী মন্দিরের 
মৃত্তিও সিংহ-বাহুনা সরম্বতী। প্রচলিত সরম্বতী-মুস্তির সহিত এই ছুই 
দেবী-মুত্তির পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। অমূল্যচরণ বিছ্ভাভূষণ মহাশয় 
“সরম্বতী* নামক তথ্যবহুল গ্রন্থে আরও কয়েকটি সিংহ-বাহনা ও 
সিংহারূঢ়া সরম্বতী-মৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তীহার মতে সিংহ-বাহনা 
সরস্বতী বৌদ্ধ মুর্তি । 


মঙ্গলচণ্ডী ও হু! 


আমরা মঙগলচণ্ডীর স্তায় অন্ত কয়েকটি মিশ্র দেবী-মুত্তি তন্ত্র ও 
মুর্তি-শিল্প হইতে দেখাইলাম । আমাদের মতে মঙ্গলচণ্তীর মধ্যে মহিষ- 
মর্দিনী চণ্ডী, সরম্বতী, লক্ষ্মী ও উমার সমন্থয় ঘটিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে 
বাংলাদেশে প্রচলিত লক্ষ্মী-সরন্বতী-কার্তিক-গণেশ-সমদ্বিত মহিষ-মন্দিনী 


১» এসিয়াটিক সোসাইটি জনর্ণল, জুলাই, ১৯১৩, পৃঃ ২৮৯৯০ । 
* জ্রীকৃষ্ঃকীর্তন, ওয় সংক্ষরণ, ভূষিকা, পৃঃ ১।৭০ | 


১1৬০ মগ্ডলচগ্ডার গীত 


দুর্গা-প্রতিমার কথা স্বভাবতঃই মনে পড়ে | এই প্রতিমাতেও আমরা 
উপরি-উক্ত চারিটি দেবীর সমাবেশ দেখিতে পাই। মহিষ-মন্দিনী, 
চণ্ভী মৃষ্ঠিই ছূর্গা-প্রতিমার প্রধান অজ । পুজাতে অষ্টশক্তিসহ, মহিষ- 
মঙ্দিনীকে আবাহন করিয়। প্রধানতঃ তীহারই অর্চনা করা হয়? 
দুর্গাপূজায় লক্ষমী-সরম্বতী-কার্তিক-গণেশ প্রভৃতি দেবীর “সাঙ্গোপাঙ্গ; ! 
এক দিকে লক্গমী-সরম্বতীকে মহিষ-মদ্দিনী প্রতিমার সহিত যুক্ত করিয়। 
উগ্র ও শান্ত মূর্তির সমাবেশ করা হইয়াছে, এবং অন্ত দিকে কান্তিক 
ও গণেশকে প্রতিমা স্থান দিয়া মহিষ-মন্দিনী চণ্ডীর সহিত মাতৃ-মৃত্তি 
উমার সমীকরণ করা হইয়াছে । সুতরাং দেখা যাইতেছে, ছর্গা-শ্রতিমায় 
উগ্রমৃত্তি মহিষ-মন্দিনীই প্রধান দেবতা, তাহার সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী 
ও উমার পরিকল্পনা যুক্ত করিয় এক সর্বশ্্যময়ী, সর্বগুণময়ী, মাতৃ-যুস্তি 
গঠিত হইয়াছে । মঙগলচণ্ডীও হুর্গার স্ঠায় মিশ্র মাতৃ-মুত্তি। শাস্তমূর্তি 
বাগ্দেবীর সহিত উগ্রমুত্তি মহিষ-মন্দিনী এবং শাস্তমুন্তি লক্ষ্মী ও উমার 
রূপ-গুণ মিশাইয়া মঙ্গলচণ্ডীর পরিপূর্ণ রূপ প্রস্তুত হইয়াছিল। চণ্তী- 
মঙ্গলের দেবী এইরূপ মিশ্র-মুর্তি বলিয়াই তাহাকে পৌরাণিক মাতৃ-সুত্তি 
বলিয়! চিনিতে বিলম্ব হয় । 


পুরাণে মঙ্গলচণ্ডা। 


এই দেবীর পুজা লৌকিক ধর্্-কন্ম মাত্র, এই মতবাদ সমর্থন 
কর। যায় না। তাহার কারণ, রঘুনন্দন তাহার “ ক্কত্যতত্বে” মঙগল- 
চণ্ডীর পুজাবিধি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন, 
“ এবং রোগাদিশাস্ত্যর্থং মঙ্গলবারমারভ্য মঙ্গলবারপর্যস্তং গীতা- 
দিভিঃ পরিপুজয়েত |” * 
১. উগ্রচণ্ড। প্রচণ্ড। চ চণ্ডোগ্রঞ্চগনারিক1 । 
চও্ডা চগ্ডাবতী চৈব চামুণ্ড। চণ্ডিক1 তথা ॥ 
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সতর্তং পরিবেষ্টিতাম্‌। 


চিস্তয়েৎ সততং দেধীং ধন্মার্থ-কাম-মোক্ষদাম্‌ ॥ 
কাবিকাপুরাণ, পর্থানন তর্করত্ব-সম্পাঙ্গিত, ৫৭ ; ২২ * 


২ অষ্টাবিংশতিতান্ব, পৃঃ ৬৩৯। 


ভূমিক। ১1০/০ 


রঘুনন্দন এক মঙ্গলবার হইতে আর এক মঙ্গলবার পর্যযস্ত আট গ্গিন 
ধরিয়া গীতাদ্দি ছার! মঙ্গলচণ্ডিকার পুজা করার কথা বলিমাছেন। 
অষ্টবাসরীয় গীতের উল্লেখ থাকায় এই দেবী ও চণ্ডীমঙ্জলের দেবী যে 
এক, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 
কালিকাপুরাণ একথানি প্রামাণিক গ্রন্থ । উহাতেও মঙ্জলচণ্তীর 
পুজাবিধি পাওয়া যায়| ইহার এক স্থানে আছে £ 
পটেষু প্রতিমায়াং ব1 ঘটে মঙ্গলচণ্ডিকাম্‌ ॥ 
যঃ পৃজয়েদ ভৌমদ্দিনে শুভৈর্দব্বাঙ্কুরৈ: শিবাম্‌। 
সততং সাধকঃ সোঙ্পি কামমিষ্টমবাপ্রুয়াৎ ॥ (৮০ 7 ৬৪, ৬৫) 
চণ্তীমঙ্গলের মঙ্গলচণ্তীর সহিত এই দেবীর সাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে । 
কালিকাপুরাণের রচনাকাল আমাদের জানা নাই। রঘুনন্দন 
কালিকাঁপুরাণকে প্রামাণিক গ্রস্থ বলিয়া মানিতেন। তিনি ইহ! 
হইতেই মঙ্জলচণ্ডী পূজার কথা উদ্ধত করিয়াছেন। বঘুনন্দনেরও 
পূর্ববর্তী ম্মার্ভ পপ্তিত ছিলেন শুলপাণি (১৪শ-১৫শ শতক )।১ 
তিনিও তাহার ছুর্গোৎসব-বিবেকে কালিকাপুরাণ হইতে বচন উদ্ধত 
করিয়াছিলেন।* মুতরাং কালিকাপুরাণ ১১শ-১২শ শতকের পরবর্তী 
রচনা হইতে পারে না। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, মঙ্গলচণ্তীর 
ধারা তাহারও পূর্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । আরও 
ছুইথানি পুরাণে মঞ্গলচণ্ডীর কথ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 
বৃহদ্ধন্মপুরাণ ১৫শ-১৬শ শতকের পুর্ববে রচিত হইয়াছিল বলিয়৷ মনে 
হয় না। কিন্ত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রস্থ। ইহা! 
১০ম-১১শ শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অন্থমান করা হয়।' 
১। শৃুলপাশি আরও প্রাচীনকালের লোক হইতে পারেন। রাজেজলাল মিত্র 
ও হরপ্রসাদ শান্ত্রীর মতে তাহার আবির্ভাবকাল বথাক্রমে ১২শ ও ১১শ শতক । 
এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনার জন্য মনোমোহন চতক্রবর্তা-লিখিত 'ণ্নণ০ 7886০ 
০৫. 9002313 30 73608] 800. 16565119”  প্রবন্ধ ভ্ষ্টব্য- এসিক্লাটিক সোসাইটি 
জর্নাল, ১৯১৫। ণঁ 
২) [৮ 1, 07087009, 276 17,00০-47% 01 £8006$5 ১. 196) 
মনোমোহন চক্রবর্তী, এ, পৃঃশ৩৮। 


৩। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৪৪শ অধ্যায় । বৃহন্ধর্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সং, উত্তয়- 
খণ্ড, ১৬শ অধ্যায়। 


১০ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


চণ্ডীমঙগলস্বদ্ধে পূর্ববর্তী আলোচনাকারিগণ সকলেই এই ছুইখানি 
পুরাণের কথ; উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমরা এখানে এ পুরাণ ছুইটি 
হইতে প্রয়োজনীঘ অংশের পুনরুক্তি করিলাম না। 
কালিকাপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণে মঙ্গলচণ্তীর পৃজাবিধি পাওয়া 
যাইতেছে | তাহা ছাড়া বঘুনন্দনও এই দেবীর পুঞ্জায় দেশবাসীকে 
উৎসাহিত করিয়াছেন! ইহ] দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অস্ততঃ 
পক্ষে ১*ম-১১শ শতক হইতে পৌরাণিক দ্বেবীরূপেই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা 
এদেশে চলিয়া আলিতেছে, এবং চত্তীমঙ্গলের কবিগণ এই দেবীর 
পরিকল্পনার জন্য পুরাণের নিকটেই খণী ছিলেন। তাহারা কোন 
অপৌরাণিক ধশ্ম-জগৎ হইতে মঙ্গলচণ্ডীকে গ্রহণ কনেন নাই । 
এথানে একটি কথা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক । বুন্দাবন 
দাস সে যুগের (১৬শ শতকের প্রথমাদ্ধ ) বাঙালী জনসাধারণকে মঙগল- 
চণ্ডী ও বিষহরির পুজায় মত্ত দেখিয়া আক্ষেপ কবিয়াছিলেন ও এই 
ধরণের পুঙ্গাকে নিম্নন্তবের ধর্ম-কন্ম বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন । 
বৃন্দাবন দাসের এই আক্ষেপোক্তিকে মঙ্গলচণ্তীর লৌকিকত্বের প্রমাণ 
বলিয়া! গ্রহণ কর! যাইতে পারে। অর্থাৎ মঙ্গলচগ্তী যদি নিম্ন-সমাজ 
হইতে গৃহীক্ক লৌকিক দেবী না হুইয়া পৌরাণিক দেবতাই হইবেন, 
তাহ! হইলে বৃন্দাবন দাস তাহার পৃক্জা করাকে নিন্দা করিবেন কেন? 
আমাদের মনে হয়, বুন্দাবন দাসের এই আক্ষেপ ও নিন্দার কারণ, 
তিনি কামনা-বাসনা-শুন্ত কৃষ্ণ-প্রেমেই জনসাধারণকে উদ্ধদ্ধ করিতে 
চাহ্য়াছিলেন। সেজন্য কি পৌরাণিক, কি অপৌরাণিক, সমস্ত সকাম 
ধশ্ম-কর্মই তাহার অনমোদ্ন লাভ করিতে পারে নাই। চৈতন্ত- 
ভাগবতে এক স্থানে শ্রীচৈতন্ত শ্রীধরকে বলিতেছেন £ 
লক্মী-কাস্ত সেবন করিয়া কেন তুমি। 
অন্ন-বস্ত্রে কষ্ট পাও কহ দেখি শুনি ॥ 
দেখ এই চণ্তী বিষহরিরে পৃজিয়া । 
কে না ঘরে খায় পরে যত নগরিয়া & আদি--৮ 
চণ্তীমঙ্জলগুলিতে মঙ্গলচণ্তীকে এই ভাবেই অস্কিত করা হইয়াছে। 
তিনি আশ্রিতকে রক্ষা করিয়া ধন-সম্পদ দান করেন, ইহাই তাহার 
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প্রধান কৃতিত্ব । পাধিব ধন-সম্পন্দের জন্য দেবতার এই ভত্তিদ্হীন 
কাম পুজাতেই বৃন্দাবন দাসের আপত্তি । 

মঙ্গলচণ্ডীকে পৌরাশিক গোষ্ঠী-বহিভূভ লৌকিক দেবতা বলিয়া 
মনে করা অসঙ্গত। মঙ্জলচণ্তী এক সময়ে এদেশে প্রধান পৌরাণিক 
দেবীর সমান মর্যাদা পাইয়াই পূজিত হইতেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু নানা কারণবশতঃ ছুর্গাপুজ। বাংলাদেশে বিশেষ প্রসার লাভ 
করিতে থাকে । ১১শ হইতে ১৬শ শতকের মধ্যে জীমূতবাহন, 
শৃলপাণি, বৃহস্পতি মহিস্তা, বিষ্যাপতি, রঘুনন্দন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
ছুর্গাপুজা-সম্বদ্ধে নিবন্ধ রচনা! করেন । এইভাবে ক্রমে ক্রমে ছূর্গাপূৃজাই 
বাংলার জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। অপর পক্ষে মঙ্জলচণ্ডা পণ্ডিত- 
সমাজের পৃষ্পোষকতা-লাভে অসমর্থ হইয়া অগপ্রধান গ্রাম্য দেবীতে 
পধ্যবসিত হন। কিন্তু চস্তীমঙ্জলজ কাবাগুলি এই দেবীর পূর্বর্ব মর্যাদার 
সাক্ষ্য বহন করিতেছে । শারদীয় দুর্গাপৃজ্জার সময়ে চণ্ডীপাঠের রীতি 
প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দুর্গাপূজার 
কয়দিন মঙ্গলচণ্তীর গীত গাওয়! হইত । এইভাবে এই ছুই ধারার 
মিলন-সাধনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে যুগে দেশে সংস্কৃতের প্রতি 
শ্রদ্ধা বুদ্ধি পাইতেছিল বলিয়াই হউক, অথবা চশ্তী-সপ্তশতীর উদাত্ত 
সবরের জন্য, কিংবা অন্য যে-কারণেই হউক, মঙ্গলচগ্ডার গীতের পক্ষে 
চণ্তী-সপ্তুশতীকে স্থানচ্যুত কর! সম্ভবপর হয় নাই। এইভাবে 
মঙগলচণ্ডী বিশিষ্ট পৌরাণিক দেবতাগণের পঙ্ক্তি হইতে ক্রমে ক্রমে 
স্যুত হুইয়া পড়িলেন । 

মঙ্গলচন্তী নামের তাতপর্য্য 


বাংলাদেশে দুর্গাপৃজা-সন্বদ্ধে নান প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। 
তাহাদের মধ্যে কালিকাপুবাণ-বণিত পদ্ধতি অন্যতম ' এই 
কালিকাপুরাণেই মঙ্গলচণ্ডীর পুজার কথাও পাওয়া] যায়। কালিকা- 
পুরাণ-বণিত মঙ্গলচগ্তী ও" চণ্তীমঙগলের দেবীর মধ্যে সাদৃশ্তট আছে, 
ইহ পূর্বে বলা হইয়াছে । এই ছুই দেবী যে মুলতঃ এক, ইহ! 
বুধাইবার জন্ত আরও বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্তক। এই 
পুরাণে চণ্তীমঙ্জলের দেবীর পূর্ববর্তী স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। 


১19/৬ মজলচগ্ডীর গীত 


চণ্তীমঙ্জলের দেবীর মধ্যে উমা, লম্দ্রী,ঃ মহিষমন্দিনী চণ্ডী ও সরস্বতীর 
সমন্বয় সাধিত হইয়াছে । কালিকাপুরাণ-বণিত মঞ্গলচণ্তীও ছুইটি 
দেবী-মুত্তির সমন্বয়ে গঠিত, তাহাদের একজন শান্তপ্রকৃতির ও অন্য 
জন উগ্রপ্রকুতির। কালিকাপুরাণে মঙ্গলচণ্তীর ছ্বিবিধ মৃত্তির কথা 
বল! হইয়াছে, তাহাদের নাম ললিত-কাস্তা ও তীক্ষ-কাস্তা। তুলনীয় : 

পরা ললিতকাস্তাখ্যা যা শ্রীমঙ্লচণ্ডিক]1। 

তন্তাস্ত সততং রূপং তীক্ষকাস্তাহবয়ং নৃপ ॥ 

লোহি তাঙ্গন্য দিবসঃ প্রিয়োইস্তাঃ পরিকীতিতঃ। 

কালো বসম্তকালশ্চ স্বরশ্চাপি তু পঞ্চমঃ ॥ (৮7 ৩৯ ও ৫০) 
বসন্তকাল ও পঞ্চমন্থর এই দেবীর প্র্িয়। ইহা সরস্বতীর কথা মনে' 
করাইয়া দেরর়। আবার উগ্র মাতৃ-মৃত্তির হ্যায় মঙ্গলবার এই দেবীর 
প্রিয় বার। দূর্ববান্থুর ও আতপ তুল ভ্বারা এবং ঘটে এই দ্বেবীর 
পুজা করা হয়। এই পৃজা-বিধির সহিত চস্তীমজল-বণিত দেবীর শুজা- 
বিধির মিল পাওয়া যাইতেছে । কালিকাপুরাণেও মঙ্গলচণ্তীর সহিত 
উমার সমীকরণের আভাস পাওয়1 যায়, কারণ, একাক্ষর উমা-মস্ত্রের 
দ্বারাই ম্ঙ্গলচগ্ডীর পূজা! করার কথা ইহাতে বল! হ্য়াছে (৮০; ৬৬)। 
এই কারণেই পরবর্তী যুগে মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণ চণ্ডীমঙ্জলের 
মুখবন্বস্বরূপ উমা-মহেশের কাহিনী সংযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে 
হয়। কালিকাপুরাণে শাস্ত ও উগ্র ভেদে মঙ্গলচণ্ডীর দ্বিবিধ মৃত্তি 
বণিত হওয়ায় ইহার মধ্োই “মঙ্গল-চণ্ডী” নামের প্ররুত তাৎপর্য্য 
পাওয়া যাইতেছে । দেবী একাধারে “মঞ্জলা' এবং *চত্তী” অর্থাৎ তিনি; 
একাধারে শান্ত ও উগ্র গুণমঘী মিশ্র মাতৃ-মৃত্তি। 


তন্ত্রে মঙ্গলচণ্ডী 
তাহা হইলে কালিকাপুরাণের মঙ্গলচণ্ডী ও চণ্ডীমঙ্গলের দেবীর 
মধ্যে গুণ-গত সাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে । কালিকাপুরাণ-বণিত 
মঞ্জলচণ্ডীই কালক্রমে চগ্তীমঙজলের দেবীতে পরিণত হইয়াছিলেন, 
এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কালিকাপুরাণেরও পুর্ব মঙ্জলচণ্ডী-০০1৮এর 
অন্তিত্ব ছিল কি-না, তাহা! এবার বিচার করা আবশ্তক। প্রাচীন 
ও প্রধান পুরাণগুলিতে মঙ্গলচণ্ডীর সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু 
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মঞ্জলচণ্ডীর অন্প বু মিঅ-দেবত। ততঙ্ত্রে পাওয়া যায়, একথা 
পূর্ব্বেই বলা হৃইপ়াছে। প্ররুত পক্ষে প্রাচীন পুরাণগুলি বৈদিক ধর্ম 
কশ্বের এঁতিহা-বাহী। কিন্তু তম্র বেদের প্রতিযোগী অপর একটি- 
ধারা|। তন্ত্রের উদ্ভব কবে হইয়াছিল নির্ণয় করা! কঠিন। তবে 
একটি বিষয় লক্ষ্য করা আব্তাক যে, টৈর্দিক যুগের অন্যতম প্রধান 
দেবী সরম্বতী পুরাণে সেরূপ মর্যাদা পাঁন নাই, অথচ অস্ত্রে সরহ্থতী 
একটি প্রধান দেবতা । ইহা হইতে ম্বভাবতই মনে হয়ঃ বৈদ্দিক 
যুগের শেষ ভাগেই তম্ত্রের আবির্ভাব হ্ইয়াছিল। তম্ত্রে উপাসনার 
একটি নূতন পদ্ধতি দেখিতে পাওয়! যায়। এই নৃতন বিদ্যাকে 
বৈদিক ভিত্তি-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই সরম্বতীকে 
তগ্ত্রে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া! মনে হয় । তাই আমরা 
তন্ত্রে বাগ্দেবীর সহিত উগ্র মাতৃমু্তিগুলির মিশ্রণের দ্বার! নৃততন নৃতন 
শান্তোগ্র মিশ্র-দেবতা সৃষ্টি করিতে দেখিতে পাই। মঙল্গলচণ্ডীও এইরূপ 
একটি শাস্তোগ্র দেবীমৃত্তি। সেজন্ত ইহ খুবই সম্ভব যে, পূর্ববর্তী 
কোনও তান্ত্রিক শাস্তোগ্র দেবীর প্রভাব কালিকাপুবাণের মজলচণ্ডার 
উপর পড়িয়াছিল। তন্ত্রে মঙ্গলচণ্ডীর কথ! পাওয়া যায় কি-না, তাহ? 
এখন অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক । 

বিশ্বসারতন্ত্র একথানি প্রসিন্ধ অন্ত্র-গ্রস্থ। ইহাতে মঙ্গলচণ্ডী ও 
তাহার গীত-সম্বদ্ধে মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কুষ্ণানন্দ 
আগমবাণীশ “তন্্রসারে” এই তন্ত্র হইতে অনেক কবচ উদ্ধত করিয়াছেন । 
ইহাতে বুঝ! যাইতেছে, তম্ত্রধানি বাংলাদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল । 
ইহাতে সরম্বতী-কবচ ও মহিষমদ্দিনী-কবচ ধারণের পূর্বে তিন দিন 
ধরিয়া "আখেটক-উপাধ্যান” শ্রবণ করার কথা বলা হইয়াছে । যথা, 


আখেটকমুপাখ্যানং তত্র কুর্ধ্যাদ্‌ দিনঅয়ম্‌। 
তদ। ধরেন্সহাবিগ্যাং কবচং সর্বকামদম্‌ ॥১ 


১» বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ, পুথি নং ১২৯৯, পৃঃ ৮৯1১7 ১১৪১1 তন্ত্রসারেও 
কবচ দুইটি উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্ত এ গ্রন্থে সরম্ঘতী-কবচটি লঙ্গ্রী-কবচ বলিফ। বরণিত 
হইয়াছে । সরশ্বতী-কবচে যেখানে “তত্র কুর্ষযাদ্‌” পাঠ আছে, সেই স্থালে মহিষমদি'শী- 
কবচে “কুমার্ষৈব” পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় । 


১০৩ মঙ্জলচণ্ডীর গীত 


তিন দিন ধরিয়া গীত হইবার মত কোন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক ব্যাখোপাখ্যান 
আমাদের জানা নাই। দ্বিজ মাধবের চণ্তীমঙ্জলে কালত্ততর কাহিনীটি 
তিন দিনে ছয় পালায় সমাপ্ত হইতে দেখা ষায়। সুতরাং বিশ্বসারতস্ত্ে 
উপ্তীমঙ্গল-কাহিনীর একটি প্রাচীন সুত্র পাওয়া বাইতেছে, এবিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই। এবং মঙ্গলচণ্ডীর মুভি ঘষে মূলতঃ ম্বরম্থতী ও 
মহিবমদ্দিনীর সমম্বয়েই গঠিত হইয়াছিল, আমাদের এই মতও 
বিশ্বসারতম্ত্রে সমথিত হইতেছে । এসিয়াটিক সোগাইটিতে ও বলীয় 
সাহিত্য-পরিষন্দে বিশ্বসারতস্ত্রের দুইখানি খণ্ডিত পুথি আছে । বিশ্ব- 
সারের অংশবিশেষ বলিয়া কথিত এ খণ্ডিত পুথি ছুইটিতে শ্রীটৈত ছের 
কথা বণিত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বসারতন্ত্রের সম্পূর্ণ. পুথিতে এই অংশ 
খুঁজিয়া পাই নাই। কালী, ছুর্গা, ত্রিপুরন্ুন্দরী, মহিষমদ্দিনী, সরন্বতী 
(যিনি বলি গ্রহণ করেন)--এই সঞ্ল তান্ত্রিক মাতৃমৃত্বির যন্ত্র-কবচ- 
সহশ্রনাম প্রভৃতি যাহাতে বণিত হইস্সাছে, এইরূপ একখানি খাটি 
তত্ত্র-গ্রন্থে মধ্যপথে শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
অন্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। এই অংশটি প্রক্ষিগ বলিয়। গরমাণিত 
হইলে বিশ্বসারকে একথানি প্রাচীন তন্ত্রগ্রস্থ বলিতে কোনও বাধা 
থাকে না। | 

বিশ্বসারতস্ত্রে মগলচণ্ডী নামে কোনও দেবীর কথা পাওয়া না গেলেও, 
মহিষমদ্দিনী ও সরন্বতীর প্রসঙ্গে আখেটক-উপাখ্যানের উল্লেখ থাকায় 
বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলচণ্তীর মিশ্র রূপ তখনও দানা বীধিয়া উঠে নাই। 
একটি কাহিনীকে অবলম্বন করিয়! দুইটি বিপরীত প্রকৃতি-বিশিষ্ দেবীকে 
কিস্ভতাবে একত্র গ্রথিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে, বিশ্বসারে ভাহারই ইঙ্গিত 
পাওয়া যায়। 

তম্ত্রে মজলচগ্তীর নাম বহু স্থলে পাওয়! না গেলেও মঙ্গলচণ্ডীর 
অন্থরূপ বহু শাস্তোগ্র দেবতার কথা ততন্ত্রে পাওয়৷ যায়। তাহাদের মধ্যে 
একটিকে মজলচগ্ডীর তান্ত্রিক রূপ বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। 
এই পেবীর নাম নীলসরম্বতী। ভব্রকালী নামেও ইনি পরিচিত। 
“সবস্থত্যৈ নমে। নিতাং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ” এরই প্রচলিত অগুলি 
দিবার মন্ত্রে সরন্বতী ও ভত্রকালীকে অভিন্ন বলা হছ্য়াছে। ভগ্রকালীর 


ভূমিকা ১৬/৬ 


উল্লেখ কোন কোন গৃহশ্থজেও পাওয়া যায়। ভদ্রকালী, নীলসরম্মতী ও. 
মজলচণ্ডী--এই তিনটি দেবীর নামকরণ প্রপিধানযোগ্য । এই তিনটি 
নামই শাস্ত ও উগ্র ভাবের সমন্বয়ে গঠিত । তস্ত্রে নীলসরম্বতী সম্যন্ধে 
বল! হইয়াছে : 
কলে কৃষ্ত্বমাসাছ্য শুক্লাপি নীঙ্গবূপিলী। 
লীলয়া বাকৃপ্রদা চেতি তেন নীল-্সবব্বতী ॥১ 
অর্থাৎ শুরু-রূপিণী দেবীও কলিকালে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়া নীল রূপ ধারণ. 
করিয়াছেন । শুক ও ক্ৃষ্তবর্ণ যথাক্রমে শাস্ত ও উগ্র মাতৃষৃত্তির প্রতীক । 
বৈদিক এ্রীতিহোর ধারক পৌরাণিক সরশ্বতী সর্ব-শুরা । কিন্ত যুগ- 
প্রয়োজনে তাহাকেও কষ্ণ-মৃত্তি মহাকালীর সহিত মিশ্রিত করিয়া নূতন 
দেবীমৃদ্ঠি স্ট্টি করা হইয়াছে এবং নীলবর্ণ শুরু ও কৃষ্ণবর্ণের মধ্যবর্তী 
অবস্থা বলিয়া, এই দেবীর নাম হইয়াছে নীল-সরম্বতী-_ইন্থাই উত্ত 
শ্লোকের তাৎপর্য । বাংলাদেশে চড়ক-পৃজার সময়ে নীলের পুজা করা 
হয়। এ বিষয়ে প্রচলিত মত এই যে, মহাদেব নীলক বলিয়াই 
“নীল” নামে পূজিত হন। লক্ষ্য করিবার বিষয় মহাদেবের মধ্যেও, 
রুদ্রে ও শঙ্কর--এই ছুই দেবের মিলন হইয়াছে । সেজন্য আমাদের, 
মনে হয়, এই ছুই বর্ণের মিশ্র-মৃত্তি বলিফাই শাস্তোগ্র মহাদেবকে 
“নীল” রূপে কল্পনা কর! হইয়াছিল। শুরু ও কৃষ্বর্ণের মিশ্রিত 
রূপকে শ্যামবর্ণও বলা হয়। মহাভারতে *্্ামঃ শব্দের এইরূপ 
নিরুক্তিই পাওয়া যায়| যখা_ 
গোৌঁঞঃ ক্ৃষ্শ্চ পতগন্ভয়োবর্াস্তরে নৃপ। 
শ্যামো যন্মাৎ প্রবৃতে। টব তস্মাৎ শ্যামো গিরিঃ স্থৃতঃ ॥ 
সভীম্মপর্ব্, ১১, ২২ 
টাকাকার 'পতগঃ' শবের অর্থ করিয়াছেন “মিশ্রবর্ণ”। শাক-দ্বীপি- 
ব্রা্মণগণের মধে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, শ্রীকষ্ণকর্তক আনীত 
শাক্ঘীপি-ব্রাঙ্গণগণই তাহাদের উপান্ত-দেবত। স্ুধ্যের গুণাবলী কষ 
আরোপিত করিয়াছিলেন এবং গৌরবর্ণ সের সহিত অনিত-বণ 
কুষ্ণকে মিশ্রত করিয়া তাহারাই প্রথম শ্যামহুন্দরের কল্পনা প্রচার 


১ প্রকীর্ণ অংশ. রসিকমোহ্‌ন চট্টোপাধ্যার-সম্পা দিত, পৃঃ ১। 


১০ মজলচণ্তীর গীত 


করিয়াছিলেন ।১ বৈষবশান্ত্রেও শররুষের এশ্র্ধ্য ও মাধূর্যয-মপ্ডিত দ্বিবিধ 
বৃত্তির কথা পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্ত এখর্যযবজ্জিত, চির-মধুর, বর্থ- 
শ্ষরিত-রুচি গোপ-বেশধারী কুষ্ণকেই আরাধনা! করিবার উপদেশ 
দিয়াছিলেন। টচতন্য-পরবর্তী যুগে মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণের রচনাতেও 
মজলচণ্ী-চরিত্রের শান্ত ভাবই প্রাধান্য লাভ করে, ইহা পুর্বেই 
বল। হইয়াছে । 
সে যাহা হউক, তান্ত্রিক নীলসরম্বতীর পরিকল্পনা অন্থসরণ করিয়াই 

মঙ্গলচণ্ডীর উদ্ভব হইয়াছিল বলিগা মনে হয়। প্বৃহন্নীলতঘ্ত্রে” নীল- 
সরম্থতী কোন্‌ দেশে কি নাযে পুজিত হইয়া থাকেন, তাহার 
বর্ণনা-প্রসঙ্কে বলা হইয়াছে, নীলসরম্বতী রাঢ়ে মঙ্গলচণ্ডী নামে 
'পুজিতা হন। তুলনীয়-_ 

যত্র তে ষানি নামানি কথয়িধ্যামি ভচ্ছুগু | 

ষঙ্গল1 মঙ্গলে কোটে রাট়ে মঙ্গলচগ্ডিকা ৩ 


বৌদ্ধ মুণ্তি-শিল্প ও মঙ্জলচণ্ডী 


স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, শুধু কাঁলিকাপুরাণ ও অন্যান্য উপপুরাণে 
নহে, অস্ত্রেও মঙ্গলচত্তীর ধারার সন্ধান পাওয়া যার । এই সকল তন্ত্র 
কালিকাপুবাণের অর্থাৎ ১১শ-১২শ শতকের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল, 
ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা না গেলেও, আমাদের আলোচ্য তস্ত্রগুলিতে 
যে ১১শ-১২শ শতকের পূর্ববর্তী তাম্ত্রিক ধারাই রক্ষিত হয়াছে, 
ইহ] অন্য ভাৰেও দেখানো চলে । তান্ত্রিক নীলসরম্বতী মঙগলচণ্ীর 
মডেল বা প্রতিরপ। এই জাতীয় দেবীর পরিকল্পনা ঘে ৮ম-৯ম 
শতকেও পরিচিত ছিল, তাহার প্রম্মাণ আছে । ৭ম শতক হইতে 
ভারতে তুকশী আক্রমণ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগকে বৌদ্ধনূত্তি-শিল্লের 
তান্ত্রিক যুগ বলা হয়, এই যুগে বৌদ্ধমুন্তির উপর তন্ত্রের প্রভাব 


১ রাধাবল্পভ জ্যোতিস্তীর্থ, গ্রহবিপ্র ইজিহাস, পর $৮১। 

২ ত্কৃবর্ণ। কালী অপেক্ষ। শ্যামবর্ণ। হযামাদেবীর পুঙ্জাই ইদানীং বাংলাদেশে অধিক 
প্রচলিত, ইহাও লক্ষ্য করিধার বিষয় । 

* রাসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদ্দি ত, পৃঃ ১১-১২। 


ভূমিকা ১৮৩৫৬ 
স্বীকৃত হইম্রাছে।১ সেজন্য নীলসরগ্বতীর অনুরূপ যেসকল বৌদ্ধ 
দেবীমৃত্তি এই সময়ের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল, তাহাদের পরিকল্পনার 
মূলে তান্ত্রিক নীলসরস্বতীর প্রভাব অনুমান কর! চলে। বজ্র-শারদা 
এই যুগের এক বৌদ্ধ দেবী । ইনি ত্রিনেত্রা (উগ্র মাতৃমৃষ্তির প্রতীক ), 
কিন্তু ইহার বাম হস্তে পুস্তক, দক্ষিণে পল্ম, ও এই দেবী পল্মালনা ।* 
হ্থতরাং বুঝ যাইতেছে, সরম্বতীর শাস্তমুণ্তির সহিত উগ্র গুণ মিশ্রিত 
করিয়া এই বৌদ্ধ তাস্ত্রিক মৃদ্তি গঠিত হইয়াছিল । 

এই প্রসঙ্গে নীলতারা ও জাঙ্গুলীতার! নামে ছুই বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবীর 
কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য ৷ ইহারাও মঙ্জলচণ্ডী বা নীল- 
সরম্বতীর অনুরূপ মিশ্র-দেবতা। নীলতার1 নীলবর্ণা ও ভ্রিনেত্রা এবং 
শবের উপর দণ্ডায়মানা, কিন্ত সাহার হাতে অগ্তান্ত মারাত্মক আমযুধের 
সহিত অক্ষস্থত্র ও পদ্মও দেখিতে পাওয়] যায়। এই দেবী উগ্রতাব্মা ও 
একজটা নামেও পরিচিত। জাঙ্গুলীতারা বৌদ্ধ দ্বেবী সিততারার 
তান্ত্রিক মৃন্তি-বিশেষ । ইনি সর্ব-গুর, চতুতূ্জা ও ইহার হাতে ৰীণা, 
অভয়মুদ্রা এবং সর্প। নীলবর্ণা জাঙ্গুলীতারাও . বোদ্ধমু্তি-শিল্পে 
পাওয়া যায়।০ সর্পাযুধা চতুভূ্জ। জাঙ্কুলী দেবী যে মূলতঃ উগ্র প্রকৃতির 
' দেবতা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্ধ ইনি সর্প-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী বলিয়া বাগ্দেবীর সহিত ইহাকে যুক্ত করিয়া জাহুলীতারা স্ম্ট 
করা হয়। হ্বতরাৎ এখানেও শাস্ত-মুত্তি সরম্তীর লহিত এক উপ্র-ৃত্ি 
দেবীকে মিশ্রিত কর হইয়াছে । 

মঙ্গলচণ্ডীর সহিত কয়েকটি বৌহ্ধ দেবীর সম্পর্কের কথ। পঞ্ডিতগণ 
পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, একথা এই আলোচনার আরস্েই আমরা 
বলিয়াছি। এই মতবাদকে যে সম্পুর্ণ উড়াইয়া৷ দেওয়া যায় না, উপরের 
আলোচনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে । তবে এই প্রসঙ্গে পূর্ববাচারধ্যগণ 
পর্ণশবনী, বজ্রধাত্বীশ্বরী প্রভৃতি দেবীর নামোল্েখ করিয়াছেন। 

১..:7811905 86981) 80872155 90707474015 %০], 19 700170020৫০ 
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২. ' মজলচণ্তীর গীত 


আমাদের মনে হয়, এ সকল দেবী অপেক্ষা বজ্শারদা, নীলতার! ও 
জাঙ্গুলীতারার সহিত আমাঙ্গের মঙ্গলচণ্ডীর সাদৃশ্ত বেশী। কারণ 
ম্জলচত্তীর ম্যায় এই নকল বৌদ্ধ দেবীর মধ্যেও সরস্বতীর সহিত একটি 
উগ্র দেবীর মিশ্রণ পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু অগ্ান্য বৌদ্ধ দেবী-সন্বন্ধে 
একথা বল! যায় ন!। 

এই তিনটি গ্গেবীর মধ্যে নীলতারার সহিত মঙ্গলচণ্ডীর সাক্ষাৎ 
সম্পর্ক বর্তমান বলিয়া মনে হয়। নীলভারার নামাস্তর উগ্রতারা ও 
একজটা। কালিকাপুরাণে বল৷ হইয়াছে, উগ্রতারা বা একজটা দেবীই 


মঙ্গলচণ্ডী। যথা, 


পীঠে দিক্করবাসিন্ দ্বিূপা রমতে শিবা । 
তীক্ষকাস্তাহবর়া ত্তেনা ঘোগ্রতাব] প্রকীতিতা ॥ (৮০১ ৩০) 


কালিকাপুরাণে উগ্রতারার বর্ণনা এইরূপ--তিনি কৃষ্ণা, লক্বোদরী, 
রক্তদস্তিকা, কর্তৃ, খর্পর, খড়গ তাহার প্রহরণ, তিনি একজটা, শবের 
উপর দরগ্তায়মানা, এবং নাগহার ও শিরোমালা-ভূবিতা । এই চতুরূুজা। 
দেবীর এক হস্তে পদ্ম থাকিবে (4৯) ৭৭-৮২)। কালিকাপুরাণে 
বলা হইয়াছে, উগ্রতার! প্রথমে শান্ত মাতৃমৃত্তিই ছিলেন, পরে বশিষ্টের 
শাপে তিনি বাম-ভাবেঃ অর্থাৎ শ্রুতি-বিরুদ্ধ পথাচুসারে পুজিত হইতে 
থাকেন (৮১) ২১)। দক্ষিণ-ভাবে পূজিত কোনও শাস্ত দেবীর 
সহিত উগ্র গুণাবলী মিশ্রিত করিয়া উগ্রতারার পরিকল্পনা! রচিত 
হইয়াছিল, বশিষ্ঠের অভিশাপের ইহাই অস্তনিহিত অর্থ বলিয়া মনে; 
হয়। এই উগ্রতারারই অন্য নাম নীলতারা । কালিকাপুবাণে মজলচণ্তী 
ও উগ্রতারাকে অভিন্ন বলা হুইয়াছে। উগ্রতারা তান্ত্রিক দেবী। 
তন্ত্র হইতেই ইনি বৌদ্ধ ধর্-কর্মে গৃহীত হন। এবং পরে এই তাস্ত্রিক 
উগ্রতারাই মঙ্গলচণ্ডী নামে কালিকাপুরাণে স্থানলাভ করেন, ইহ উক্ত- 
পুরাণে মঙগলচণ্ীর বর্ণনা পড়িয়া আমর! বুঝিত্বাছি । 

কতরাং গৃহাস্থত্রোক্ত ভত্রকালীর অনুকরণ তান্ত্রিক নীলসরম্বতীর, 
এবং নীলসরঘ্বতীর অন্থকরণে পরবর্তী পৌরাণিক মঙ্গলচণ্ডীর উদ্ভব 


নি 


হয়, আমাদের এই ব্যাখ্যাই অধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়! মনে হয় । 


-. ভূমিকা! ২/০, 
বৈদিক-ধর্মের ক্রমবিকাশ ও মঙ্গলচণ্ডী 
খগ্বেদে এক শ্রেণীর যন্ত্রে বিশ্বেদেবা”-র স্ততি করা হইয়াছে। 
এইরূপ একটি মন্ত্রে পাওয়া যায়, 
তদক্য বাচঃ গ্রথমং মংসীয় 
যেনান্থরা অভিদেব! অসাম | 


অর্থাৎ মন্ত্রক বাক্যকেই আমি সর্ধাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি, 
কারণ, ইহার দ্বার! অন্থরগণকে অভিভূত করিয়াছি ।১ ইহা হইতে 
বুঝা যাইতেছে, বৈদিক আধ্যগণ জ্ঞানের দ্বারা অস্থরগণকে অভিভূত 
ও পদানত করিতে পারিয়াছিলেন। বেদের প্রসিদ্ধ দেবীস্ুক্ত এই 
বাগ দেবতারই মহিমাব্যজক। সেই তপোবন-সভ্যতার দিনে লোকে 
রাজ্য ও ধনের জন্য বাগদেবীরই মুখাপেক্ষী থাকিত। পরে খ্রীষট-পূর্বব 
৬ষ্ঠ-৭ম শতকে মগধে রাজশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে 
তপোবনের শান্ত, সরল, অনাড়ন্বর জীবন অপেক্ষা নাগরিক সভ্যত1 ও 
এশ্ব্য্য-আড়ম্বরের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইতে 
থাকে । ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতক হইতেই দেশে ধনদাত্রী গজ-সেবিতা 
লগ্দীর পূজা প্রসার লাভ করিতে আরম্ভ করে,» ভাঙত স্তুপের প্রসিদ্ধ 
প্রস্তরশিল্লে তাহার প্রমাণ উৎকীর্ণ রহিয়াছে । দেশবাসীর ভাব-জগতে 
যে-পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল, এইভাবে দেব-জগতেও তাহার প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেয়। তঙ্ক্রেও যন্ত্র-মন্ত্র ছারা দ্রেবতাগণকে তুষ্ট করিয়! জাগতিক 
দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্তিলাভের উপায় বণিত হইয়াছে ।* মন্থ-সংহিতার 
কোনও কোনও বচন অস্ত্রের নিন্দা বলিয়া ব্যাখ্যাত হুইয়! 
থাকে ।* তাহা হইলে মন্গুর পূর্বেও তন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
হয়। এই সকল কারণে আমাঙ্গের মনে হয়, ভারতে নগর-সভ্যতা- 


১। নিরুক্ত, মুকুন্দ শর্া-সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৯৩০, পৃঃ ১১৬-১১৭। 
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৪1 চিস্তাহরণ চক্রবর্তী, “তন্ত্রের প্রাচীনত| ও প্রামাণ্য”, পৃঃ ৭৮। 
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২%০ মঙ্জলচণ্ডীর গীত 


প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্দিক যাগ-যজ্ঞের পরিবর্ডে আশ্ত-ফলদামী 
তান্ত্রিক যন্ত্রমন্ত্রের প্রচলন হয়। দ্েবীন্থক্রের দেবী সরস্বতী ছিলেন 
বৈদ্দিক ধুগে সর্ধশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পরে একদিকে যেমন 
ধনসম্পদের জন্য পথকৃ দেবতারূপে লন্দ্ীর আবির্ভাব ঘটে, সেইবপ 
লোকরক্ষার জন্য যুদ্ধকারিণী ও শক্র-দলনে রুদ্রের সহায়ক দেবীস্ক্ের 
দেবী সেই বাগ.দেবতাকেই তান্ত্রিক ঘোর! মাতৃমৃত্তির সহিত মিশ্রিত 
করিয়া নানা তান্ত্রিক মিশ্র-দেবতার উদ্ভব হয়। তাম্ত্রিকগণ তত্ত্র-বিভ্ভার 
প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য সরম্বতীকে তান্ত্রিক দেবতা-রূপে 
গ্রহণ করেন ও তাহাকে অধিক যুগোপযোগী করিবার জন্য তান্ত্রিক ঘোরা 
মাতৃমৃন্তির সহিত স্রম্বতীকে মিশ্রিত করিয়া নৃতন নৃতন তান্ত্রিক দেবী 
সৃষ্টি করেন। এইভাবে তন্ত্রে নীলসরশ্বতীর এবং সরম্বতীকে আশ্রয় 
করিয়া এ জাতীয় অন্যান্ত শাস্তোগ্র দেবতার উত্তব হয়, এবং সেই 
সকল দেবীর পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া পরে মহাযান তাস্তিক ধঙ্মে 
নীলতা রা, জাঙগুলীতার! প্রভৃতি দেবীর পরিকল্পনা রচিত হয়। 

প্রাচীন পুরাণগুলি ( কাল--আহুমানিক খ্রীঃ ৫ম-৮ম শতক ) বৈদিক 
এতিহোর উত্তর-বাহক। অনেক প্রাচীন পুরাণে ' তন্ত্রের নিন্দাবাদ 
পাওয়া গেলেও ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে তন্ত্রের জনপ্রিয়তা 
ক্রমেই বাড়িতে থাকে । পূর্ব-ভারত এই সকল স্থানের মধ্যে অন্যতম । 
পরে বাংলাদেশে সেন রাজগণের রাজত্বকালে ব্রান্মণ্য-ধশ্মের অভ্্যুখান 
ঘটে। এই সময়ে তন্ত্র ও পুরাণের সমন্বয়ে এক প্রকার নৃতন পুরাঁখ- 
শান্তর গড়িয়া উঠিতে থাকে । কালিকাপুরাঁণ এই জাতীয় গ্রন্থ । ১০ম- 
১১শ শতকেই নীলসরস্বতীর ন্যায় কোনও শান্ডোগ্র তান্ত্রিক দেবতার 
পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশে পৌরাণিক মঙ্গলচণ্রীর তি 
হয় এবং কালিকাপুরাঁণে ম্গলচণ্ডীর পূজা-বিধি স্থান লাভ করে। 


মঙ্গলচণ্ডীতে তন্ত্র ও পুরাণের সমন্বয় 


এইভাবে মঙ্গলচণ্ডীর পুজাবিধি প্রবন্তিত হইল । এখানে লক্ষ্য 
করিতে হইবে, নীলসরম্বতী বা! নীলতারা ও জান্গুলীতারার সহিত 
একটি বিষয়ে মজলচণ্ডীর পার্থক্য রহিয়াছে । তক্ত্রে নীলসরম্বতী 
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কালীমুন্তির প্রকার-বিশেষ। নীলসরন্বতীর আর এক নাম ভঙ্রকালী। 
বিষুরপুবাণেও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কখা বর্ণনা-প্রসঙ্গে যশোদার নীলরর্ণাকন্তা 
রূপে ভদ্রকালীর আবির্ভাবের কথা বণিত হইয়াছে । কালীকে 
তন্রে নাগ-হস্ত! ও নাগ-যজ্ঞোপবীতিনী বল! হইয়াছে । বৌদ্ধ নীলতার! 
কালীর স্তায় শবাসনা! এবং জাঙগুলী-তার। কালীর ভ্তায় সর্প-হত্তা । 
'কালিকাপুরাণ-বণিত উগ্রতারাও মহাকালীর ন্যায় শবাসনা, মুণ্ডমালিনী 
ও সর্প-ভূষণা দেবী । ক্তরাঁং বুঝা যাইতেছে, সরম্বতীর সহিত 
তাস্ত্রিক মহাকাঙ্গীর সমন্থয়ে গঠিত তান্ত্রিক দেবীই নীলসরম্বতীর 
'এবং জাঙ্ুপীতারার আদর্শ। কিন্তু »ম-১০ম শতকে বাংলাদেশে 
মহিষমদ্দিনী চণ্তীর পুজা! প্রসার লাভ করিতে থাকে । লক্ষণ সেনের 
তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে ক্ষোদিত দেবীমুণ্তিকে চণ্ডী নামে অভিহিত কর! হয়। 
এই দেবী গজলম্্মী ও সিংহবাহিনীর মিশ্র-রূপ। গোধাহস্তা প্রাচীন 
মহিষমন্দিনী মু্তি ও গোধাবাহনা বাগ্দেবী গৌরীর কথা পরে আলোচিত 
হইবে । সরম্বতী ও কালীর সমন্বয়যুক্ত মিশ্রদেবীর ধারার অঙ্থর্ূপ 
সরম্বতী ও মহিষমর্দিনীর মিশ্ররূপও পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল বলিয়া 
মনে হয়। তাহা না হইলে অন্ততঃ এই সময়েই সরঘ্বতীর সহিত 
কালীর পরিবর্তে মহিবমর্দিনী চণ্তীকে যুক্ত করিয়া এক নৃতন 
শাস্তোগ্র দেবতার পরিকল্পনা রচিত হয়। কালিকাপুরাণে এই 
মিঅ-দেবত। মঙলচণ্ডী নামে অভিহিত হন। ইনিই পরে বাংলা 
'চস্তীমঙ্গলগুলিতে পুষ্টি লাভ করেন। 
মজগলচণ্ডী ও মনসা 2 তুলনা-মূলক চরিত্র-বিশ্লেষণ 


জাঙ্ুলীতারা এবং তাহার আদর্শ মহাকালী-সমদ্বিত তান্ত্রিক দেবতার 
'ধারাও মঙ্গলচণ্তীর পাশাপাশিই প্রবাহিত হইতে থাকে । বাংলা 
মনসামঙ্গলগুলিতে এই ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । অনেক মনসামঙ্গলে 
মনসার সহিত চণ্ডীর কলহ বিস্তৃত- ও সরস-ভাবে বণিত হইয়াছে । 
এই সকল স্থানে দেখানো হইয়াছে, চণ্ডীর সহিত পারিবারিক 
প্রভৃত্বে আটিয়! উঠিতে না পারিয়া মনসা নিজের জন্য পৃথক্‌ পুজা! 
প্রবর্তন করিলেন। চণ্তী ও মনসার কলহের মধ্যে একটি নৃতন 
«3৪1৮ প্রতিষ্ঠার ইতিহাল লুক্কাপ্নিত রহিয়াছে। পূর্বে নীলসরস্বতা, 


খা. ম্ঙ্লচগ্তীর গীত 


নীলতারা, জাঙ্গুলীতারা। প্রভৃতি সমগোত্রীয় দেবীর মধ্যেই মজলচওঁ? 
ও মনসা অঙ্গীভূভ ছিলেন। নঙ্জলচণ্তীর সায় মনসা-ুণ্তির অস্তরালেও 
যে এক বিষ্তাঙ্গেবী রহিয়াছেন তাহার প্রমাণ, সরস্বতীর স্টিক 
অষ্টনাগ এবং মনসাও পঞ্চমী তিথিতেই পুজিত হন। জীমৃতবাহন-রচিত 
কালবিবেকে পঞ্চমী-তিথিকুত্যের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভ্রীপঞ্চমী, নাগ-পঞ্চমী' 
ও মনসাপঞ্চমীর কথা বল! হইয়াছে । জীমুতবাহন অষ্টনাগ ও মনসা- 
পৃজার বচনগুলি ভবিস্তপুরাণ হইতে উদ্ধত করিয়াছেন। সেজন্য মনে 
হয়, ১*ম-১১শ শতকের পূর্বেই মজলচগ্তী ও মনসার ধারা পৃথকৃ 
হইয়া পড়ে। 

মহিষমর্দিনী ও মহাকালী উভয়েই ঘোর! মাতৃমুণ্তি। কিন্ত মহাকালী 
চণ্ডী অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুরা। মঙ্গলচন্ত্রীতে মহিষমদ্দিনীর উগ্রভাব' 
আরও হাস প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু মনসাতে মহাকালীর উগ্রভাব 
অধিক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে । চত্তীমঙ্গলে ও মন্সামঙগলে এই 
ছুই দেবীর চরিত্র যে-ভাবে অস্বিত হইয়াছে, তাহা হইতেও ইহাদের 
চরিত্রের এই পার্থক্যটুকু বুঝিতে পারা যায়। মঙ্গলচণ্ডী যে শাস্তোগ্র 
মাতৃমৃত্তি ইহা আমর] পূর্বে দেখাইয়াছি | মনসা মঙলচণ্ডী অপেক্ষা 
অধিক রুক্ষ । মনসার এই চারিত্রিক উগ্রতা অনেকট। প্রবাদের মৃত 
দাড়াইয়৷ গিয়াছে; সেজন্য মনসাঁর সহিত উগ্রপ্রকৃতির লোকের উপমা! 
দেওয়া হয়। তাহার মধ্যে শাস্ত-সাত্বিক ভাবের একাস্তই অভাব । 
তিনি চাদ সাগরের উপর জুলুম করিয়া তাহাকে দিয়! স্বীয় পূজা- 
প্রবর্তনে ব্যগ্র। কিন্ত চত্তীমঙ্গলে মণিকর্ণকে অভিশাপ দিবার সময়ে 
দেবী একটু অধিক পরিমাণে উগ্রপন্থী হইলেও আর কোথাও তাহাকে 
স্বীয় পূজা-প্রবর্তনের জন্য অশোভন আচরণ করিতে দেখা যায় না। 
পশ্ুগণ ও কাঁলকেতুর ছুঃখ-মোচনের জন্যই তিনি কালকেতৃকে ধন- 
রত্ব দান করিয়া তাহাকে দেবীপুজায় আকৃষ্ট করিয়াছিলেন । খুল্পনাকেও 
তিনি স্বীয় পজায় উদ্ধদ্ধ করিতে বাধ্য করেন নাই। খুল্পনা খন 
নিজের গর্ভধারিণীর কোলে আশ্রয় পাইল না, তাহার সেই অতিবড়, 
ছুঃখের দিনে মঙ্গলচণ্ডী কৌশলে খুক্পনাকে নিজের কোলে টানিয়া 
আনিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন। 'মনসার পদ্ধতির সহিত মঙ্গলচণ্তীর পদ্ধতির 
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"অনেক প্রভেদ। চাদ সদাগর শিবের ভক্ত, তিনি যনলার দেবত 
মানেন না। শুধু এই অপরাধেই দ্নেবী তাহাকে চরম ছুঃখ দিয়াছেন। 
কিন্ত চাদ সদাগর অটল ধৈধ্যের সহিত এই আঘাত সহ করিয়া চরিত্রের 
আদর্শে দেবী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব অঞ্জন করিয়াছেন । মঙ্গলচণ্তীও 
দুষ্টকে শান্তি দিয়াছেন বটে, শুধু শান্তি বলিলে কম. বল! হয়, তিনি 
প্রয়োজন হইলে বিপক্ষকে ধ্বংস করিয়! ছাড়িয়াছেন ৷ কিন্ত মঙলচণ্ডী 
শুধু ্বীয় পৃজা-প্রবর্তনের জন নিরপরাধকে শান্তি দেন নাই। এই 
সকল চরিত্রের কোন-না-কোন আদর্শচাতির জন্যই তিনি তাহাদের 
উপর আঘাত হানিয়াছেন। চণ্তীমঙ্গলের লেখকগণ, বিশেষ করিয়া 
ধ্বিজ মাধব, এই 67810 91০:টি স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে বিশেষ যত্রবান্‌। 
আদর্শের প্রতি আন্ছগত্া বা আদর্শের অভাব চগ্তীম্লের চ।রত্রগুলির 
উত্থান-পতনের কারণ-রূপে দেখান হইয়াছে । চরিত্রের পতনের মূল 
কারণ তাহাদের নিজ নিজ চরিজ্রেই বীজ-বূপে নিহিত ছিল; সে কারণটি 
হইল তাহাদের আদর্শ-ভ্রষ্টতা। সেকালের বাংলা-সাহি'ত্যে এক্সপ 
উন্নত সাহিত্য-রুচি বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। ঘ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল 
হইতে মঙ্গলচণ্ডীব এই চরিব্রগত বৈশিষ্ট্য দেখান যাইতে পারে | 

যখন কালকেতুর উপর প্রজা-পালনের দায়িত্ব অর্পণ করা প্রয়োজন 
হইয়া! পড়িল, তখন দেবী কলিঙ্গরাজ্দের সহিত একটা রফা করিলেন যে, 
কলিঙগপতি কলিঙ্গেই রাজ্য পরিচালনা করিবেন, কালকেতুকে শুধু 
গুজরাটের বন ছাড়িয়া দিতে হইবে । তদছ্ছসারে কালকেতু বন-জঙ্গল 
পরিষ্কার করিয়া নগর-পত্তন করিলে? তীঁড়, দত্তের প্ররোচনায় কালকেতুর 
বিরুদ্ধে যুদ্ব-ঘোষণা করা ও কালকেতুকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করা 
কলিঙ্গরাজের পক্ষে অন্যায় হইয়াছিল। এই ঈর্ষা! ও অতিলোভ এবং 
পরের প্ররোচনায় আদর্শ-ভ্রষ্ট হওয়া কলিঙগ-নৃপতির পতনের মূল কারণ। 
তাই দেবী তাহাকে ত্বপ্নে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 


অয়ে বেটা কলিজ কুবুদ্ধি “পাগু-সঙ্গ” 
পালন করিতে দিলু প্রজ1। 
পূর্বব জন্মের ফলে জন্মাইলু ক্ষিতিতলে 


রাজ্যের করিয়৷ দিলু রাজা ॥ 


45 মজজলচন্ত্রীর গীত 


তোরে দিলু রাজ্য-ধন কেতুরে দিলুম বন 
বসতি করিতে গুজয়াটে | 
তার সঙ্গে বাদ কর “আপনার দোষে মর” 


এথ রাজো তোর নাহি আটে ॥ 
( মঙ্জলচণ্ডীর গীত, পৃঃ ১১৩ )' 


ধনপতির অঙ্গ-বিকৃতি ও লাঞ্চনার জন্তও ধনপতির বিচার-বুদ্ধির 
অভাব ও পরমত-অসহিষুতাই প্রধানতঃ দায়ী। লহনার প্ররোচনায় 
সন্দেহ-পরবশ হইয়া পতিক্রতা খুল্পনার নিভৃত পৃজাস্থানে গমন করা এবং 
সেখানে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া দেবতার ঘটে পদাঘাত করা আদশ- 
বিরোধী আচরণ, সন্দেহ নাই । চাদ সদাগরও সনকাকে মনসাপুজা 
করিতে দেখিয়া দেবীর ঘটে পদাঘাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহা 
চস্তীমঙগলের/ কাহিনীরই অস্থকরণ বলিয়া মনে হয়। চীদ সদাগরের 
সহিত মনসার বিরোধ এই ঘটনার পূর্বেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। 
ধনপতি ও মঙ্গলচণ্ডীর বিরোধ টশব- ও শাক্ত-মতের সংঘাতরূপে কোন, 
চত্ীমজগলেই স্পষ্ট করিয়া দেখানো হয় নাই। সেজন্য চণ্ডীমঙলে' 
ধনপতির দেবীর ঘটে পদাঘাত অনেক বেশী দৃষ্টিকটু হইয়া উঠিয়াছে 
তারপর, কাগ্ারী কমলে-কামিনী দেখে নাই,_এবিষয়ে তাহাকে 
যেন সাক্ষী করা না হয়, ইহা কাগ্ডারী স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিল। 
তাহ। সত্বেও কাগ্ডারীকে অনুকুল সাক্ষ্য দিতে বলা! ধনপতির পক্ষে অন্যায়: 
হইয়াছিল। এতগুলি অপরাধের জন্য ধনপতিকে শান্তি পাইতে হইল ।, 
শ্রীমস্তের অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু । তিনি বিপদের সময় মাতৃদত্ত 
অষ্টূর্ববাা ও তওুলের কথা বিস্বত হইয়া মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ও দেবীর 
আশীর্ধাদে অবহেল! প্রদর্শন করিয়াছিলেন | পেজন্য তাহার সিংহল- 
যাত্রাও নির্ধিত্র হইল না। সিংহলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। করিবার: 
পূর্বে দেবী প্রথমে অতি-বৃদ্ধার কূপ গ্রহণ করেন ও কোটালকে ভাল 
কথায় বুঝাইয়। শ্রীমস্তকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন। বিস্ত ম্বাধিকার- 
প্রমত্ত কোটাল এই অস্থিচম্মসার বৃদ্ধার উপর বলগ্রয়োগ করায় তাহার 
এই অহেতুক বলদর্পের সমুচিত শিক্ষ1 দেওয়া! আবশ্াক হইয়া পড়িয়াছিল। 


ভূমিকা ২1১/? 
ফৃতরাং দেখা যাইতেছে, ষঙ্গলচণ্ডী সাধারণত. অকারণে রুষ্ট হন না। 
কিন্ত মনসা'র মনে নিষ্ঠুরতার জন্য কোনও দ্বিধা নাই। 

এই সকল কারণে যনসা দেবীমুত্তির খুলে এক অভতি-ঘোর1 তাস্িক 
মাতৃমৃন্তির অস্তিত্ব জন্থমান করা চলে । আমরা তাহাকে মহাকালী 
বলিয়া গ্রহণ করিতে চাই । মনসা! মহাকালীরই একটি 81501811556 
ব1 বিশিষ্ট দূপ বলিয়া মনে হয়। জাঙ্গুলীতারা, নীলতারা ও নীল- 
সরস্বতীর মধ্যেও কালীকে পাওয়া ষায়। কালীও যে পূর্বে অন্যতমা 
বিষহরি দেবী বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তাহার প্রমাণ আছে! 
জীবন ঠমত্রের পল্মাপুরাণে পাওয়া যায়, ওঝা! ধন্বন্তরি কাঁলিক। মাতাকে 
স্মরণ করিয়। সর্প-দষ্ট রাজকুমারের জীবন-রক্ষার জন্য যাত্রা করিতেছেন । 


জৈন মুপ্তি-শিল্প ও মনসা 


মনসার স্ায় কালীও যে এক সর্পদেবী, জৈন শিল্পশান্ত্রেও তাহার 
সমর্থন পাওয়া যাইবে । জৈনগণ বিদ্যা-দেবী ও ক্ষিণী মুন্তির মিশ্রণজাত 
বহু শাস্তোগ্র দেবীর পৃজা করেন, ইহ] পূর্বে বলা হইয়াছে । এইরূপ 
এক জন দেবীর নাম বজ্-শৃঙ্খল! | প্রাচীনপস্থী দিগম্বরগণের মতে 
এই দেবী-- 
বরদ] হংসমারূঢা দেবত] বজ্র-শ্ঙ্খল!। 
নাগপাশাক্ষ-হুত্রোরূফল-হত্তা চতৃভূজি] ॥ 
দেখা যাইতেছে, ইনিও জাঙ্গুলীর ন্যায় সরম্বতী ও নাগহন্তা কোন উগ্র 
দেবতার সমন্য়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই দেবীকেই নব্যপন্থী 
শ্বেতাত্বরগণ কালিক নামে অভিহিত কবিয়াছেন : 
কালিকাদেবীং শ্যামবর্ণাং পল্মাসনাং চতুকুজাম্‌। 
বরদ-পাশাধিষ্তিত-দক্ষিণভুঙ্জাং নাগাঙ্কৃশান্িতবামকরাম্‌ 1১ 
জৈনগণ এই কালিক। ছাড়া! আরও এক উরগ-বাহন1 দেবীর পুজা 
করেনঃ; এই প্রসঙ্গে তাহার কথাও বলা যাইতে পারে। তিনি 
পল্মাবতী ।* মনসারও অপর নাম পদ্মা এবং সেক্গগ্য মনসামঙ্গলের 


$. 8.0. 81086560985 8১ এ ৫120. 10050010171, 1১, 124. 
২ এ, এ, পৃঃ ১৪৪। 


২1৩ | মজলচগ্ীর গীত 


নামাস্তর পল্মাপুরাণ। আরও একটি জৈন দ্বেবীর সহিত মনসার সাদৃষ্ 
লক্ষ্য করিবার বিষয়, তিনি মনোডভূতা "কন্দর্পা” বা “মানসী”, তাহার 
অন্য নাম পন্নগা দেবী । এই সর্প-বাহন! মানসীই ক্রমে মনসায় পরিণত 
হইয়াছেন কি-না বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক ।১ মনঃ শব্ের 
তৃতীয়ার এক বচনে হয় মনসা | এইবপ তৃতীয়া-বিভক্তিযুক্ত আরও এক 
দেবীর নাম পাওয়া যায়, তিনি *লীলয়া,, গৌরী-মৃত্তির শ্রেণীবিশেষ। 
মণ্ডন শ্ত্রধার রচিত “রূপমণ্ডন নামে প্রতিমা-নির্মাণ-বিষয়ক গ্রন্থে এই 
দেবীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে, 
গোধাসনা ভবেদ্‌ গৌরী লীলয়া! হুংস-বাহনা | 
ভবিস্তপুরাণে মনসাপুজার কথা বণিত হইয়াছে । এই বচনগুলি 
ভীমৃতবাহন কালবিবেকে উদ্ধত করিয়াছেন । যথা, 
স্বপ্চে জনার্দনে দেবে পঞ্চম্যাং ভবনাজনে | 
পৃজয়েন্‌ মনসাং দেবীং ন্মহী-বিটপ সংস্থিতাম্‌ ॥ 
পিচুমর্দস্ত পত্রাণি স্বাপয়েদ্‌ ভবনোদরে । 
পৃজক্রিত্ব। নরো৷ দেবীং ন সর্পভয়মাপ্র,য়াৎ ॥ (পৃঃ৪১৪) 
সহী-শব্দের অর্থ সিজ-মনসা গাছ ? পিচুমর্দের অর্থ নিম | 
কালিকাপুবাণে বহুল নামে এক দেবীর কথ! পাওয়া যাঁয়। “বহুল! 
চ মহাসতী+ (২৩; ৩*)। ইনি ইন্দ্রালয় হইতে ও সাবিত্রী রবিমগ্ডল 
হইতে নির্গত হইয়! মানস-পর্ধতে গায়ত্রী, সরম্বতী ও চারুপদার সহিত 
সদালাপে মগ্ন থাকেন। মেধাতিথি তাহার কন্তা অরুদ্ধতীকে বহুলা ও 
সাবিজ্রীর নিকট স্ত্রীলোকের কর্তব্কাধ্য শিক্ষা করিবার জন্ত 
লইয়া গিয়াছিলেন। মনসামঙ্গলের বেহুপা-চরিত্রের সহিত এই বহুলা 
মহাসতীর সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করিবার বিষন্ন। বন্ুল! সতী ইন্দ্র/লয়ে বাস করেন, 
এবং বেহুলা সতী ইন্দ্রালমে গিয়া মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া 
আনিয়াছিলেন। বেহুলাকে পৌরাণিক বহুলার কাব্যিক রূপ বলিয়' 
মনে হয়। তিনি কার্যের দ্বারা সতীত্বের উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। বাচম্পত্যভিধানেও বহুল! নামে এক শক্তিমৃত্তির উল্লেখ 


১ এবিবন়ে অন্াগ্য বক্তব্য আমার “বাংলাছন্দ” গ্রন্থের ৬৩ পৃঠার় পাওয়| যাইবে ॥ 
২ রাপষণ্ডন, 0০10%016 07867651 192742$. 


ভূমিকা রি 2৪/% 
পাওয়া খাঁয়। কালিকাপুরাণে বলার অপর একটি গুণের কথ! বলা 
হইয়াছে । বশিষ্ঠের সহিত অুদ্ধতীর বিবাহ হইলে ঠাহাকে সাবিত্রী 
বর দিয়াছিলেন, তুমি পতিব্রতা হও, এবং বছল! বর দিয়াছিলেন, তুমি 
বহুপুত্রবততী হও | সর্পের সহিত বংশ-রিস্তার ও উৎপাধন-শক্তি-বুদ্ধির 
সম্পর্ক রহিয়াছে । এদেশের স্ত্রীলোকগণ স্বপ্রে সর্প দেখিলে ইহাকে 
বংশ-বৃদ্ধির ইঙ্গিত বলিয়। মনে করেন | এই পৌরাণিক বহুল! ও তাহার 
কাহিনীর সহিত মনসা ও মনসামঙ্গলের কোনরূপ যোগ আছে কি-না, 
তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক | 


মঙ্গলচগ্ডী সম্বন্ধে অনার্যয-বাদ। 


মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার উৎপত্তি নির্ণরন করিতে বসিয়া হিন্দুপুরাণে ও 
তন্ত্রে এবং বৌদ্ধধর্দ্দে ও টজনধর্দে এই দুই দেবীর উল্লেখের কথা বা 
ইহাদের আদিবূপ বলিয়া গণা হইতে পারেন এইরূপ কয়েকটি দেবীর 
কথা বলা হইল । 


ধাহার1 বলেন মঙ্গলচণ্তী অনার্ধ্য আদিবাসীদের ধশ্মজগৎ হইতে গৃহীত 
লৌকিক দেবতা, তাহাদের বক্তব্যও বিবেচন! করিয়! দেখিতে হইবে । 
১৯০১ সালের সেনসাস রিপোর্টে 73. 4. 0516 কতকটা আগ্তবাক্যের 
ভঙ্গীতে বলেন, মঙ্গলচণ্ডতী আদিবাসীদের দেবজগৎ হইতে হিন্দু- 
সমাজে কালীর মুন্তিরপে গৃহীত হইয়াছে ।১ কিন্তু তিনি কোনও 
যুক্তিপ্রমাণের উল্লেখ করেন নাই । রাাচি অঞ্চলের ওরশাওগণ ম্ৃগয়ায় 
বাহির হইবার পূর্বে এক দেবীর পূজা করে। এই দেবীর নাম 
“চা্তী”। স্থপ্রসিদ্ধ নৃতত্ববিৎ শরৎচন্ত্র রায় এই ওর"+ও চাণ্তীর সহিত 
ব্যাধ কালকেতুপুজিত যঙ্গলচণ্ডীর তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু মনে 
রাখিতে হইবে, রণচি অঞ্চলের আদিমতর অধিবাসী মুগ্ডাদের মধ্যেও 
মৃগয়ার পূর্ববে আকুটিচাণ্ী, বা শিকারচাণ্ডী দেবীর পুজার প্রচলন 
আছে। এবং অপর একজন হ্থপ্রসিদ্ধ নৃতত্ববিৎ রেভারেণ্ড হফ্মান 
বিস্তর যুক্তি প্রমাণসহ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই আকুটিচাতী 
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২7৮০ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


হিন্দুধর্শ প্রভাধিত যুণ্ডা দেবত1।১ সমগ্র বিষয়টি নিরপেক্ষ ভাকে 
বিচার করিয়া দেখিয়া আমরা রেভারেগ্ড হুফমানের সহিত একমত 
হইয়াছি। ভারতবর্ষের আদিম্জাতীয় লোকেদের ধর্মজগৎ পর্যালোচনা 
করিয়! দেখিলে সেখানে হিন্দুধশ্মের গভীর প্রভাব পাওয়া যাইবে । 
এই “আর্ধাকরণ বা “সংস্কতীকরণ” স্থদূর অভীত হইতে অব্যাহত 
রহিয়াছে । হিন্দুধশ্মের উপর অনার্ধ্য-প্রভাব ইহার তুলনায় অল্ল। 
অনাধ্য দেবতার নাম্করণেই হিন্দুপ্রভাব অধিক লক্ষ্য করা যায়। 
এদেশের আরণ্য খগ্জাতিগণ সকলেই প্রায় যুগন্সা-প্রিয়। মৃগয়। 
উৎসব ইহাদের সকলের মধ্যেই বিশেষ উৎসাহের সহিত এখনও, 
পালিত হইয়া থাকে । এবং এই উৎসবের দিন দল বাধিয়া মৃবগন্মায় 
বাহির হইবার পূর্বে ইহারা এখনও কোন-না-কোন দেবতার পুজ। 
করিয়া থাকে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল মুগয়া-দেবতা চণ্ডী 
(স্চাণ্ডী; কারণ এই সকল অনার্ধ-ভাষায় “অ+-কারের উচ্চারণ হুম্ব-“আ?? ) 
বা অন্য কোনও হিচ্ছু দেবতার নামেই পরিচিত । অনার্ধ্য দেবদেবীর 
হিন্দু নামকরণ খুবই স্থলভ। ঠাকুর, ঠাকুরাণী, মহীপ্রভূ, ভগবান, 
ভীমসেন, মাতা, গ্রভৃতি দৃষ্টান্তত্বূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
খুব সম্ভব ধর্ম-ঠাকুর বা! ধর্মেশও তাই । স্থতরাং মুণ্তা বা ওর"াওদের 
মৃগয়া-দেবতা আখেটচণ্তী হইতে নিশ্চিতভাবে কিছুই প্রমাণ হয় ন?। 
পৌরাণিক ও লৌকিক দেবজগতের মধো একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা 
টানা খুব কঠিন। তবে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ক্ষেত্রে “পৌরাণিক' 
ও “লৌকিক'-__-এই পারিভাষিক শব ছুইটি বলিতে আমরা কি বুঝি. 
তাহা প্রথমে বলিয়া লওয়া দরকার । আমাদের মতে, যে সকল 
দেবদেবীর পৃজাবিধি একাধিক পৌরাণিক সাহিত্যে ও ধর্মশান্ত্রে বিবৃত 
হইয়াছে, ধাহাদের পুজা প্রতিমা, পট, জলপূর্ণ ঘট বা অন্য কোন সাকার 
বস্তকে অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ পৃজারি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাহার! 
পৌরাণিক দেবতা । যে সকল দেবতা এইভাবে হিন্দুধর্ম কর্তৃক পূর্ণ স্বীকৃতি 
লাভ করে নাই, অথচ বৃহত্তর হিচ্দুসমাজ যাহার্দের হ্বীকার করিয়া 
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 ভূমিক। ২৪৬/০- 
লইয়াছে তাহার! লৌকিক দেবতা! এক সময়ে পঙ্ডিত সমাজ লক্ষ্য 
করিলেন চণ্ডীমঙ্লের গ্েবী মহিষমদ্দিনী চণ্ডী হইতে ভিন । . ইহাও. 
দেখা গেল, মঙ্গলচণ্ডীর পৃঞ্জা এখন গ্রামাঞ্চলেই সীমাবন্ধ। এবং 
্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও বৃহদ্ধর্দপুরাণ নামক ছুইটি অপ্রধান পুরাণ ছাড়া, 
অন্য কোনও পুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ তখন পাওয়া যায় নাই। এই 
সকল কারণে ষঙ্গলচণ্তীকে লৌকিক দেবতা বলিয়াই তখন পণ্ডিত সমাজ 
চিহ্নিত করিতে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ আরও এক ধাপ আগাই্া 
আদিবাসীদের ধর্খজ্গতে এই দেবীর উৎস-সদ্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।, 
কিন্ত বনু পুরাণে, তন্ত্রে ও হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে মঙ্গলচণ্তীর পূজাবিধিব 
উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহ। আমর! দেখাইকনাছি। আরও অন্থসন্ধান 
করিলে মঙ্গলচণ্ডীর পৌরাণিক স্বীকৃতির অন্যান্ত প্রমাণও পাওয়া 
যাইবে । সেজন্য আমাদের মনে হয়, এখন এই দেবীকে লৌকিক 
বলিয়া গণ্য করা অসঙ্গত। 

যে-সকল দেবদেবীর পুজা! বেদ-রামায়ণ-মহাঁভারত ও মহাপুরাণগুলিতে 
নাই তাহাবাই লৌকিক, একথা বলিলে হাম্তকর অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। 
বাঙালী হিন্দুর বর্তমান আহষ্ঠানিক ধর্মকর্ম ও পৃজাপাঠ অধিকাংশই শ্রীহীক় 
৭ম-১১শ-শতকে তান্ত্রিক-পৌরাণিক যুগে উদ্ভৃত। ইহাদের অধিকাংশই 
বেদ-পুরাণের ধারা-বাহিত, এবং সেই কারণেই “পৌরাণিক” । চত্তীমঙ্গল 
কাহিনীর এক অংশে এক ম্ৃগয়াজীবী ব্যাধের সহিত দেবী মঙ্গলচণ্ডীর 
সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে; এবং ওরাও ও মুণ্তাগণ মৃগয়া উৎসবের 
দিনে চণ্ডী বা আকুটিচপ্তী নামে এক আদিবাসী দেবীর পুজা করিয়! 
থাকে ; তাছাড়া সুদূর মধ্যপ্রদেশে খণ্ডজাতিদের মধ্যে বাঘ, নাগ প্রভৃতি 
০69০০-এর সঙ্গে গোধা টোটেমের লোকও পাওয়া যায়”এই কয়েকটি 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হুত্রের উপর নির্ভর করিয়। মঙ্গলচগ্ীকে অপৌরাণিক 
আদিবাসীদের দেবত বলিয়া অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে 
হয় না। চণ্তীমঙ্গলের অপর অংশে কমলেকামিনীর বর্ণনা পৌরাণিক 
গজলম্ষ্ীর কথা মনে করাইয়া দেয়।, বাঙালী হিন্দুর ধর্মশাপ্্রে এবং 
পুরাণে ও তন্ত্রে স্বীকৃত মঙ্গসচণ্ীর সহিত চণ্তীমজলের গ্বেবীর বেশ 


১ শশিড্ষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শন সাধন! ও শাক্ত-সাহিত্য পৃঃ ১৮৮-৮৯। 


২৮০ মঙজগলচন্ত্রীর গীত 


মিল পাওয়া যায়) তাছাড়া আমাদের মতে, চণ্ডীমলের দেবীর 
“ক্রিয়া-কলাপেও অপৌরাপণিকতার লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই । দি স্বীকার 
কৰিয়াও লওযা! যায় যে চত্তীমঙ্গলের ব্যাধখণ্ড অনাধধ্য প্রভাবপুষ্ট, তাহ! 
হইলেও চণ্ডীমঙ্জলের দেবী ও চণ্তীমঙ্গলের ধারাকে সমগ্রভাবে অনার্ধ্য-খণ 
বলিয়! গ্রহণ করা চলে না। বাংলা ভাষার শব্ব-ভাগারে ও ব্যাকরণে 
অনার্ধ্য-খণ স্বীকত। তথাপি বাংলা ভাষা অনাধ্য ভাষা নহে। বাঙালী 
হিন্দুর বিবাহ বিশ্লেষণ করিলে তিন প্রকার আচার পাওয়া যাঁয়-_-টবদ্িক 
আচার, স্ত্রী-আচার ও লোকাচার ঝা দেশাচার। ইহার মধ্যে 
স্্ী-আচারের কোন কোন অংশ অনাধ্য আদিবাসীদের বিবাহ-কর্মের 
সঙ্গে বেশ মেলে। তাই বলিয়া আমাদের বিবাহ-কম্ম অনার্ধ্-আচার 
মাত্র, একথা কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়? 


(২) গীত-প্রসঙ্গ 


পুরাণে ও তন্ত্রে চস্তীমশ্রল কাহিনী- মঙ্গলচণ্তী মহিষমর্দিনী 
চণ্ডী হইতে স্বতন্ত্র এক তান্ত্রিক বা পৌরাণিক মিশ্র-দেবতা, ইহাই 
আমর! এতক্ষণ দেখাইতে চেষ্টা করিলাম । এই প্রসঙ্গে মঙ্গলচণ্ীর 
সহিত বৌদ্ধ ও অনার্ধ্য দেবীগণের সম্পর্কের কথাও আলোচিত হইল । 
এখন আমাদিগকে চণ্তীমঙ্গলের গীতকথার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইবে। 
কিভাবে এই আখ্যান মঙ্গলচণ্তীর সহিত আসিয়া যুক্ত হইল, তাহাও 
বিচার করিয়া দেখা আবশ্তক | 
রঘুনন্দন মঙ্গলচণ্ডীর পুঞা-বিধি বর্ণনা-প্রসঙ্গে “গীতাদিভি:”-র উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং বিশ্বলার তস্ত্রে 'আখেটক-উপাখ্যানে”র কথা উল্লেখিত 
হইয়াছে । ইহার অভিরিক্ত মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনী-সম্বন্ধে আর কোনও 
কিছু সংস্কত পুরাণে বা তন্ত্রে পাওয়া যায় নাই। বৃহস্বর্পুরাণের 
একটি ক্নোকে চত্তীমলের উভয় কাহিনীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া 
যায় বটে, কিন্ত উক্ত পুরাণটিকে চণ্তীমঙ্গল গীতকথার উৎস বলিয়। 
গ্রহণ করা যায় না। গ্লোকটি-_ 
ত্বং কালকেতুবরদাচ্ছলগোধিকাসি 
যা ত্বং শুভ1 ভবসি মঙ্গলচপ্ডিকাখ্য। 


ভূমিক। . ২৮/* 


শ্ীালবাহনন্ৃপাদ্‌ বণিজং সন্থনে। 
রক্ষোৎখুজে করিচয়ং গ্রসতী বমস্তী ॥১ 


বৃহ্বর্দপুরাঁণ একখানি অর্ধাচীন উপ-পুরাণ। কোনও নির্ভরযোগ্য 
তালিকাতেই এই পুরাঁশটির নাম নাই। ইহার সমস্ত অংশ মিলাইয়াঁ 
দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, ইহা! একাধিক পুথির সম । 
তাহা ছাড়া, উক্ত স্লোকটিও মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ ঙ্লোকটি: 
এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত বৃহ্ম্থপুরাণে নাই। এ সংস্করণে 
উত্তরখণ্ডের ১৬শ অধ্যায়ই নাই । ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাশে “মঙ্গলচণ্ডী+ নামের, 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু চণ্তীমঙ্গল কাহিনীর কোনও উল্লেখ সেখানে, 
নাই। আমাদের আলোচ্য দ্বিজ মাধবের চণ্তীমঙ্গলের 'খ" পুখিতে, 
কোনও পাতার এক কোণে লেখ আছে-. 


সহল্রাক্ষে যথ। তুষ্টা ম্বগেষু কালকেতৃকে। 
খুল্পনায়াং যথা তুষ্টা তথ! মে ভব সর্ববদা ॥ 
পুথি-লেখক ক্লোকটি কোথায় পাইলেন জানা যায় না। 


মুর্তি-শিল্ে গোধা-বাহিনী দেবী 


সংস্কৃত বা কোনও প্রাদ্দেশিক সাহিত্যে এ পর্যযস্ত চণ্তীম্গজলের 
গীতকথার সন্ধান পাওয়া না গেলেও ইহার আদি-কবি মাণিক দত্ত, 
ষে কাহিনী নিজে উদ্ভাবন করেন নাই, একথা বোধ হয় নিশ্চয় 
কবিয়া বলা চলে। অস্ততঃ কালকেতুর গল্পটি যে প্রাচীন কাল 
হইতেই চলিয়া আসিতেছে, বিশ্বসারতস্ত্রের নজির ছাড়াও যুক্তি-শিল্পের 
সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে তাহা নিঃসন্দেহে অন্থমান করা যায় । এক শ্রেণীর: 
গোধাসনা দেবী-মুত্তি বাংলা দেশের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । ঢাঁক, মালদহ ও রাজসাহীর প্রত্বশালায় এবং কলিকাতা 
যাছুঘরে মুতিগুলি সংরক্ষিত আছে। মঙ্গলচণ্ডী গোথিকা-মৃত্তি গ্রহণ 
করিম়্াই কালকেতুকে ছলনা করিয়াছিলেন। সেজন্য গোধিকা-বাহন! 
দেবী-মৃণ্তি দেখিলে স্বভাবতঃই তাহাকে কালকেতু কাহিনী-বণিত দেবীর 
প্রত্যর-সৃত্তি বলিয়া মনে হয়। কালিকাপুরাণে আছে, “পটেষু গ্রতিমায়াং 


১। বঙ্গবামী সং, উত্তরখণ্ড, ১৬শ অধায়। 


.২৮৪/০ মঙ্গলচণ্তীর গীত 


ব! ঘটে মঙ্গলচণ্ডিকাম্ঠ ইত্যাদি। এই গোধাসন। দ্বেবী-মুন্তিই মঙ্গলচণ্তীর 
সেই প্রতিমা! কি-ন! বিবেচ্যা এই সকল যৃত্তির কোন-কোনটি খুব 
প্রাচীন । বিশেষজ্ঞগণের যতে মালদহে প্রাপ্ত গোধাসনা দেবী-মু্ডিটি 
৯ম শতকে ক্ষোরদিত। এই গোধাসনা দেবীর প্রকৃত পরিচয় এখনও 
অজ্ঞাত রহিয়াছে । ভিলসার সগ্মিকটে এক গিরিগুহায় উৎকীর্ণ গ্রীস্টীয় 
চতুর্থ শতকের একটি প্রাচীন মহিষমন্দিনী মুন্তি পাওয়া যায।১ এই মৃষ্তি 
দ্বাদশভুজা ও ইহার ছুই হাতে দুইটি গোধা রহিয়াছে । মঙ্গলচণ্তীর 
উৎপত্তি নির্ণয় প্রসঙ্গে এই গোধা-ধারিণী মহিষমন্দিনীর কথা বিশেষভাবে 
প্রণিধান-যোগ্য । মগ্ন স্ত্রধার রাচত “রূপমগ্ডনে” গোধাসন! গৌরীর 
কথা পাওয়া ঘায়, ইহ! পূর্বে দেখানো হইয়াছে । জৈন মৃষ্থি-শিল্পেও 
গোধা-বাহনা গৌরী মৃন্তি পাওয়! যায় । তাহার ধ্যান £-_- 

“গোরীং দেবীং গোধাবাহনাং চতুভূ'জাং বরদ-মুষল-যুত-দক্ষিণকরাং 
অক্ষমালা-কুবলয়ালস্কৃত-বাঁমহত্তাম্‌।৮২ 
মণ্ডন হ্ত্রধারের অপর একথানি গ্রন্থে জৈনদের চতুতুর্জ গৌরী মুক্তির 
সহিত সাদৃশ্তযুক্ত গোধা-বাহন! গৌরীর বর্ণনা পাওয়া যায় । যথা-_. 


অক্ষন্থজং তথা পদ্মমভয়ং চ বরং তথা । 
গোধাসনা শ্রিত। মুদ্তিগৃহে পৃজ্যা শ্রিয়ে তদ। ॥ 


গ্রন্থকার বলিতেছেন, শ্রী অর্থাৎ পাধিব ধনসম্পদ্‌ অভীষ্ট হইলে এই 
দেবীকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া! পূজা করা আবশ্তক। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে, ভক্তের ধনসম্পদ্‌ বুদ্ধির ব্যাপারে এই দেবীর অসাধারণ 
খ্যাতি ছিল। গোধার কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্ররুতির কথ! বিবেচনা 
করিলে মুত্তি-শিল্পের এই দেবী ও চণ্তীমজলের দেবী অভিন্ন বলিয়া 
মনে হয়। কারণ চগ্তীমঙ্গলেও দেবী ভক্তের ধন-জন-বুদ্ধির ব্যাপারে 
অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মঙ্গলচণ্তী গ্রসন্ন হইলে ভক্তকে ধেন- 
জন”, ধিন-পুত্র” ধিন-বর* প্রভৃতি দ্ান,করেন, এবং ক্রুদ্ধ হইলে তিনি 
ভয় দেখান, 
ধনে-জনে সম্প্রতি মজ্জাইমু পৌরজন । 


১। শ্রীজিতেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার, পধেশপাসন, ১৯৬০, পৃঃ ২৪৪-৪৫। 
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ভূমিকা ২৮৩/৪ 


এচতস্ত-ভাগবতে এই দেবীর দারিত্র্য-মোচনের শক্তির কথা খ্বীরুত 
হইয়াছে, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । 

তন্ত্রে বা পুরাণে দেবীর কথা-প্রসঙ্গে গোধার উল্লেখ পাওয়া যায় 
বটে, কিন্ত সেখানে গোধার সহিত দেবীর সম্পর্ক অন্ত প্রকার । 
কালিকাপুরাণে চগ্ডিকার গ্রীতির জন্য গোধ।- বলিদান করার উপদেশ 
পাওয়া যায়।১ বিশ্বসারতম্ত্রের পঞ্চম পটলেও বলা হইয়াছে, 
গোধা-মাংসে গুহাকালী তুষ্ট হন। এক স্থলে দেবী গোধাকে বাহন- 
রূপে গ্রহণ করিতেছেন এবং অন্থান্র দেবী গোঁধা-বলি গ্রহণ করিতেছেন, 
ইহা পরস্পর-বিরোধী মনোভাব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
ইহার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। দেবী গোধা-মুত্তি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, এই কাহিনীই উভয় স্থলে গোধা-প্রসঙ্গ উত্থাপনের মূল প্রেরণা 
বলিয়। মনে হয়| গোধার প্রতি দেবীর পক্ষপাতের কথা কল্পন! 
করিয়া এক স্থলে ভক্ত গোধাকে বাহন-পদে অধিষ্ঠিত করিয়! দেবীকে 
তুষ্ট করিতে চাহিয়াছেন; অপর স্থলে বলি-প্রিয় তান্ত্রিকগণ গোধা- 

ংসে দেবী সহজে তুষ্ট হইবেন কল্পনা করিয়া গোধা বলি দিবার 
'বিধান দিয়াছেন । 

মধ্য-প্রদেশের কয়েকটি আদিম জাতি এখনও গোধাকে কুলকেতুরূপে 
(6০6623) পুজা করিয়া থাকে ।৩ মহাভারতের ভীম্মপর্বেষ জদ্বুখপণ্ডের 
নদ-নদী-দেশাদি বর্ণনায় গোধা-জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়।৪ এই 
গোধা-কুলকেতু বা গোধা-জন্পদ্দের সহিত কালকেতু কাহিনীর কোনও 
যোগাযোগ আছে কি-না বলা কঠিন। তবে গোধাসনা দেবী-মৃত্তি 
যে এই কাহিনীর প্রাচীনত্বের একটি প্রমাণ, এই অনুমান নিভূল 
বলিয়াই মনে হয়। মালদহে প্রাপ্ত গোধাসনা দেবী ৯ম শতকে 
ক্ষোদিত। আমরা যে-সকল ঠ্জন মুত্তির কথা আলোচনা করিয়াছি 
এগুলি খ্রীষ্টীর ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ শতকের মধ্যে নিম্মিত হইয়াছিল 


১৫৫7 ৩। 

ৎ৭। পুথি, পৃঃ ২৮। 
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তা মঙ্গলচগ্রীর গীত 


২ 
বলিয়া পর্ডিতগণ জঅহয়ান করেন । ভিলসার নিকটে প্রান্ত গোধাধারিণীং 
মহিষমন্জিনী মৃষ্ঠি ব্ীীয় চতুর্থ শতকে উৎকীর্ণ। 


চগ্টীমঙ্গল কাহিনীর ক্রম-বিকাশে আদিযুগ 


চণ্ডীমজলগুলিতে মঙ্গলচণ্ডী-সম্বন্ধে দুইটি সুজ পাঁওয়! যায়, একটি: 
দেবীর প্রকৃতি, অপরটি চণ্ডীমকল-কাহিনী । আমরা এই ছুইটি স্ঙ্জ, 
অবলম্বন কবিয়া ইহাদের পূর্বর-ইতিহাস অনুসন্ধান করিলাম । গোধা- 
বাহিনী ও গোধাধাবিণী দেবী কালকেতুর কাহিনী মনে করাইয়া দেয়। 
হ্তরাং দেখা গেল, খ্রীষ্টীয় ৭ম-৮ম শতকের পুর্ববেই উত্তর-ভারতের 
সংস্কতি-জগতে মঙ্লচণ্ডী ও তাহার গীত-কথা, এই ছুইটিকেই বীজাকারে' 
পাওয়া যাইতেছে । গোধাসন গৌরীর বর্ণনা হইতে বুঝ! যায়, তিনি 
মুগতঃ শান্ত-মৃত্তি দেবতা । মহাঁভারতেও গৌরীকে বিভ্ঞাদ্দেবী আখ্যা 
দেওয়! হইয়াছে ।১ জৈনদের মতেও এই গোধাসনা গৌরী অন্যভমা 
বিগ্ভাদ্বেবী। মজলচগ্ডীর মধ্যে কোনও বাগ্দেবীর অস্তিত্বের কথা বলা 
হইয়াছে। এই সকল গোধাসনা গৌরী-মৃত্তিও তাহ! সমর্থন করিতেছে,. 
কারণ গৌরীও বাগ্দেবতা। ইহার সহিত গোধাধারিণী মহিষমন্দিনীকে 
যুক্ত করিলেই আমরা কালকেতু বণিত শাস্তোগ্র, ম্জগলচণ্তীর পূর্ণ 
চিত্র দেখিতে পাইব। সেইজন্ই বিশ্বসারতন্ত্রে সরস্বতী ও মহিবমন্দিনী 
কবচ ধারণকালে আখেটক উপাখ্যান শুনিবার বিধান আছে । মৃত্তিশিল্পে, 
গোধার সাক্ষ্য হইতে অনুমান কর! চলে, কালকেতু কাহিনীর অনুরূপ: 
কোন কাহিনী পুরাকাল হইতেই হিন্দুতদর মধ্যে প্রচলিত ছিল। 

মনে হয় গোধাবাহনা বাগ্দেবী গৌরী ও কালিকাপুরাণ- 
বণিত ললিতকাস্তা দেবী অভিন্ন ॥ ললিতকান্তার সহিত সরস্বতীর 
গুণগত সাদৃশ্তের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই দেবীর সহিত 
উগ্র মৃত্তি তীক্ষুকাস্তাকে সংযুক্ত করিয়া আমাদের আলোচ্য দেবীর 
পূর্ণাবয়ব গঠিত হয়। হিন্দু দেবদেবীর মুলতত্ব আলোচনা করিলে 
দেখা যাইবে বিষ্ণু ও শিব ম্বতোডূত স্বয়ংসম্পূর্ণ দেবতা । কিন্ত 
শপুজিত মাতৃমুত্তিসকল নানা দেব হইতে উৎপন্ন মিশ্রদেবতা ॥ 


১। ৬ ২৩১১ ৪৮। 


মঙ্গলচণ্তী এইকূপ একটি খাঁটি শাক্ত মাতৃমৃত্তি ইহা দদামর! নানাভাবে 
বুঝাইবার চেষ্ট! করিয়াছি । মঙ্গলচণ্ডী ওর'াও-পৃর্ধিত চাণ্তী হইতে 
উদ্ভৃত, একথা বলিিলে মজলচণ্তী সম্বন্ধে অতি অল্পই বল! হয়, বা কিছুই 
বলা হয় না। 


ম্ল-দৈত্যের কাছিনী কোনও পুরাণে বা তঙ্ত্রে নাই। আমাদের 
মনে হয়, কালিকাঁপুরাঁণ-বর্ণিত নরকান্থরকেই চণ্ডীমদলে মল-দৈত্যক্ষপে 
অস্ষিত করিয়া বৈষ্ণবগণের উপর শাক্তদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা 
করা হইয়াছিল । নরক ভূমি-পুত্র ; কালিকাপুরাণে তাহাকে বারংবার 
“ভৌম"' নামে অভিহিত করা হইয়াছে । জ্যোতিষশান্ত্রমতে মলগ্রহও 
ভূমি-পুত্র, তাহার এক নাম ভৌম) নরকাস্থরের সহিত দিককর- 
বাসিনী ললিতকান্তারও যোগাযোগ পাওয়া যাইতেছে । ন্তরাং 
নরকাস্থরকেই মঙ্গল-টৈত্য নামে গীত-কথায় অস্কিত কর! হইয়াছে 
কি-না বিবেচ্য । মঙ্গল-দৈতোর প্রসঙ্গ অন্য কোনও পুরাণে পাওয়া 
যায় নাঁ। খুব সম্ভব সেই জন্যই মুকুন্দরাম এই কাহিনী গ্রহণ করেন 
নাই। 

এ পধ্যস্ত ধনপতির কাহিনীর কোনও প্রাচীন সুত্র পাওয়া যায়" 
নাই। ইহা কখন কিভাবে মঙ্গলচগ্তীর সহিত আসিয়া যুক্ত হইল, 
তাহা নির্ণয় করা যায় না। বিশ্বসারতম্তরে তিন দিনের পালার কথা, 
বল! হইয়াছে। কিন্ত রঘুনন্দন আট দিনের গীতের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। মাধব এবং মুকুন্দরামও আট দিনের পালাই রচনা 
করিয়াছিলেন । মুকুন্দরাম মাণিক দত্ত নামে জনৈক কবিকে চশ্তী- 
মঙ্গলের আঙ্দি-কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । মাণিক দত্তের প্রদখিত 
পথেই মুকুন্দরাম অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই উভয় কাহিনীই মাণিক 
দত্তের কাব্যে স্থানলাভ ন1 করিলে মুকুন্দরাম কর্তৃক অন্থকরণের এই 
স্বীকৃতি নিরর৫থক হুইয়া৷ পড়ে। সুতরাং মাণিক দত্তের কাব্যেও এই 
উভয় কাহিনীই গ্রথিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই । পরে মুকুন্দরামের সমজ্ষে 
আনিয়া এই দুইটি কাহিনীর সহিত উমা-মহেশের পারিবারিক চিজ্রটি- 
সংযোজিত হয়। ইহাই হইল ১৬শ শ্বরতাব্দী পধ্যস্ত চণ্তীমঙ্গলের গীত- 


কথার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত । 
02075 8. 


২৬/৪ মঙ্জলচণ্ডীর গীত 


মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল 


মানিক দের চতীমজলের একখানি পুথি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের 

পুধিশালায় রক্ষিত আছে । ইহাতে চণ্তীমঙ্গলের উভয় কাহিনীই পাওয়া 
যায়। নানা কারণে এই কাব্যটিকে আমরা মাণিক দত্তের মুল রচনা 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না । তবে কতকগুলি বিষয়ে কাব্যথানি 
কিবিৎ অভিনব, সেজন্য ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্কক। ইহাতে 
শিব ও দ্ক্ষের বিরোধ, সতীর মৃত্যু, পার্বতীর জন্ম, গঙ্গা ও গৌরীর 
সপত্বীত্ব, কান্তিক ও গণেশের জন্ম প্রভৃতি বণিত হইম্াছে। আবার 
দেবীকে দিয়া মঙগল-দৈত্যের ন্যায় ধূত্রাক্ছর নামে দৈত্যকেও বধ করানো 
হইয়াছে । সংস্কৃত চগ্ডীতেও ধৃত্রলোৌচনবধের কথা আছে । শিবায়নের 
ন্বায় ইহাতেও শিবের কোচিনী-আসক্তির কথা বণিত হইয়াছে। 
আবার অন্নদধামজলের দেবীর ন্যায় পৌরীও এখানে ভিক্ষুক শিবের জন্য 
অন্ন রন্ধন করিতেছেন, ইহা! দেখান হইম্মাছে । এবং নারদকে এই 
কাব্যের একজন চরিত্রক্ূপে অস্কিত করা হইয়াছে । ইহাতে চৈতন্তের 
চৌতিশা ও দেবীর আত্ম-চৌতিশ! অর্থাৎ ককারাদি বর্ণে আত্মকথা 
পাওয়া যাইতেছে । কাব্যটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে নৃতন নৃতন 
2০০৪? স্থান লাভ করিয়াছে, মাধবানন্দ বা মুকুন্দরামের কাব্যে এ 
সকল গল্লাংশ পাওয়া যায় না। ইনার ভাষা তেমন যাঁজ্জিত নহে ও 
ছন্দ অধিকাংশ স্থলে শিথিল, কিন্তু তাহ! সত্বেও বর্ণনা-ভঙ্গী বেশ 
চিত্তাকর্ষক । অল্প একটু উদ্ধৃত করিলেই তাহা বুঝা যাইবে ৷ দেবী 
দয়াপরব্শ হইয়! পশুগণকে বর দিলেন £ 

জস্তি জীব যত ছিল জগত-সংসারে। 

সভাকে বর দিল তবে সর্ধমজলে ॥ 

বর দিয়া ভবানী হইল বর-দাতা । 

চলিল পশ্তড নাহি মনে ব্য ॥ 


কিন্তু এখন সৃগয়া-জীবী কালকেতৃর কি উপায় হইবে? তাই 
পদ্মা বোলে ভগবতী কর মন। 
পণুকে দিলে বর কেত়কে দেহ ধন। 


ভূমিকা ৩৩/৬ 
্বগর্পুরের রথ দেবী স্বরপুরে থুইএগ। 
নাঙিল ভবানী দেবী গোধিকামৃর্তি হয়া! ॥ 


গোধিকা-ূপে ভগবতী গহন-কাননে প্রবেশ করিলে সেহ বনানী 
রাজ্যে আনন্দের শিহরণ খেলিয়া গেল । কবি তাহার বর্ণনা! দিয়াছেন-_- 


চক্র তুর্ধ্য দেব অভ্র-ছাঁয়! কল ॥ 
মন্দ মন্দ মলয়! বহে ধীরে ধীরে। 
জেহি বৃক্ষ মবিয়াছিল অরণ্য ভিতরে ॥ 
পল্পব মেলিয়া তারা ধরিল ফুল। 


অরণ্যে যখন “এতেক মঙ্গল হৈল,* সেই হুথের প্রন্ভাতে দারিক্্াপুণ 
পন্সিবেশের ভিতর কালকেতুর নিন্রাভঙ্গ হয়। 


দিনেকের সম্বল বীর নাহি দেখে ঘবে। 
বিধাতা প্মরিয়া বীর লাগিল কান্দিবারে ॥ 


বীরের বিলাপ সমস্ত চণ্তীমঙজলেই আছে । কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের বর্ণনাটি 
কিছু অধিক বৈশিিষ্ট্যপূর্ণ ও বীরত্বপূর্ণ £ 


বিধাতা, কালকেতু জন্মাইল কে? 

যখন বীরের জন্ম হৈল তখন কেনে না মৈল 
অন্-ছুঃখ না! সয়ে শরীরে ॥ 

গামছা বহিতে নারে যারা শতে শতে পান তার। 
কেছে। বসিয়া করে ঠাকুবালী । 


জাথে তুমি কৃপা কৈলে নানা! ধন দিলে তারে 
আমি উদর না পারি পালিবারে ॥ 

রজনী প্রভাত হৈলে জাই যগ বধিবারে 
ফুলর! থাকেন পথ চায়া। 

যদ্ধি মুগ না পাই উধারের নাহিক ঠাই 
প্রাণ রাখি কচু খায়া ॥ 

তৃঞ্চি বিধি বিষম বড় অন্তরে জানিলে৷ দড় 


দারিদ্র্য ক্থজিলে কি লাগিয়া । 


৩1৬ মঙ্গলচগ্ীর গীত 


স্বর্ণের খাটে কেহো। গুইয়া নিদ্রা যায় 
আমি থাকি চর্ম উড়িয়া ॥ 


এখানে কালকেতু বিল্রোহী বীর | অসম ধন-বপ্টনের জন্য সে বিধাতার 
বিরুদ্ধে রুখিয়া ধ্লাড়াইয়াছে। 


চণ্ডীমজল কাহিনীর ক্রমবিকাশে মধাযুগ 


মঙ্জলচণ্তীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখাইতে গিয়া এই ইতিহণসের 
দুইটি যুগের কথা আলোচিত হইয়াছে ৷ প্রথম যুগে (খ্রীঃ *ম-৮ম হইতে 
১৩শ--১৪শ শতক পধ্যস্ত ) মঙ্গলচণ্তী ছিলেন “পোৌরাণিক* সরম্বতী, 
মহিষমর্দিনী ও গজলম্মীর মিশ্ররূপ। ইহ! প্রীকৃ-বাংল। কাব্যের যুগ) 
এই আদি বুগে আমরা মঙ্গলচণ্তীকে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মুত্তিতে 
দেখিতে পাই । মজলচস্তীর দ্বিতীয় যুগ বা মধ্য যুগ হইল বাংলা 
চণ্তীমজলের যুগ। মাণিক দত্তের কাঁল হইতে অর্থাৎ আঙুমানিক 
১৪শ---১৫শ শতক হইতে ১৮শ শতকের মধ্যভাগ পধাস্ত এই 
যুগের বিস্তৃতি । এই যুগেই মঙ্গলচণ্তীর সহিত উমা-মৃত্তি মিশ্রিত 
করিয়া মঙ্গলচণ্তীর নব-পরিকল্পনা রচিত হয়। মধ্য যুগের শেষে 
অর্থাৎ ১৮শ শতকের মধ্যভাগ হইতে: অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের কাল হুইজে,. 
মঙ্গলচণ্ডীর ক্রমবিকাশে যে-পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল, মুকুন্দবামের 
কাব্যেই তাহার সূত্রপাত হয়। 

১৮শ শতকে মঙ্গলচণ্তীর যে নব-পরিণতি দেখা যার তাহা! সম্যক 
উপলব্ধি করিতে হইলে মধ্য যুগে বাংল! চত্তী-সাহিত্যের প্ররূত অবস্থা 
বুঝিতে হইবে | এই যুগে চস্তী-সাহিত্যের তিনটি ধার] দেখ! যাইতেছে । 
প্রথম হইল মহিষমদ্িনী চণ্ডীর ধাবা। মার্কগ্ডেয় পুরাণ-বণিত মহিষ- 
মঙ্দিনী চত্তীর কাহিনী এই সকল চণ্ী-কাব্র উপাদ্দান। স্িজ কমল- 
লোচনের চণ্ডিকা-বিজয় ১৭শ শতকের মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহা! ও 
ভবানীপ্রসাদ রায়ের ছুর্গামঙ্গল এই শ্রেণীর ছুইখানি প্রধান কাব্য । এই 
শ্রেণীর চণ্তী-কাবো দেবী প্রধানতঃ উগ্রা-প্ররূতির । এই যুগের দ্বিতীয়, 
শ্রেণীর চতণ্তী-কাব্য হইল হিক্জ মাধব ও ত্তীহার অস্গুকরণকারী 


ভূমিকা ৩৮/০ 
ভবানীশক্কর দাস প্রভৃতি লেখকগণ-রচিত চত্তীমঙ্গল | চট্টগ্রাম-অঞ্চলে 
'এই গীতগুলির প্রচলন। এই কাব্যগুলিতে উমার গার্স্থা-জীবনের 
পরিবর্তে দেবী-কর্তৃক মঙ্গল-দৈত্য-বিনাশের কাহিনী গীতের অঙ্গীভূত 
হইয়াছে | এই গীতগুলিতে দ্বেবীর শাস্তোগ্র মিশ্ররূপটি জুন্দরভাবে বজার 
ছে । এই যুগের তৃতীম্ন শ্রেণীর চণ্তী-কাব্য হইল মুকুন্দরাম ও তাহার 
অস্গসরণকারী কবিগণের রচিত চত্তীমঙ্গল। ইহাতে উমা-মহেশের 
কাহিনী ভূমিকারূপে বণিত হওয়ায় দেবীর উগ্রভাব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়! 
শাস্তভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । ক্রমে কাহিনী ছুইটির খোলস 
বজ্জন করিয়া এই মঙ্গলচণ্ডীই ভারতচন্দ্রের (১৮শ শতক ) কাব্যে 
অন্নদা-সৃন্তির সহিত ,মিশিক্া যান। এই মাতৃ-মৃত্তিতে মহ্িষমর্ধিনীর 
উগ্রভাব আরও হ্রাস পাইয়া প্রায় লুপ্ত হইয়! যায়। এখানে বলা 
আবশ্তক, শ্রীধুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য যে ভারতচন্দ্রকে চণ্তীম্গলের 
লেখকগণের অন্তভূক্ত করিয়াছেন তাহ! আমরা সমর্থন করি না। 
ভারতচন্দ্র কোন চণ্তীমঙ্গজল লেখেন নাই। 

সকন্দপুরাণ-বণিত অন্নপৃণা ব1 অন্নদার ধারাও খুব প্রাচীন। বেছে 
অদিতি, পূ্থী, পাষি, সীতা, ওষধি, অরণ্যানী, উর্বরা, প্রভৃতি 
ভূমি- ও শশ্য-দেবতার কথা পাওয়া যায্। তাহাদের মধ্যে অদিতি 
ছিলেন প্রধান, তিনি দ্রেব-মাতা। মার্কগেয় পুরাণে দেবী বাঁলয়াছেন, 
তিনি শাকন্তবীরূপে পৃথিবীকে ফলে, শন্তে পূর্ণ করিয়া তোলেন। 
শাকভবীর মধ্যেই আমরা অর্দিতি, পৃথী, প্রভৃতি দেবীকে নৃতন করিয়! 
পাই। শারদীয়! দুর্গাপূজার একটি প্রধান অঙ্গ নবপত্রিকা পুজা। 
ইহাতে নয়টি উদ্ভিদের পত্র ও ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী ব্রদ্ধাণী, কালী, 
প্রভৃতি নয়টি দেবীকে আবাহন ও অর্চনা করা হয়। ভুর্গাপূজার 
“এই অংশটি শশ্যস্টামলা ভুমি-মাতারই পুজা বলিরা অনুমিত হয়। 
অন্পপূর্ণ বা অন্নদাও সেই ভূমি- ও শল্ত-দেবতারই আর একটি প্রকাশ । 
এতরেয় ব্রাক্মণে এবং আশবলায়ন শত স্থত্রেও “অক্পপত্বী” নামে এক দেবীর 
কথা পাওয়া যাগ । এই ব্যাপারে অনাধ্যদের £57%11165 ০9)৮ এর 
প্রভাবের কথা বলা সোজা, কিন্ত প্রমাণ করা কঠিন । 


১ মঙ্গলচতী পাধালিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিধৎ। 


৩/৯/৩ মঙ্গলচগ্ডীর গীত 
চণ্তীম্গল কাহিনীর পরিণতি 


মধ যুগের শেষ দিকে মঙ্গলচণ্ডীকে কেন্দ্র করিয়া আর-এক শ্রেণীর 
সাহিত্য রচিত হইতে থাকে, ইহা! ব্রতকথার পধ্যায়ভৃক্ত। কোন কোন 
পণ্ডিত মনে করেন, ব্রতকথাজাতীয় ক্ষুদ্র রচনা হইতেই বিষয়বস্তু আহরণ' 
করিয়া কবিগণ চণ্ীমঙ্গল রচনা করেন। মনে হয় ঘটনাটি ঠিক ইহার 
বিপরীত। ব্রতকথার যুগ মঙগল-গীতের পৃ অধ্যাক্স নহে, ইহ। পরবর্তী 
অধ্যায়। ষোড়শ শতকে চণ্তীমঙ্গলের শ্বর্ণ-যুগ অতীত হইয়া গেলে 
১৭শ শতক হইতেই চণ্ডীমঙ্গজলের কাহিনী ছুইটির এবং অনেক স্থলে শুধু 
ধনপতির কাহিনীটি সংক্ষিপ্ণ করিয়া! ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ব্রতকথা বা পাঁচালী রচিত 
হইতে থাকে । 


চণ্ডীমঙগল ও শাক্ত পদাবলী 


১৮শ শতকে মঙ্গলচগ্তীর ধার! ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণ-০৪1৮এ আসিয়া 
মিলিত হয়। এই সময়ে রামপ্রসাদ ও অন্তান্ত শান্ত কবিগণ এক 
প্রকার খণ্ড-কবিতা রচন। করিতে আরম্ভ করেন। কবিতাগুলি বৈষ্ণব 
পদাবলীর অনুকরণে রচিত শান্ত পদাবলী । এই শাক্তপদগুলির মধ্যেই 
আমর। মঙ্গলচণ্তীর নবকলেবর দেখিতে পাই । এখার্তেদেবী আর 
রণোন্সাদিনী চণ্ডী নহেন, তিনি সর্ধমঙ্গলা উমা মাতা । শাক্ত কবিদের 
এই আগমনী ও বিজয়ার পদ্গুলিতে উমার গাহস্থ্য-জীবনের বেদনা- 
মধুর চিত্র অস্কিত হইয়াছে । রামপ্রসাদ ও অন্যান্য শাক্ত কবি কালীকে 
অবলঘ্ধন করিয়াও অনেক পর্দ রচন? করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল: 
পদে কালীর ভয়ঙ্কণী বণোন্মাদিনী মৃত্তির পরিবর্তে তাহার কল্যাণময়ী 
শাস্ত মাতৃমুত্তিই অধিক পরিমাণে ফুটিয়া উঠিগ্ছে। কালী 
রামপ্রসাদদকে বেড়ার দড়ি বীধিতে সাহাযা করিয়াছিলেন । শক্ত 
পদকর্তাদের রচনায় কালীর সহিত ভক্তের মাতা-পুত্র সন্বদ্ধই দেখানো! 
হইয়াছে। কোন কোন পদে কালীব ভয়ঙ্করী মৃত্তির বর্ণনা পাওয়া 
গেলেও, তাহা দেবীর এশ্বধ্যের পরিচায়ক মাত্র । দেবীর কার্যে কোথা 
মাধুধ্যের অভাব ফুটিয়া উঠে নাই । ভ্তিতাপ-দধ ভক্ত অনেক সময়ে 
কালীকে ছুঃখদাআ্ী, ছলনামন্্রী প্রভৃভি বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন ॥ 


ভূমিকা ৩1৩/ 


কিন্ত ইহা মাতা-পুত্ের মান-অভিমানের অভিনয় যাত্র। শাত 
পদদাবলীতে কালী কোথাও ন্সেহহীন। নিষ্ঠুর মাতৃষৃত্তি নহেন । বাঙাল 
কবিগণ তাহাকে সম্ভানের আবদার শুনিতে অভ্যস্ত কল্যাণষয়ী বাঙাল 
জননী-ক্ূুপেই অক্কিত করিয়াছেন। মঙ্গলচণ্ডী বা মনসার উগ্রভাবের 
আভাসমাত্র সেখানে নাই । 

সুতরাং দেখা গেল, একেবারে গোড়ায় মঙগলচত্তী ছিলেন শাস্ত 
মাতৃমৃত্তি বাগ্দেবী | হিন্দুতস্ত্রের যুগে এই দেবীর সহিত মহিষমদ্দিনী বা 
অন্য কোনও ভগ্রন্করী মাতৃমৃত্তিকে যুক্ত করিয়া! এক নৃতন শাস্তোগ্র 
তান্ত্রিক মাতৃমৃত্তি হৃষ্টি করা হয়। কালিকাপুরাণে এই তান্ত্রিক মৃত্তি 
ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়। গৃহীত হয়) এবং দেবীর নামকরণ হয় মঙ্গল- 
চণ্তী। কিন্তু ১৬শ শতকে বাংলাদেশে তন্ত্রের প্রভাব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া! 
বৈদ্দিক এতিহাবাহী পৌরাণিক আবহাওয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
চণ্তীম্ঙ্গলেও এই যুগপরিবর্তনের আভাস পাই ; ইহাতে মঙ্গলচণ্ডীর 
সহিত উমাঁকে যুক্ত করিয়া দেবী-চরিত্রের উগ্রভাৰ প্রশমিত করা 
হইয়াছে । অন্নদামঙগলে দেবী প্রধানতঃ শান্তযৃত্তি হইলেও এই কাব্যে 
দেবী যেভাবে নারদকে নিগৃহীত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যেন চণ্ডী 
ও মনসার সামান্ত-মাত্র অবশেষ লক্ষিত হইতেছে। কিন্ত শান্ত 
পদ্দাবলীতে প্রাকৃ-তাস্ত্রিক শাস্ত মাতৃমুত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠ হইল । তবে 
বৈদিক বা তান্ত্রিক যুগে সরম্বতীর যেব্ধপ প্রতিপত্তি ছিল, এখন আর 
সেরূপ নাই। সেন্য শান্ত পদ্াবলীর কেন্দ্রীভূত শান্ত দেবী-যৃত্তিটি 
সরম্বতী নহেন, তিনি উমা । এই উমা বৈদিক সরক্দতীর নিকট হইতে 
আলোক সংগ্রহ করিয়া কেনোপনিষদে (৩১২৫ ) 'ব্রন্ববাদিনী উমা*রূপে 
প্রথম আবিভূতি1 হন। পরে তিনি সংস্কত পুরাণ-উপপুরাণের মধ্য 
দিয়া বাংলা-সাহিত্যে মুবুন্দরামের কাব্যে প্রথম আবিভূ্তি! হন ও 
অন্পদামঙ্গলে পু্টি ও শাক্ত পদাবলীতে পরিণতি লাভ করেন । 


দ্বিজজ মাধবের কাহিনীর ভাবগত বৈশিষ্ট্য 


মুকুদ্দরামের কাব্য যেক্ধপ মঙ্গলচণ্ডীর ক্রমবিকাশের ইতিহাসের এক 
অংশের উপর আলোক-সম্পাত করিতেছে, দ্বিজ মাধবের কাবাও 


-৩/০ মঙ্লচণ্ীর গীত 


সেইরূপ এই ইতিহাসের পূর্বতন অধ্যায়টি বুঝিতে আমাদিগকে সহায়ত? 
করিতেছে। ইহাতে দেবীর যে-শাস্তোগ্র রূপটি পাওয়া যায়, তাহাই 
'তাস্ত্রিক মাতৃযৃন্তির প্রকৃত বূপ। এই মূল্যবান কাব্যটি বহুদ্দিন সাধারণ 
পাঠকের অগোচরে ছিল । সেজন্য আমর! ইহার একটি মুদ্রিত সংস্করণ 
প্রকাশে প্রবৃত হই | মুকুন্দরামের চত্ডীমঙ্জল উৎকৃষ্ট কাব্য সন্দেহ নাই, 
কিন্তু দ্বিঅজ মাধবের কাব্য নিকষ্ট হইবে না। এই কাব্যের অন্তত্তম 
প্রধান আকর্ষণ হইল, এক দিকে ইহা যেমন ভউৎরুই্ট কাব্যগুণের 
অধিকারী, অন্য দিকে মঙ্গলচণ্তীর উপর তন্ত্রের প্রভাব-সন্বন্ধে ইহাতে 
'রুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায্ব। 


মুকুন্দরাম পুরাণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহার কাব্যের 
পরিবেশ বচনা করিয়াছেন । যক্ষ-বিগ্ভাধর-অগ্পরাদের বর্ণনায় তাহার 
কাব্য পূর্ণ। প্রয়োজন হইলে নারদ আসিয়া কাহার কাহিনীতে গতি- 
সঞ্চার করেন । রামায়ণ-মহাভারত ও বিবিধ পুরাণের সারগর্ভ গল্লাংশ 
মুকুন্দরাম সংক্ষেপে ও স্থকৌশলে তাহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন । 
কিন্তু ছ্বিজ মাঁধবের কাবো পুরাণ অপেক্ষা তন্ত্রের প্রভাব অধিক 
পরিমাণে লক্ষিত হয়। মুকুন্দরামের কাব্যে এই তান্ত্রিক আবহাওয়া 
পাওয়া যায় না। উভয় কবি যেভাবে তীহার্দের কাহিনীর গোঁড়া- 
পত্তন করিয়াছেন, তাহাতেই এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 
দ্বিজ মাধবের কাব্যে পাই, নীলাম্বর মৃত্যুপ্যয়-জ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য 
শিবের নিকট গেলে শিব তীহাকে পুষ্প-চয়নে নিযুক্ত করেন। নীলাম্বর 
কর্তব্যে অবহেল৷ করায় মর্ত্যে তাহাকে কালকেতুবরূপে অভিশপ্ু-জীবন 
যাপন করিতে হয় ও শাপমোচনান্তে প্রত্যাবর্তন করিলে শিব তাহাকে 
স্বত্যুয়-জ্ঞান শিক্ষা দেন। এই তত্ব-জ্ঞানের প্রসঙ্গে দ্বিজ মাধব তান্ত্রিক 
সাধনার কথাই বর্ণনা করিয়াছেন । তুলনীয় £ 


হৃদ্দিপপ্ে বসি হংসে করে নানা কেলি। 
কর্মযোগে জানি করে পিগ্ডের বলাবলী ॥ 
কর্মযোগে বু যোগ আর নাহি আটে । 
সে সব কারণ কি বৈসয়ে নিকটে ॥ 


ভূমিক। ./০ 
শুন শুন কহি তত্ব অয়ে নীলাগ্বর । 
আপন! শরীর চিন্ত হইতে অমর ॥ 
হুযুয়া প্রধান নাড়ী শবীর মধ্যে বৈসে ॥ 
ইজলা পিঞ্গলা তার টৈসে ছুই পাশে ॥ 
(ইত্যাদি, পৃঃ ১২১) 


কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে মৃত্যু্জয়-জ্ঞানের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়! কাহিনীর 
গোড়াপত্ন কর] হয় নাই। তাহার পরিবর্তে সেখানে নারদ ইন্দ্রকে 
শিব-পূজার পরামর্শ দিয়াছেন। ইন্দ্রের আদেশে শিব-পৃজার পুম্প-চয়ন 
করিতে গিয়া নীলাম্বরের কর্তবো অবহেলা ঘটে । এই অবসরে ভগবতী 
পিপীলিকারূপে পুষ্পমধ্যে প্রবেশ করেন ও সেই পুষ্প দিয়া ইন্দ্র শিবের 
পূজা করিলে পিপীলিক! পুষ্প হইতে বাহির হইয়া! শিবের মত্তকে দংশন 
করে। ইহাতে শিব ক্রুদ্ধ হইয়া নীলাম্বরকে অভিশাপ দ্েন। 

দ্বিজ মাধব কলিঙগ-নৃপতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত দেবী-পুজার বিস্তৃত বর্ণন 
দিয়াছেন। এই পুজা-বিধির উপর তান্ত্রিক মুত্তি-পৃজার প্রভাব স্পষ্ট 
€ পৃঃ ৩০ ভ্রষ্টব্য )। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে কলিঙ্গরাজ ও সিংহলরাজ 
স্তব-স্তূতি ছ্ারাই দেবীগ পুজা সমাপ্ত করিলেন। তান্ত্রিক-পদ্ধতিতে 
দেবী-পৃজা মুকুন্দরামের কাব্যে বজ্জিত হইয়াছে । 

দ্বিজ মাধব সরম্বতীকে “বিষুণর ৰনিতা” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
ইহা তান্ত্রিক মত।১ দ্বিজ মাধব সরম্বতীর বর্ণনায় লিখিয্লাছেন £ 

পঞ্চাশ অক্ষরে ধার নিশ্মাণ শরীর! 

শারদা-তিলকেও একাধিক স্থানে “পঞ্চাশল্লিপিভিঃ বিভক্ত” বলিয়া 
সরত্বতীকে বর্ণনা কর! হইয়াছে । দ্বিজ মাধব ভণিতায় গীতটিকে সারদা- 
মঙ্গল ও সারদা-চরিত নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ তন্ত্-গ্রস্থ 
শারদা-তিলকের অন্ুকরণেই এই নামকরণ কর! হইয়াছিল বলিয়া মনে 
হয়। ছবিজ মাধবের কাব্য টিরাচরিতভাবে গণেশ-বন্দনার দ্বারা আর্ত 
না হইয়া স্্ধা-বন্দনার দ্বারা আরস্ত হইয়াছে । দ্বিজ মাধবের কাব্যের 


১। তুং-পাতু মাং বিকু-ঘনিত| লক্্ীঃ শ্ীবর্ণরূপিলী। 
-- বিশবসারতন্্র। পুথি, পৃঃ ১৯২।২। 


ওা/০ মজলচণ্ডীর গীত 


অধিকাংশ পুথিতেই আরম্ডে কুর্ধ্যবন্দন! পাওয়া যাইতেছে । স্থতরা 
পুথিলেখকের প্রক্ষেপ বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা সমর্থন কর! 
যায় না। (বাংল!) মললকাব্যের কোথায় কোথাক্ স্থ্য্যবন্দনার দ্বারা 
পুথি আরম্ভ করা হইয়া থাকে, ইহা! বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতে 
আমর! গুনিবার অপেক্ষা আছি। যদি দেখা যাজ প্রারস্তিক স্ুধ্য- 
বন্দনার দৃষ্টান্ত বিরল, তাহ হইলে মাধবের কাব্যের কোন কোন 
পুথিলেখক কর্তৃক ক্র্য্যবন্দন দ্বারা গ্রস্থারভ্ত বজিত হইয়াছিল, এই 
অস্থমানই অধিক সস্তোষজনক বলিয়া গৃহীত হইবে। প্রারভিক 
জু্্যবন্দনার এক ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, মাধবানন্দ আচাধ্য- 
উপাধিক দৈবজ্ঞ ত্রাক্মণ ছিলেন। তাহার কাব্যে অনেক স্থলে ফলিত 
জ্যোতিষের আলোচনা পাওয়া যায়| মুকুন্দরামও জ্যোতিষ-চর্চ 
করিতেন, তাহার নিদর্শন তাহার কাব্যেও রহিয়াছে । তথাপি তিনি 
ছ্িজ মাধবের ন্যায় হূর্ধ্য-বন্দন! দিয় তাহার কাব্য আরস্ভ করেন নাই । 
আমরা অন্য ভাবেও এই প্রারভিক ৃর্ধ্া-বন্দনার ব্যাখ্য। করিতে পারি। 
তন্ত্রে শ্রীবিদ্যা-প্রকরণে প্রথমে সুধ্য-পুজ!৷ করিবার বিধি আছে। তন্ত্রসার 
এই প্রসঙ্গে রুদ্র-যামল হইতে নিক্পলিখিত বচন উদ্ধত করিয়াছেন ঃ 


আদিত্যং পূজয়েদাদো প্রতাক্ষং লোক-সাক্ষিণম্‌। 

অন্যথ। টৈব সিদ্ধিঃ স্তাৎ কল্পকোটিশতৈরপি ॥১ 
বৃহৎ স্তবরাজ নামক পুতস্তকেও আছে £ 

সানস্ত বিধিবৎ সন্ধ্যাং তর্পণং কুর্্যপূজনম্‌। 

কৃত! পুজালফে চান্র পঞ্চমীং পৃজয়াম্যহম্‌ ॥ 


মঙ্গলচণ্তীর মূলে সরন্বতী বা অন্য কোনও বিগ্যাঙ্দেবী বর্তমান । 
স্থতরাং ম্গলচণ্ডী-পৃজার প্রথমে সূর্য্য-পুজা করা তান্ত্রিক মতে গ্রশস্ত। 

সর্ধ দেব-দেবীর বন্দনা করা তান্ত্রিক পৃজা-বিধির একটি অঙ্গ | ছ্বিজ 
মাধবের কাব্যে সর্ধ দেব-দেবীর বন্দলগ আছে। কিন্তু মুকুন্দরামের 
কাব্যে ইহা পাওয়া যায় না। তত্ত্রে গুরুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। 
দ্বিজ মাধব তাহার কাব্যের আরস্তে গুরুকে বন্দনা! করিতে স্ভূুলেন 


১। তন্ত্রসার, বনুষতী সং, পৃ ২*৮। 


ভূমিকা! | ৩1৩/৬- 


নাই। কিন্ত মুকুদ্দরামের কাব্যে গুরুর প্রসঙ্গ নাই। স্থতরাং ছিজ- 
মাধবের কাব্যের উপর তন্ত্রের প্রভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে | এই কাবাটি- 
পাঠ করিয়াই আমাদের তন্ত্রে ম্গলচণ্তীর আদি-রূপ অনুসন্ধানের প্রবৃতি 
জন্মে । 


দ্বিজ মাধবের কাব্যের বূপগত বৈশিষ্ট্য 


আর একটি বিষয়ে দ্বিজ মাধবের কাব্য প্রাচীন ধারার সহিত: 
অধিকতর সামপ্রস্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে । রঘুনন্দনের “তিথিতত্ব 
একথানি ভূয়া গ্রস্থ--এই ধরণের ইঙ্জিত একখানি সমাদৃত, ছাত্রপাঠ্য 
গবেষণা-গ্রন্থে১ স্থান লাভ করিয়াছে । ইহ] বাংলাদেশেরই দুর্ভাগ্য ! 
যাহা হউক, আমরা অনেকেই “তিথিতত্ব-কে রঘুনন্দনের একখানি 
প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি । সেই গ্রন্থে রঘুনম্দন এক মঙ্গলবার 
হইতে পরবস্তাী মঙ্গলবার পথ্যস্ত গীতের দ্বারা মঙ্গলচণ্তীর পূজা করার কথা 
বলিয়াছেন। বিশ্বসার-তন্ত্রেও তিন দিবসব্যাপী আখেটক-উপাখ্যানের 
কথা বলা হইয়াছে । স্ৃতরাং চশ্ীম্গল মূলতঃ পালা-গান-জাতীয় 
কাব্য । সেইজন্যই ইহার অন্য নাম অষ্টমঙ্জলার পালা । মুকুন্দরামের 
চণ্ীমঙ্গলও আট দিনে গীত হইত, ইহ] মুকুন্দের কাব্য পড়িলে জানা 
যায়। তুলনীয় £ 


(৯) ঘট সংস্থাপন করি মহামায়া মহেশ্বরী 
স্থিতি কর এ অষ্টবাসর । 
(7) বিশ্রাম দিবল আট শুন গীত দেখ নাট 


আসরে করহ অধিষ্ঠান ॥ 


কিন্তু মুকুন্দরামের গীতের প্রচলিত অনেক সংস্করণে এখন আর. 
হুনিঙ্গিষ্ট পালা-বিভাগ পাওয়া! যায় না। ছ্িজ মাধবের কাব্য 
এই দিক দিয়া প্রাচীন ধারাটি বজায় রাখিয়াছে। ইহার সমজ্ত 
পুথিতেই সুস্পষ্ট পালাবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও, 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই । দ্বিজ মাথবের কাব্যের সমত্ত পুখিতেই- 


১। শ্রীআগুতোব ভট্টাচার্য”, শাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৩য় সংহরণ, পৃঃ ৩৫২ 


৩৮০ মঙগলচগুীীর গীত 


-শীতটি চতুর্দশ পালায় বিভক্ত । এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় 
এই যে, দ্বিজ মাধবের গীতটিতে কালকেতু-কাহিনীর শেষ অংশ ও 
ধনপতি-কাহিনীর প্রথম অংশ একই পালার অস্ততত্তি করা হইয়াছিল | 
আমরা মূল পালা-বিন্তাস সামান্য পরিবন্তিত করিয়া গীতটিকে যোল 
পালায় বিভক্ত করিয়াছি। মূল পালা-বিস্তাস অস্থসারে আট দিনের 
মধ্যে ছুই দিন শুধু এক বেলা গীত গাওয়া হইত। এ ছই দিন 
অবশিষ্ট কাল সম্ভবতঃ পূজার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। শুধু ছুই স্থানে 
পালা-বিভাগ পামাহ্য পরিবন্তিত কর] হইয়াছে, ইহা ছাড়া মূল পাল- 
বিম্তাসে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত 
অনুযায়ী পালা-বিভাগ করিয়া ছিজ মাধব উন্নত সাহিত্যিক প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন ! মুকুন্দরামের ন্যায় তিনি বণনা-কুশল কবি ছিলেন 
না। তাহার প্রকাশ-ভঙ্গীও মুকুন্দের ন্যায় মাঞ্জিত নহে । কিন্তু তাহার 
প্রধান বৈশিষ্ট, তিনি বর্ণনা! করিতে বসিয়। গল্পের গতি-রোধ করেন 
নাই। কাহিনীই তীহার নিকট বড়। কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়াই 
তিনি বখন ষেক্দপ প্রয়োজন লৌকিক ও অলৌকিক চরিজ্রের এবং 
লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। কোথাও 
আতিশয্য নাই। স্থনিপুণ পালা-বিস্তাস এবং চরিত্র ও ঘটনার সামপুস্ত- 
পূর্ণ সমাবেশ থাকার, পারিপাট্যে তাহার কাব্য অপূর্ব হইয়। উঠিয়াছে। 


বাংলা-সাহিত্যে মঙ্গল-শীত 


প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে এক শ্রেণীর রচনাকে মঙ্গ-গান বা মজল- 
গীত বলা হইত। চণ্ডীমঙলগুলি এই শ্রেণীর অস্তভূক্ত । সংস্কত- 
সাহিত্যেও মঙ্গল-গীত বা মঙ্গজল-গাথিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
মহাবংশে১ এক প্রকার মঙ্গল-গীতের* উল্লেখ পাওয়া যার, ইহা! 
আনন্দোৎসবের সময় কয়েক দিবস ব্যাপিয়া গীত হইত। জয়দেবের 
লীত-গোবিন্দও একখানি মক্ষল-গীতি। এই কাব্যটি দ্বাদশ “সর্গে 
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ভূমিকা ৩4/৬- 
বিভক্ত হইলেও সংস্কত মহাকাব্যের অন্ত কোনও লক্ষণ ইহাতে নাই । 


গীত-গোবিন্দে ২৪টি গান এবং গানগুলির মাঝে মাঝে গানের ভূমিকা- 


ক্বব্ূপ কয়েকটি ক্লোক আছে । রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী গানগুলির 
সাহায্যেই বণিত হইয়াছে । প্রতিটি গানের প্রথমে রাগ ও তালের 
উল্লেখ আছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ক্লোকগুলি আবৃত্তি কর! হইত. 
এবং গীতগুলি স্র-তাল-সহকাঁরে গান করা হইবে বলিয়া রচিত 
হইয়াছিল । জয়দেব এই কাবা-ভঙীটিকে “মঙ্গল-গীতি, আখ্যা 
দিয়াছিলেন। মহাবংশে উল্লেখিত মঙ্গল-গীতিও সম্ভবতঃ এইরূপ ছিল । 


এই প্রকার গান ও ছড়ার সাহায্যে কাহিনী বর্ণনা করার" 


জয়দেবী কীতিটিই বাংলা মঙ্গল-গীতগুদ্িতে অবলস্িত হইয়াছিল ।- 
দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙগল এই দিক্‌ দিয়া একখানি খাঁটি মঙ্গল-গীত ।. 
মজল-গানের বিশিষ্ট রূপ (০7) এই কাব্য হইতে স্পষ্ট বুবিতে 
পার] যায়। জয়দেবের কাব্য সর্গ-বিভক্ত ; দ্বিঙ্ম মাধবও তাহার 
কাবাটিকে সবত্বে বিভিন্ন পালায় বিভক্ত করিয়াছেন । তাহ! ছাড়া, 
কাব্যটিতে গানের প্রাচুধ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এবং প্রতি গানের 
গ্রতিলিপির শীর্ষে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ এই কাব্যের পুথিগুলির একটি, 
বৈশিষ্ট্য । লেখক ছড়া কাটিয়া কাহিনী-ভাগ আবৃত্তি করিবার জন্য 
পয়ার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এবং ভাবাবেগ যেখানেই গভীর ও 
উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই লেখকের রচন প্রীয়শঃ বর্ণনামূলক 
পয়ার-ভঙ্গী বজ্্বন করিয়া স্ত্িপদী বা একাবলীর গতি-বৈচিত্রযের আশ্রয় 
লইয়াডে। এই সকল পদ যে স্থর-তাল-সংযোগে গেয়, তাহ! বুঝাইবার 
জন্য লেখক প্রতি ক্ষেত্রেই রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করিয়াছেন । বিভিন্ন, 
পুথিতে মোটের উপর একই প্রকার রাগ-রাঁগিণীর নাম পাওয়া 
যাইতেছে, বহ1! লক্ষ্য করিবার বিষয়। কাব্যে এইব্প রাগ-রাগিণীর- 
উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্ব্যপূর্ণ । 


বৈদিক যুগে কবিতায় ছন্দের উল্লেখ থাকিত। এই ধারা 


অন্গুসরণ করিয়া চাদ বরগাই, জায়সী, তুলসীদাস প্রভৃতি, 


প্রাচীন হিন্দী কবিগণ তাহাদের কাব্যে ছন্দের নির্দেশ 
দিতেন। কিস্তু প্রাচীন বাংলা-কাব্যগুলি 'শীত-ছন্দেে রচিত- 


-৩৮০/৬ মঙ্গলচগাঁর গীত 


হইত ।১ অর্থাৎ সেগুলি ছিল প্রধানতঃ গেয়। এ কাবাগুলিতে 
সাধারণতঃ পয়ার ছলে রচিত অংশই শুধু প্রাচীন হিন্দী কবিজাবর 
হ্যায় সুর করিয়া আবৃত্তি করা হইত । পেজন্য এই সকল অংশের 
উপর লেখা থাকিস্ত “পয়ার” এবং গেয় পদ্দগুলির উপর রাগ-রা'গিণীর 
নাম থাকিত। পরবর্তী যুগে কবিগণ এই ব্যাপারে কতকটা নিরঙ্কুশ 
হইয়া পড়িয়াছিলেন | কিন্তু দ্বিজজ মাধবের কাব্যের পুথিগুলিতে গীতিবন্ধটি 
বহুলাংশে অটুট বহিয়াছে | 

গায়ক-কর্তক পয়ার-ছদ্দে ঘটনা বণিত হলে নাটকীয় রসের স্যষ্টি 
হইতে পারে না। কিন্ত কোনও বিশেষ ঘটনাংশ অবলম্বন করিয়া 
তিনি যখন একটি পদ গান করেন তখন মনে হয় তিনি যেন সেই 
চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন । এই ভাবে মঙ্গল-গানের 
অন্তরভূন্ত গীতগুলি ঘটনার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে নাটকীয় তরজ স্যরি 
করে। এই দিক দিয়া মঙ্গল-গানের বিশেষ একটি এঁতিহাসিক্ষ মূল্য 
আছে। এই ছ্রঙ্গল-গানই পরে গীতাভিনয়ে বূপাস্তরিত হয়। বাংলা 
নাটকের ইতিহাসে মঙ্গল-গানের স্থান এখনও শ্বীকৃত হয় নাই | মঙ্গল- 
গানের নি্সিতি-শত্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণার অভাবউ যদি ইনার 
কারণ হয়, তাহা হইলে হবিজ মাধবের কাব্যে আমরা একখানি খাঁটি 
'মজল-গানেষ পরিচয় পাইব। 


১। সেষুগের বাঙালী কবিগণ “মঙ্গলকাবা* শব্দটি জানিতন না। তাহাক্স! এই 
“শ্রেণীর রচনাকে প্গীত” বা প্মঙ্গলগীত” বলিতেন, ইহ প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের 
পাঠকগণ সকলেই অবঙগত আছেন। প্রথমে রচিল প্গীত"” কাণ। হরি দত্ত” “সংক্ষেপে 
পদ্মার ব্রত কহিল “মঙ্গলগীত*, “যাহ! হৈতে হুইল প্লীত-পথ" পরিচন্প” “এই “গীত” 
হইল যেন মতে”, 'রচিল পরার ছন্দে অনাগ্ভের “শীত”, "মঙ্গলচণ্তীর প্গীতে” করে 
জাঁগরণে", ইত্যাদি পংক্তি দৃষ্টাস্ত স্বরূপ উল্লেখ কর যাইতে পারে । মনসামঙ্গল, 
চণ্তীমঙ্গল ও ধর্শমঙ্গল-_-এই তিন শ্রেণীর রচন। সম্পর্কেই “গীত” শব্দটি ব্যবহৃত হইত, 
এবং পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ধববঙ্গে সব্বতই ইহার প্রচলৰ ছিল এই শ্রেণীর রচনাকে তখন 
“কাব্য, বলা হইত লা। "মঙ্গলকাবা' শব্দটি তখন প্রচলিত ছিল একথা ইতিহাস- 
লেখকগণ কেহ এখনও দেখান নাই। 


ভূমিকা ৩৮০/৩ 
এই গ্রন্থের শিরোনাম। 


এই উদ্দেশ্টেই আমরা আলোচ্য কাব্যটি "মঙ্গলচণ্ডীর গীত” নামে 
'অডিহিত করিলাম। বাংলা চণ্তীমঙগলগুলি মঙ্গপচণ্তীর গীত, জাগরণ, 
অষ্টমঙ্গলার পালা, মঙ্গলচণ্তী-পাঞ্চালিকা, অভয়ামঙল, সারদামঙগল, 
চণ্ডিকা-চরিত প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে । দ্বিজ 
মাধবের বিভিন্ন পুথিতেও পুথি-লেখকগণকে প্র নামগুলিন্ন এক একটি 
ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ছ্বিজ মাধব ভণিতায় সারদ্বামঙ্গল বা 
সারদাচরিত নামে কাব্যটিকে পরিচিত করিয়াছেন । এগুলি প্রচলিত 
নামের মধ্যে আমরা “মঙ্গলচণ্তীর গীত” নামটি নির্বাচন করিলাম, 
তাহার প্রথম কারণ, এই শিরোনামার দ্বার কাব্যটি যে প্রাচীন মজল- 
'গীতের একটি নিদর্শন, তাহ! বুধান হইবে । দ্বিতীষতঃ, বাংল।-সাহিত্যে 
চণ্তীমঙ্গলের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় চৈতন্ত-ভাগবতে । সেখানে 
ইহাকে “মঙ্গলচণ্ীর গীত” ৰলা হইয়াছে । স্তরাং এই নামের দ্বারা 
কাব্যটির সহিত প্রাচীন ধারার সংযোগ সাধিত হুইবে। ভূতীয়ক্তঃ, 
এই নামকরণ (0101০) হইতে বুঝা যাইবে, এই কাব্যের দেবী “মঙ্গল-চণ্ডী,, 
তিনি কেবল মাত্র “চত্তী” নহেন। 


এই গ্রন্থের শিরোনাম সম্বদ্ধে উপরে যাহা বল! হইয়াছে তাহাই 
যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হুওয়! ভিচিত ছিল। কিন্তু কথাগুলি ভাল 
করিয়া বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
তাহার ম্জলকাব্যের ইতিহাসে (৩য় সংহ্করণ ) এই নামকরণ সম্থদ্ধে 
তীত্র আপতি জানাইয়াছেন। এই ব্যাপারে তাহার বিশেষ আপত্তি 
আছে দেখিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য, এবং ধাহারা এই গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন সেই কঞ্সিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের কলঙ্ক দূর করিবার 
জন্য, আমি অনিচ্ছাসত্বেও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইনেছি। 


শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য) মহাশয় দীর্ঘদিন ধরিয়া "মঙ্গলকাব্য* 
সম্বদ্দে গবেষণা করিতেছেন । স্থতরাং তাহাকে অনুরোধ করিব, 
তিনি দেখাইয়া দিন যে, (১) প্রাচান মজলকাব্যের লেখকগণ সকলেই 
তাহাদের গ্রস্থগুলিকে ভণিতায় একটি নির্দিষ্ট নামে অভিহিত 


৪২. মঙ্গলচগ্ডীর গীত 


করিয়াছেন; এবং (২) পরবর্তী পুথিলেখকগণ গ্রন্থের সেই নিদ্দিউ 
নামটিই তাহাদের পুথিতে সর্বত্র ব্যবহার করিয়াছেন) এবং 
(৩) আধুনিক আলোচনাকারিগণও ( আশুবাবু নিজেও ) তীহাঙ্গের লেখায় 
গ্রন্থের সেই নির্দিষ্ট নামটিই সর্বত্র ব্যবহার করিয়াছেন । 

দ্বিজ মাধবের কাব্যের কথাই ধরা যাক । আশ্ুততোষবাবু নিজেও 
স্বীকার করিয়াছেন, দ্বিজ মাধব তাহার কাব্য প্সারদামঙ্গল” এবং 
“সারদাচরিত*--এই ছুই নামেই অভিহিত করিয়াছেন । ইহার 
কোন্টিকে গ্রন্থের শিরোনাম! হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা 
আশুবাবু স্পষ্ট বলেন নাই । ইহাদের যে-কোনও এঞ্টি ব্যবহার 
করিতে হইবে, ইহাই যদ্দি তাহার স্থির-সিদ্ধাস্ত (০০০৮1০6107) হয়, 
তাহা হইলে স্বিজ মাধবের কাব্যের প্রথম মুদ্রণে “জাগবণ* নামটি 
ব্যবহৃত হওয়ায় এই মূঢ়তার জন্য আশুবাবুর আপত্তি কর! উচিত ছিল । 

আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। মুকুন্দরাম “অভয্মামঙ্জল”্, “অস্থিক।- 
মল”, “গৌবীমল্গল” ও প্চণ্ডিকামঙগল”__-এই সকল নামে তাহার 
কাব্যটি অভিহিত করিয়াছেন । এক্ষেত্রে শ্রীধুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য 
মহাশয় তাহার বিজ্ঞ অভিমত জানাইয়াছেন, “মুকুন্দরামের কাব্যের 
প্রকৃত নাম *অভয়ামঙগল* বলিয়াই মনে হয়” (পৃঃ ৪১৫ )1। অথচ 
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী 
যখন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল পকবিকষ্কন চণ্ডী” আখ্যা দিয়া সম্পাদন 
করেন € এক্ষেত্রেও প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালস্স ) তখনও 
কিন্ত আশুতোষবাবুর কণ্ঠে কোন প্রকার ধিক্কার-বাণী উচ্চারিত 
হয় নাই। 

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, তাহার 
গ্রন্থে দ্বিজ মাধবের কাব্যটি বুঝাইতে তিনি একবারও ছ্িজ মাধবের 
সারদামঙগল বা লারদাচরিত লেখেন নাই । অধিকাংশ স্থলেই তিনি, 
লিখিয়াছেন, “দ্বিজ মাঁধবের কাব্য অথব। কাব্)টির শ্রেণীবাচক নাম 
ব্যবহার করিয়! লিখিয়াছেন “দ্িগ্জ মাধবের চণ্তীমঙ্গল+, বা “চণ্তীমঙ্গজলকার 
ছ্িজ মাধব । একস্থলে (পৃঃ ৪২৮) লিখিয়াছেন “দ্বিজ মাধবের চণ্ডী” ! 
থিজ মাধবের কাব্যের নাম পসারদামঙ্গল” ব। “সারদাচরিত*-ই 


ভূমিক। 8/৯ 


হওয়া উচিত, ইহ! বারংবার বলিয়। নিজের লেখায় এ নাম একবারও 
ব্যবহার ন করার কি অর্থ হইতে পারে? 

প্রচলিত শ্রেণীবাচক নামটি ব্যবহার করিয়া আমি যি গ্রন্থের 
নাম দিতাম “চণ্তীমঙ্গল” তাহা হইলে হয়তে! আশুবাবু আপত্তি 
করিতেন না। এই সকল কাব্যের অপর একটি শ্রেণীবাচক নাম 
“ম্ঙ্গলচণ্তীর গীত”, ইহা সর্ধজনবিদ্িত । এবং এই নামটি যে আমার 
শ্বকপোলকল্লিত” নহে, অন্ততঃ “মজলকাব্য* শব্টি অপেক্ষ। ইহা ষে 
অনেক বেশী ইতিহাস-নিষ্ঠ, একথা! মঙ্গলকাবোর ইতিহাস-লেখকের জান৷ 
থাক1 উচিত। তাহা হইলে, “চণ্তীমঙ্জল” নামটি ব্যবহার না করিয়া 
আমি বুল্দাবন দাস ব্যবহ্ত অপর একটি শ্রেণীবাচক নাম “মঙলচত্তীর 
গীত” ব্যবহার করিয়াছি, সেজন্ত এত আপত্তি কেন? 

এই প্রসঙ্গে আরও বলা চলে, তথাকথিত “ম্ঙ্গলকা বা*-গুলি বাংলা 
সাহিত্যেই পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্যের 
গ্রন্থের নাম *মঙগলকাব্যের ইতিহাস” হইলেই তো চলিত। “বাংল! 
মজলকাব্যের ইতিহাসে” যে পুনরুক্তি রহিয়াছে তাহার সার্থকতা 
কোথায়? গ্রস্থমধ্যে লেখক “বাংলা মঙ্গলকাব্য নামে খ্যাত বিশেষ এক 
শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের কথা তো বলেন নাই। 


(৩) কবি-প্রসঙ্গ 
লেখকের নাম 


আমরা এ পর্যযস্ত মঙ্ষলচগ্ডী ও তাহার গীত-সম্বন্ধে আলোচনা 
করিলাম। এখন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক-সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা 
আবশ্তক। লেখক এ পধ্যন্ত মাধবাচার্য নামেই পরিচিত ছিলেন! 
ছাপা পুথির আত্ম-বিবরণী অংশে আছে--“তাহার তন্ুজ আমি মাধব- 
আচাধ্য।”, 

কবির নাম যে মাধবাচার্ধ্য, ইহাই তাহার একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু 
পুথির ভণিতায় এই নাম কোথাও পাওয়া যায় না, সর্বজই দ্বিজ 

2015 9.5 


৪%/০ মঙ্গলচগ্তীর গীত 


মাধব ৰা মাধবানন্দ। ছাপা পুথির যে অংশে মাধবাচার্যের উল্লেখ 
আছে, এ অংশটি অন্য কোনও পুথিতে পাওয়া যায় না। কবির 
আত্মকথা-সন্বন্ধে বিভিন্ন পুথির পাঠ-সমূহ এই গ্রস্থের ৭-৮ পৃষ্ঠায় 'লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । আমরা কবিকে মাঁধবাচাধ্য না বলিয়া মাধবানন্দ ব| মাধব 
বলিতে চাহি, তাহার প্রথম কারণ, মাধবাচার্ধ্য নামের স্বপক্ষে কোনও 
প্রমাণ নাই । দ্বিতীয়তঃ কবিকে মাধবাচাধ্য নামে অভিহিত করিলে 
নাম-সাদৃশ্তবশতঃ তাহাকে ও অন্থান্ত মাধবাচার্ধযকে লইয়া এক জটিল 


পরিস্থিতি সৃষ্ট হইবে। 


রচনাকাল 


লেখক মাধবানন্দ তাহার কাব্যের রচনাকাল-সম্বদ্ধে লিখিয়াছেন £ 
ইন্দু-বিদ্দু-বাণ-ধাত1 শক নিয়োজিত । 
দ্বেজ মাধব গায়ে সারদা-চরিত ॥ 


এই অঙ্ক অন্ুযার়ী তিনি ১৫*১ শকাবেে অর্থাৎ ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার 
কাব্য রচনা করেন। দ্বিজ মাধবের কাব্যের সমস্ত পুথিতেই এই 
তারিখটি পাওয়া যায়। স্ৃতরাং ইহাকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। শ্রীমন্তের বিদ্যাভ্যাস-প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন £ 
চগ্ডিকার ব্রত হেতু পড়িল সকল ধাতু 
দীপিকায়ে জানিল কারণ। 

এখানে পুণ্তরীক বি্যাসাগর-রচিত কলাপ-দীপিকা নামক ভটির টাকার 
কথা বলা হইয়াছে । পুণগুরীকের কাল ১৬শ শতাবী।১ ইনি 
শ্রীচৈতম্ভের সমসাময়িক । দ্বিজ মীধবের কাব্যে কোনও কোনও বিষু- 
পদ্দে শ্রীচৈতন্তের উল্লেখ আছে। একটি বিষুণপদে কবীরের (১৫শ 
শতক) একটি দোহার অঙ্বাদ পাওয়া যাক্স। কবি তাহার আত্ম- 
পরিচয়ে আকবরের নাম করিয়াছেন ।' আকবর ১৫৭৫-৭৬ শ্রীষ্টান্ধে 
বাংলার স্থুলতান দায়ুদ খাঁকে পরাজিত করিয়া বাংলাদেশ জয় করেন । 
এই সকল মিলাইয়াঁ দেখিলে তীহাকে ১৬শ শতকের শেষার্ের লোক 


১। গুরুপদ হালদার, ব্যাকরণস্বর্শনের ইতিহাস, পৃঃ ৪০৮। 


ভীমিকা 9৩/৩” 
বলিতে কোন' বাধা থাকে না । খুব সম্ভব যুকুদ্দরামকে অছুসব্ণ করিয়া 
অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের লেখক দেবী কর্তৃক স্বপ্রাদেশ গ্রস্থরচনার কারণ 
বলিয়া, বর্ণনা করিয়ছেন। কিন্ত ছিজ মাধব কোন স্বপ্রাদেশের কথা 
বলেন/ নাই। : ইহা হইতে মনে হয় তীহার কাব্য ০০০৪ কাব্যের 
পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল । 


পশ্চিমবজের ব৷ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী 


মাধবানন্দ পশ্চিমবঙ্গ অথবা পুর্ধবজের লোক ছিলেন, সে বিষয়ে 
মতভেদ আছে। হিজ্জ মাধবের আত্ম-বিবরণীতে পঞ্চগৌড়, সপ্ত্ীপ ও 
ত্রিবেণীর উল্লেখ পাওয়! যায়। সমস্ত পুথিতেই এই অংশ দৃষ্ট হয়। 
স্থতরাং তিনি পশ্চিমবজের লোক, একথা অন্বীকার করিবার পুর্বে 
আমাদিগকে অনেকবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এখানে বিচার্্য 
এই যে, পশ্চিমবঙ্গে তাহার কাব্যের প্রচলন নাই কেন? ছিজ 
মাধবের কাব্যের কোনও পুথিই এই অঞ্চলে পাওয়া যায় না। 
আমরা যে-সকল পুথি দেখিয়াছি উহার সবগুলিই ভোলা, চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালী, সন্দীপ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সংগৃহীত | চট্টগ্রামের ঘরে 
ঘরে দ্বিজ মাধবের চণ্তীমঙ্গল সমাদর লাভ করিয়াছে । মুকুন্দরামের 
কাব্যের খ্যাতি এ অঞ্চলে দ্থিজ মাধবের কাবাকে ম্লান করিতে পারে 
নাই, ইহার কারণ কি? সেঞজন্ত মনে হয়, লেখক কোনও সময়ে 
পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়! পূর্ববঙ্গে গিয়া বসতি স্থাপন করেন তখনও 
মুকুন্দরামের কাব্য পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত-দেশে প্রভাব বিষ্তার করিতে 
পারে নাই । এই সময়ে দ্বিজ মাধবের কাব্য চট্টগ্রাম ও ততৎসম্িহিত 
অঞ্চলের অধিবাসিগণের চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হয়। পরে এই 
মর্ধ্যাা-পুর্ণ আসন হইতে তাহাকে স্বনচাত করা মুকুন্দরামের পক্ষেও 
এম্ভব হয় নাই | 


কবির শিক্ষা-দীক্ষা 


মাধবানন্দের কাব্য-পাঠে জান। ধায়, তিনি সংস্কতে বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন। কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয় লইয়া তিনি চর্চা 


৪1 মজলচণ্তীর গীত 


করিতেন । তাহার কাব্যে মুকুন্দের কাব্যের স্তা় পৌরাণিক ঘটনা? 
ও চরিত্রের উল্লেখ-বাহুল্য না! থাকিলেও প্রয়োজন-মত তিনি বহু স্থলে; 
পৌরাণিক বিষয়-বস্বর অবতারণা করিয়াছেন । পৌরাণিক শিক্ষা- 
দীক্ষার প্রতিও: তাহার নিষ্ঠার অভাব ছিল না। তাহার কাব্োর 
উপর তঙ্ত্রের প্রভাবের কথা পূর্বেই বলা হইম্তাছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা, 
উল্লেখ-যোগ্য বিষয় হইল তাহার ঠবষ্$ব-সাহিত্য-গ্রীতি । তাহার ধর্মমত. 
কি ছিল জান! যায় না। তবে তিনি বাংল! বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে, 
উপাদান লইয়া! সুকৌশলে তাহার কাব্যের পটভূমিক। রচনা করিয়াছেন । 
কাব্য-বরিত চত্রিত্রের মানসিক অবস্থা বুঝাইবার জন্ত লেখক বহু স্থলে 
অনুরূপ ভাব-সম্বলিত একটি বৈষধব পদ ব্যবহার করিয়াছেন। হেমন, 
শীমস্ত যখন খুক্পনার নিষেধ, অনুনয়, প্রভৃতি না শুনিয়া সিংহল যাজার 
উদ্যোগ করিতে লাগিল, তখন দ্বিজ মাধব একটি বিষুণপদের 
সাহায্যে শচীমাতার সহিত খুল্পনার মনের অবস্থা তুলনা করিয়া! 
লিখিলেন £ 

রহাঅ রহাঅ নদীয়ার লোক 

বৈয়াগে চলিল ছিজমণি | 

কেমতে ধরাইব প্রাণ শচী ঠাকুরাণী ॥ 

আগম পুরাণ পোথা লইয়। বাম করে। 

করঙ্গ বাদ্ধিল গোরা কটির উপরে ॥ 

নিজ পুর হোতে গোরা নদীতীরে যায়ে । 

আউলাইয়া মাথার কেশ শচী পাছে ধায়ে ॥ (পৃঃ ২২৯) 


আর একটি দৃষ্টাস্ত দিই। শ্রীমস্ত পাঠশালায় পণ্ডিতের নিকট তিরস্কৃত 
হইয়া ঘরে আত্ম-গোপন করিয়া ছিল। এদিকে খু্পনী পুত্রকে ঘরে ঘরে 
খু'ঁজিয়া বেড়াইতেছে। মাতার অন্তরের আকুলতা বুঝাইবার জন্ত 
কবি একটি বিষুপদ্দে যশোদার আকুলতা বর্ণনা করিলেন। পদটি 
এইরূপ £ 
তোমরা নি মোর যাদব দেখিয়াছ। 

' চান্ম মুখের মধুর বাণী বাশীতে শুনিয়াছ ॥ 


ভূমিকা! ৪//, 


ঘুমের আলসে রায় কালি কিছু নাহি খায় 
মুই অযপ না দিলুম যাচিয়া । 

সে লাগি বিমরে বুক মা. দেখিয়া চান্দমুখ 
আভু নিশি গৌয়াইলু কালিয়া ॥ 

অরুণ-উদ্নয়-কালে গোধেছ্ছ লইয়া চলে 
লবনী খুজিল মায়ের আগে । 

মুই অভাগিনী শুনি উত্তর ন! দিলুম পুনি 


০ঞান্‌ দিকে গেলা যাছু রাগে । প্ই ২৪) 
বিষ্ুঃপদ্গুলির কোন কোনটিতে মাধবানন্দ বা বিজ মাধবের ভণিতা। 
আছে । অনেক ক্ষেঅ&রে কোনও ভপিতাই নাই । অনেক পদদে আবার 
ভ্বিজ লক্ষ্মীনাথ, দ্বিজ কামদেব, ছিজ পার্বতী, রায় অনস্ত ও অনস্ত 
দাসের নাম ভণিতায্র পাওয়া যায়। অনন্ত দাসের ভণিতাযুক্ত উৎকুষ্ট 
পদটি নরোত্তমের রচন! বলিয়া পরিচিত । বিভিন্ন পুথিতে ঘেখানে 
যে-পদটি পাওয়া! গিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থের পাদটাকায় 
যথাস্থানে দেওয়া হইল । একটি বিষুণপদ্দে কবীরের একটি পদের 
অনুবাদ পাওয়া যায় (পৃঃ ২২৯) । অধিকাংশ পুথিতেই পদটি আছে। 
পদটী যন্দি হিজ্জ মাধব-কর্তৃক অনূদিত বলিয়া! প্রমাণ হয়, তাহ! হইলে 
দ্বিজ মাধবের ব্যাপক-প্রতিভার প্রশংসা করিতে হইবে । স্বিজ মাধব 
ও অন্যান্ত পদকর্তী-রচিত পদগুলি টৈষ্ণব সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন | 
ইহাদের অধিকাংশ পদই এতদিন আমাদের অজ্ঞাত ছিল। সেজন্য 
গ্রস্থশেষে পরিশিষ্টে পদগুলি রস অনুসারে সাজাইয়া মুদ্রিত কর! 
হইল। আমরা ঘতদূর দেখিয়াছি তাহাতে পদগুলি পদকল্পতরু বা 
অন্য কোনও প্রসিদ্ধ পদসংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই। আমাদের 
আলোচ্য কবি যদি চৈতন্া-্পার্ধদ মাধবাচার্ধয বা পদ-কর্তা মাধবাচার্যের 
সহিত অভিন্ন হন, তাহ হইলে এই পদগুলি পদ*সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান 
লাভ করে নাই কেন? মৌলভী আন্ক,ল করিম সাহিত্য-বিশার- 
সম্পার্দিত প্রাচীন পুথির বিবরণে একখানি পুির সন্ধান পাওয়া যাঁয়, 
ইন্াতে কতকগুলি বিষুণপদ ও ধুয়া সংগৃহীত হইয়াছে । ইহার 
অনেকগুলি বিষুপদ ও ধুয়৷ ছিজ মাধবের কাব্) পাওয়া যায়। 


৪1০ | মঙ্গলচণ্তীর গীত 
লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ 


গঙ্গা-মঙ্জল ও শ্রীকৃফ-মঙ্গল (ভাগবতসাব) নামে আরও দুইখান্ি 
গ্রন্থে ছ্িজ মাধবৈর ভণিতা! পাওয়া যাইতেছে । এই কাব্য ছুইটিও 
আলোচ্য মাধবানন্দ রচনা করিয়াছিলেন কি-না, তাহা বিচার করা 
আবশ্ক। ঘ্িষ্ধ মাধবের চণ্তীমঙ্গলে ছুইটি গণেশ-বন্দন! পাওয়া যায় । 
ছাঁপা পুথিতে দ্বিতীয় গণেশ-বজ্নাটি প্রথম গণেশ-বন্দনার পরেই 
গ্থানলাভ করিয়াছে । কিন্তু ক" ও অন্ত কয়েকটি পুথিতে ইহা পরে 
কাহিনী আরভের পূর্বে পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় গণেশ-বন্বনার 
সহিত গঙ্গামঙ্গল ও ভাগবতসারের গণেশ-বন্দনার মিল আছে । শ্রীকষ্ণ- 
মঙ্গলের গণেশ-বন্দনাটি এইক্প £ 


কুগুর-সুনর মুখ এ তিন লোচন। 
মদগল গগস্থল চলই সঘন ॥ 
হিমকর-রুচি এক শন উজ্জ্বল । 
স্কুল খর্ব্ব দেহভার বিশাল উদর ॥ 
প্রণমহা গণপতি গৌরীর নন্দন । 
পরম বৈষ্ণব দেব বিস্ব-বিনাশন ॥ 
মৃষিক-বাহন রূক্ত-চীর-পরিধান। 
প্রস্নবদন দেব করুণা-নিধান ॥ 
মৌলি-মিলিত চারু নব দিনকর । 
লক্বিত কুটিল জটা মুকুট উপর ॥ 
ডপন্বীর বেশেতে সম্বিত চারি ভূজে । 
আশ্ড আবাহন করি যারে শুভ কাজে ॥ 


ইহার সহিত আলোচা চণ্তীমঙ্গলের দ্বিতীয় গণেশ বন্দনা ( পৃঃ ২০ 
অনেকাংশে মেলে । কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্ক যে, একই 
শীতে ছুইবায় গণেশ-বন্দনা করা সাধারণ রীতি নহে । তাহা ছাড়া, 
দ্বিতীয় গগেশ-বন্দনাটি সমস্ত পুথিতেই পাওয়া যায় না। তবে “ক” ও 
অন্য কয়েকটি নির্ভরযোগ্য পুথিতে ইহা পাওয়া! যাইতেছে! সেজন্ত' 
পদটি বদি প্রক্ষিত নাও হয, তাহ! হইলেও একথা বল! চলে যে» 


ভূমিক! 81৩/৬ 
সংস্কতে রচিত একই গণেশ-বন্দনা এই কবিগণ আদর্শ ক্ধখে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

গঙামঙগল চশ্তীষঙ্জল-রচয়িত1 মাধবাননের লেখা হইতে পারে না, 
তাহার কারণগুলি সংক্ষেপে সুত্রাকারে বলা হইল । (১) গঙ্জাষঙ্গলের 
ভণিতায় কোথাও মাধবানন্দ নাম নাই, সর্ধত্রই ত্বিঙ্গ মাধব। 
(২) গঙ্জামজলে রাগিণীর সঙ্গে সঙ্গে তালেরও উল্লেখ আছে, কিন্ত 
চণ্তীমঙ্জলে তালের উল্লেখ নাই। (৩) গঙ্জামজলের ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গী 
অধিক পরিমাণে সংস্কত-খেষা, এবং ছন্দ অনেক বেশী সংঘত। 
দশমাত্রিক একাবলী ছন্দের সংখ্যা খুব বেশী, ও উহা চশ্তীমঙ্গলের 
ম্যায় শিথিল-বন্ধ নহে । (৪) গঙ্গামঙ্গলের ভণিতাদ্ চৈতন্তের উল্লেখ 
আছে, কিন্তু চণ্তীমঙ্গলে বিধুণপদ ছাড়া অন্য কোথাও চৈতন্কের উল্লেখ 
নাই। (৫) গঙ্জামজলে স্য্টিতত্ব বা অন্যান্য দেব-দেবীর বঙ্গনা নাই, 
গণেশ-বন্দনার পরেই কাহিনী আরম্ভ করা হইয়াছে | (৬) গঙ্গামঙ্গলে 
উপদেশ ও তত্বকথা প্রচার করার দিকে লেখকের দৃষ্টি বেশী, কিন্ত 
চণ্তীমলে কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । এই সকল যুক্তি 
সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলে সন্দেহ থাকে না ষে, এই দুইজন ছিজ মাধবের 
কবি-মনে ও রচনা-ভঙীতে পার্থক্য বর্তমান । 

চণ্তীমজলের ন্যায় শ্রীরুঞ্চমললেও নুন্দর সুন্দর বৈঞুব-পদাবলী স্থান 
লাভ করিয়াছে । কিন্তু ইহার ছারা কিছু প্রমাণ হয় না। বিষুণপদ 
অন্যান্য মঙ্জলগানেও পাওয়া যায়। শ্রীকষ্ণমজল-সহ্বন্ধে প্রধান অন্থবিধা 
এই যে, ইহাতে নানা প্রকার প্রক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন 
না এই গ্রস্থের কোনও প্রামাণিক সংস্করণ বাহির হইতেছে, ততঙ্গিন 
চণ্ডীমঙগলের সহিত শ্ীকষ্ণমঙ্গলের তুলনা করা বৃথা । 


৪7০ মজল্চন্তীর গীত 
(৪) পাঠ-প্রসঙ্গ 


পুথি ও লিপিকর-প্রমাদ 


একক্গন সাহিত্য-সমালোচক+ মুন্রাযঙ্ত্রের প্রচলনকে সাহিত্য-জগতের 
একটি যুশাস্তক্কারী ঘটন। বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলেন 
প্রাক-মুদ্রাঘন্ত্-সাহিত্যের রূপ ছিল প্রবহমাণ (2086100 116978076), 
সেজন্য তাহার মধ্য দিয়া কবির ব্যক্তিত্ব ভালভাবে পরিশ্ফুট হইতে 
পারিত না! এই মন্তব্য প্রাচীন বাংলা-সাহিতট-সম্বদ্ধেও প্রযোজ্য। 
পাঠক ও পুথিলেখকগণের হাতে পড়িয়! কাহীর লেখা কিরপ আকার 
ধারণ করিবে, সেবিষয়ে তখন কোনও লেখকই নিশ্চিত হইতে পারিতেন 
না। লেখকমাত্রেই সাহিত্যিক অমরতা কামনা করেন । সেজন্য সে-যুগে 
লেখকগণ ভশিতায় নিজেদের লাম যুক্ত করিয়া শ্বকীয় রচনার উপর 
নিজ দাবা প্রতিষ্ঠিত রাখিবার চেষ্টা করিতেন । কিন্তু ভপিতাঁয় নৃতন 
নাম সংযোজন করা কিছুমাজ কঠিন নহে; এমন কি নূতন অংশ 
ংযোজন করাও মোটেই অসম্ভব নহে । সেকালে এইরূপ ব্যাপার 
অহরহঃ ঘটিত বলিয়াই আমরা আজ কৃত্তিবাস-সমন্যা ও চশ্তীদাস- 
সমস্তার সম্মুখীন হইফ়াছি। পরবর্তী কালে এই সকল মভ্তাকবিদের 
রচনা শুধু ষে অপরের নামে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা নহে, 
অনেক সময়ে অক্ষম কবিগণ নিজেদের পঙ্গু রচনায় মহাকবিদের নাম 
যুক্ত করিয়া পরোক্ষ অমরতা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন | 

শুধু বাংলা-কাব্যের পুথি-লেখক সম্বন্ধেই এই অভিযোগ নহে। 
অন্থত্রও ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁয়। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন পর্যটক 
আলবেরুনীরৎ একটি মন্তব্য উল্লেখ-যোগ্য | ভারতে আসিয়া এখানকার 
শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে পুথি-গত জ্ঞান অর্জন করিতে গিয়। তিনি 
যে অন্থবিধা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়। তিনি 
লিখিয্াছিলেন £ * 
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বাংলাতেও একটা কথা আছে, 'সাত নকলে আসল খাস্তা | লিপি- 
করদের ভ্রম-প্রমাদবশতঃ অনেক সময়ে অভভূত অদ্ভুত পাঠ স্ষ্ট হয়। 
যেমন, ইহাদের হাতে পড়িয়া প্রভূ হইয়াছিলেন “ভুলি সে কাবল প্রভু 
ভূসি সে কাবল।” অনেক সময়ে নকলকারীদের “স্থুলহস্তাবলেপে+ 
বিভ্রাট ঘটিতেও দেখা যায়। যেমন একবার, মহাপ্রভু জাতিভেদ 
মানিতেন না, এই মতবাদ প্রচার করিবার সময়ে একটি গ্রসিদ্ধ বৈষ্ঃৰ- 
গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল, 

প্রভু কহে ভোমের অন্ন যে-জন খায়। 

কিন্ত অনেকের মতে এঁ পংক্তির প্ররূত পাঠ “প্রভ্‌ কহে তোমার অক্ন 
'যে-জন খায় ।* | 


পাঠ-নির্ববাচনে অবলম্বিত পদ্ধতি 


এই সকল কারণে প্রাচীন পুধি সম্পাদন করিতে হইলে বিশেষ 
সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। পুথির পাঠ সন্তোষজনক কি-না এবং 
পুথিতে পরবর্তী কালে পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবজ্দ্রন হুইয়াছে 
কি-না, এই ছুইটি বিষয়ে সম্পাদককে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। 
লেখকের দেশ-, কাল- ও শিক্ষা-দীক্ষাঁসম্বদ্দে মোটামুটি ধারণ! করিয়! 
লইয়া তবে পাঠ-বিচারে অগ্রসর হওয়! আবশ্যক । তাহা ছাড়' একই 
গ্রস্থের অনেকগুলি পুথি ভাল করিয়া মিলাইয়া না দেখিলে পুথির 
কোনও পাঠ- বা প্রসঙজ-সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। অনেক সমস 
-পুথি মিলাইয়া দেখিলেই চলে না, নিজের বিচার-বুদ্ধিও খাটাইতে 
হয়। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পা্নকালে আমাদিগকে এইরূপ অনেক 
সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । যেমন, দাতৃকাগণের বেশ-ভূষা ও 


৪8৩ মক্গলচণ্ডীর লীত 


আম়ুধ-সন্বন্ধে (পৃঃ ১৬) ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে ভিন্ন ভিন্র বর্ণনা পাওয়া 
গেল। সেক্ষেত্রে আমাদের “আদর্শ পুথিতে বা অন্যত্র যে পাঠই 
থাকুক না কেন, মুি-নিশ্াণ-শান্তে মাত্ৃকাগণের যেরূপ বর্ণনা পাওয়া, 
যায় তদহছসারোই আমরা পাঠ নির্ধাচন করিয়্াছি। কলিঙরাজের 
দেবী-পুজা-বর্ণনাকালে (পৃঃ ৩০) কবি বহু পারিভাব্বিক শব ব্যবহার 
করিক়াছেন। সেজন্য সমস্ত পুথিতেই এই অংশের যে-পাঠ পাওয়া গেল» 
তাহার কোনও পরিষফার অর্থ হয় না। তান্ত্রিক পুজা-বিধির সহিত 
মিলাইয়া আমাদিগকে এই অংশের পাঠোন্ধার করিতে হইয়াছে । 


বিভিন্ন পুধির বিবরণ 


পুথি-সম্পার্নকালে অনেকগুলি পুথি মিলাইয়া পাঠ নির্ণয় করাই 
সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন । স্থখ্ের বিষয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন পুথি- 
শালায় ছিজ যাধবের চণ্তীমঙ্গলের অনেকগুলি পুথির সন্ধান পাওয়। 
গিয়াছে । নিম্কে তাহাদের তালিক1 দেওয়া হুইল £ 


(অ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশাল 


ক্রঃ সংখ্যা পুখিসংখ্যা  পত্রসংখ্য। তারিখ 
১ ২৩১৬৮ ৪-১১৪ ১৭৫৯ গ্রীঃ 
৬৬৫৮ অসম্পৃণ 
৩ ৬০৪৮ 
৪ ৬৩৮৭ 
৫ ৬১১৫ ১-৯১, ৯৪-১১ ১৭৭৭ খ্রীঃ 
৬১১৬ ১-৮০ 
৬১১৭ ১-১০৪ ১৭৯৪ খ্রীঃ 
৮ ৬১৫১ ১-৮১ ০ ১৭৮৮ শ্রীঃ 
রে ৬১৬৪ ১-৯৫ ১৮১১ শ্রীঃ 
১০ ৬১৬৫ আসম্পৃণ 


ঙ 
ঠ 


৬১৯৩৯ 


তৃমিকা, ৪5/ 


ক্রঃ সংখ্যা পুথিসংখ্যা গত্রসংখ্যা তারিখ 
১২ ৬১৭১ , ১৬৫ ১৮১৭ গং. 
১৩ ৬১৭৬ ১-১০৮ ১৮৪২ গ্রীং 


সমস্ত পুথিই চাটগী, নোয়াখালী ও তৎসগ্নিহিত অঞ্চল হইতে 
সংগৃহীত । 


(আ) সাহিত্য পরিষৎ পুথিশাল! 


১৪ ১৬৮৩ ১-১০৪ ১৮২৩ শ্রী, 

১৫ ১৯০৯ সম্পূর্ণ ১৮৬৩ গ্রীত. 

১৬ ১৯১৯ রি রি 

১৭ ১৯১১ এ টি 
সবগুলিই চাটগার পুথি। 


হে) সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার 
১৮ ৮২৫৯-_্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী-কর্তৃক প্রকাশিত পজাগরণ,* ২য়! 
সংস্করণ (১৩১১)। 


(ঈ) অন্যাগ্ত পুথিশালা 


১৯ ১*-দৌলতপুর কলেজ লাইব্রেরী । 
২৭ ৫€৫৫৯ক--ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয় লাইব্রেরী । 
২১ ৪৯।৪-_রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পুথিশাল]। 
এই ২১ খানির মধ্যে (ইহাদের মধ্যে একখানি ছাপা গ্রস্থও আছে ) 
সর্ধ্বাপেক্ষা প্রাচীন পুথিটিই আমরা “আদর্শ পুথি বা ক-পুখি হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছি । উপরের তালিকায় ইহার ক্রমিক সংখ্যা ১; ১৭৫৯ 
গীষ্টান্দের লেখা অতি জীর্ণ তুলোট কাগজের পুখি। হস্তাক্ষর পুরাতন 
ও কদর্ধ্য, কিন্ত পুখিটির পাঠ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিল বলিয়া! প্রতিপন্ন 
হইয়াছে। ৃ 
এই পুথি ছাড়া পাঠ-নির্য়ে অন্থান্থ যে-সকল পুথি প্রধান অবলম্বন- 
রূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ £ 


খ-পুথি, তালিকা-সংখ্য। ৫, তারিখ ১৭৭৭ খ্রীঃ 
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ক-পুখির প্রথম তিন পাতা! এবং শেষের সামান্ত অংশ খণ্ডিত বলিয়া 
-এঁ ছুই স্থলে খ-পুথিকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে । 

গ-পুধি, তালিকা-সংখ্যা ৮, তাবিখ ১৭৮৮ খ্রীঃ 

ঘ-পুধি, তালিকা-সংখ্যা ৭, তারিখ ১৮৯৫ খ্রীঃ 

ইহা ছুইখানি খণ্ডিত পুথি 3 ১-১* এক পুথি, ১১-১১৪ অন্য পুথি 
মিলাইয়া বাঁধাই করা ও শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনের নামাহ্িত। 

উ-পুথি, তালিকা-সংখ্য। ১৪, তারিখ ১৮২৩ খ্রীঃ 

চ-পুখি, তালিকা-সংখা। ১৫, তারিখ ১৮৬৩ খ্রীঃ 

ছ-পুি, তালিকা-সংখ্যা ১৮, তারিখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ 


পুথির বানান-সংস্কারে অবিলম্িত নীতি 


প্রাচীন বাংলা পুথিতে একই শব্দের নানা প্রকার নৃতন নুতন 
'ষানান দেখিতে পাওয়া যায় । যেমন “হৃদয়” শব্ধটি কেহ লিখিয়াছেন 
হ্রিদয়, আবার “হিম বানানও দেখিয়াছি মনে পড়ে । অনেক সময়ে 
একই পুথিতে একই শব্দের বিভিন্ন বানান পাওয়া! যায়। প্রান 
পুথির বানান-সম্বন্ধে দুই প্রকার মত প্রচলিত। কেহ উহাকে 
লিপিকরগণের অসতর্কতার বা অজ্ঞতার ফল বলিয়া মনে করেন । 
আবার কেহ কেহ উহাতে লেই সময়ের ভাষাগত বা উচ্চারণ-গত 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন । পুখি-মুদ্রণের সময়ে এরূপ বানান আমূল 
সংশোধন করিয়া দেওয়া উচিত, ইহাই প্রথম পক্ষের মত। কিন্তু 
দ্বিতীয় পক্ষ সংশোধনের একাস্ত বিরোধী । এই উভয় মত পরীক্ষা 
করিয়া অমৃল্যচরণ বিদ্ভাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছিলেন--“এই সকল কারণে 
সমস্ত পুথিরই বানান আমূল সংশোধন করা যেমন কর্তব্য নহে, তেমনি 
মুর্খ লিপিকবের লিখিত অর্ধাচীন বা, প্রাচীন পুথির বানানও যথাযথ 
গ্রকাশ করা সঙ্গত নহে ।”*, 


১। বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ, ওয় খণ্ড, ২র সংখ্যা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, 
“৬৩, পুত ১:। 


ভূমিক। ৪৮/৬- 


পূর্ব্বে প্রাচীন বাংলাগ্রন্থের একমাত্র পরিবেষক ছিলেন বটতলার" 
প্রকাশকগণ। তাহার! প্রাচীন কবিদের রচন। স্থত-্পাঠ্য করিবার জন 
শুধু বানান কেন, আখ্যান এবং ভাষাও যদৃচ্ছ পরিবন্তিত করিতেন । 
কিন্ত ইহ! সঙ্গত নহে । প্রাচীন বাংলাকাব্যে আমর! সেকালের- 
বাংলাভাষা ও বাঙালীর আচার-বাবহার-সম্বন্ধে অনেক তথা পাইতে 
পারি। বাম্পা্দনকালে এই সকল এঁতিহাসিক নিদর্শন যাহাতে বিলুপ্ত 
না! হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্কক | খুব সম্ভব বটতলার এই 
সংশোধনী-রীতির প্রতিক্রিয়াম্বপ পরবর্তী কালে পশ্ডিতগণের 
মধ্যে পরিবগ্তন-বিরোধী মনোভাব গড়িয়া উঠে। এ পর্যযস্ত প্রাচীন 
বাংলাকাব্যের যেসকল পণ্ডিতী-সংস্করণ মুদ্রিত হুইয়াছে তাহার সব-- 
গুলিতেই প্রায় গ্রন্থের মূল অংশে আদর্শ-পুথির অবিকল নকল ছাপানে। 
হইয়াছে, এবং গ্রস্থের পা্টাকায় বিভিন্ন পুথি হইতে পাঠভেদ দেওয়া 
হইয়াছে। গ্রন্থের মূল অংশই সাধারণ পাঠক পড়িয়া থাকেন। এই 
অংশের প্রতি ছত্রে নান! প্রকার বিকৃত বানান-যুক্ত শব স্থান লাভ- 
করায় এই সকল গ্রন্থের ভাষা অত্যন্ত অপরিচিত ও ছুরূহ বলিয়া 
সাধারণ পাঠকের নিকট প্রতীম্মমান হয়। ফলে মুষ্তিমেয় ছাত্র ও 
গব্ষক-পণ্ডিত ব্যতীত অপরে এই সকল কাব্য স্পর্শ করেন না। 
ইহাতে গ্রন্থমুদ্রণের অপর একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। 

এই উভয় দিক্‌ বিবেচন! করিয়৷ অমুল্যচরণ বিজ্যাভূষণ মহাশয়-কর্তৃক 
প্রস্তাবিত একটি মধ্য-পথ অবলম্বন করা যায় কি-না, এই গ্রস্থ-সম্পাদনের, 
ভার পাইয়া সেই কথাই চিস্তা করিতেছিলাম । এই বিষয়ে তঙ্গানীস্তন. 
রামতচ্ছ লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের অকুগ্ সমর্থন লাভ করিয়া বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হই। 
এখানে মনে রাখা দরকার যে সংস্কৃত পুথি সম্পা্দন-কালে সম্পাদক 
পুখির বর্ণাগুদ্ধি সংশোধন করিয়া দেন! আমরাও আলোচ্য গ্রন্থে মূল, 
পুথির বানান কতকগুলি স্থলে পরিবত্তিত করিয়া লইয়াছি, এবং বানান- 
সম্বন্ধে একটি নিয়ম মানিয়। চলিবার চেষ্ট1 করিয়াছি । ইহাতে বানান- 
সম্বন্ধে যে-পদ্ধতি অবলম্িত হইয়াছে তাহার মুল সূত্রটি হইল, সংস্কৃত 
শবোর বানান শুদ্ধ করিয়া লওয়। হইয়াছে, এবং তদ্ভব শবের বানানে, 
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হস্তক্ষেপ করা! হয় নাই। অবশ কতকগুলি ক্ষেত্রে এই মূল নিক্ষমের 
ব্যতিক্রম করা হইয়াছে । 

সংস্কত শব্দগুলিকে মোটের উপর ছুই ভাগ কর! চলে £ (১) দরলন, 
নিলাম্বর, শৃজন, খুদা, সত্তর, নারাঅনি, শ্পিথিবি, অন্তর্ধ্যান, সহাঅ, 
ইত্যাদি। এই সকল শব্দের বানান-বিরুতির মূলে কোনও মৃল্যবান্‌ 
বৈজ্ঞানিক তত্ব বা কোনও শৃঙ্খল। নাই। এই সকল অস্তদ্ধ বানান 
উপভাষাগত বৈশিষ্ট্য বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না। এই সকল 
ক্ষেতে শব্দের বানান শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । (২) কিন্তু 
কতকগুলি ক্ষেত্রে সংস্কত শব্দের পরিবর্তন প্রণিধানযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হওয়ায় সেগুলি মূলে অথবা পাদটাকায় যথাযথ মুদ্রিত 
হইয়াছে । যেমন £ কন্া১কৈন্যা $ সবর্ণ৯সোবর্ণ ) ক্ষণেক-৯ক্ষেণেক 3 
'ক্ষমা৯ক্ষেমা; ত্রিবেণীজ্রিপিণী; ইত্যার্দি। অপিনিহিতির ফলে কন্তা 
“কন্যা হইয়াছে । অন্তস্থ ব-য়ের ও-কার-প্রবণতার জন্য “ন্ৃবর্ণ” 
“গোবর হইয়াছে মনে হয়। পূর্ববঙ্গে অনেক শবে ক্ষ-ক্ষে হয়, 
ইহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্তক | পৃথগ্ভাবে উচ্চারণ করিলে 
পূর্ববঙ্গ ক্ষ-কে ক্ষ্য' বলিতে শুনিয়াছি। এত্রিপিণীগতে ঘোষবৎ ধ্বনির 
অঘোষে বূপাস্তরও লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাংলা-উচ্চারণে এবপ সচরাচর 
হমু ন1।, 

তদ্ভব শব্দের বানানে কোনও পরিবর্তন করা হইবে না, ইহাই 
সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কয়েক স্থলে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম 
করা হইয়াছে । যেমন £ 

(১) পাশাপাশি ছইটি ম্বর-ধবনি যদ্দি যুক্ত-ধ্বনি রূপে উচ্চারিত 
না হইয়া ছুইটি পৃথক অক্ষরে (৪511৮)8) উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে 
উহাদের মধ্যস্থলে “য় অথবা অস্তস্থ-ব-য়ের আগম হইয়! থাকে। 
এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অপভ্রংশ যুগের ,নিকট হইতে উত্তরাধিকার-স্ত্রে 
আমর! পাইয়াছি এবং বাংলা-লিপিতে এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য পুরাঁকাল 
হইতেই স্বীককতিলাভ করিয়া আনিয়াছে। এই বিষয়ে পুথিলেখকগণের 


১। 2 2, 08985:3, 776 072767% 6%2 1062610777চ67 ০1 £7.5 26821? 
.1,0%099৩) 0, 511. | : 
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মধ্যে ছইটি রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ “র-য়ের প্রয়োগ 
বেশী করেন; এমন কি তৎসম শবের ক্ষেত্রেও লেখেন র়জ (অঙ্গ), 
য়নম্ত (অনম্ত)।১ আবার কেহ কেহ “য়” বাষ দিতে চান। ফলে 
তাহারা করিআঃ বৈপএ, পআন, প্রভৃতি তে! লেখেনই, এমন কি 
প্রিআণ, 'ভঅঙ্করী” লিখিতেও তাহাদ্দের আপত্তি নাই । ইহা! বিকৃত 
লিপি-ভঙ্গী ছাড়া আর কিছুই নহে । বাংলা উচ্চারণের কোনও 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত নহে । সাধারণতঃ পশ্চিম" 
বঙ্গের পুথিতে ম্ন-কারের বাছল্য ও পূর্ববঙ্গের পুিতে র-কারের অভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থের সমস্ত পুথিই পূর্বের | 
সেজন্য এগুলিতে য়-কারের প্রয়োগ নাই বলিলেই চলে। বাংলা বানানে 
য়-শ্রতির আগমকে চিন্তিত করাই নিষম । এইকপ বানানই উচ্চারণ- 
অন্ছরূপ ও নিভুলি। এই লিপিকরণের সহিত সমতা রক্ষা করিবার 
জন্যই আমরা য়-শ্রতির আগমকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছি। এই জাতীয় 
শব্গুলিকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা চলে । যেমন ঃ 

(ক) -ইয়া-প্রত্যক্াস্ত অসমাপিক! ক্রিয়াপদ £ সমাপিআ, চলিআ', 
পাঠাইআ, গিআ, ইত্যাদি । 

(খ) প্রথম পুরুষ বর্তমান (8:0৭. 067800. 10:99806 69088 ) 
ক্রিয়াপদ £ করএ, বসএ, জ্বালএ, চালাএ, যাএ, যোগাএ, ইত্যাদি । 
এগুলিকে আমর যথাক্রমে করয়ে, বৈসয়ে, জাঁলয়ে, চালায়ে, যোগায়ে 
ছাপাইয়াছি। 

গে) -এবিভক্তি-যুস্ত শব্দ। যেমনঃ তনএ, সদঞ মোহাশএ, 
সভাঁঞ, বুদ্ধিএ, মহামাঞ ইত্যাদি । ইহাদের স্থলে আমরা লিখিয়াছি 
তনয়ে, সঙ্গয়ে, মহাশয়ে, সভায়ে, বুছিয়ে, মহামায়ে, ইত্যার্দি। এই 
"এ বিভক্তি ঘ্বিজ মাধবের কাব্যে অধিকাংশ স্ছলে কর্তৃকারকে (শ্বার্থে) 
বা অধিকরণকারকে পাওয়া যায়। অনেক সময়ে ইহা কর্মকারকেও 
ব্যবহৃত হইয়াছে । যেমন £ 
4 বন্দম দিনকর-নাথ কশ্টপ-তনয়ে। (পৃঃ ১) 


ও 8. 00865215558, 0. 599. 


৫. মঙজগলচণ্তর গীত 


য়কারের, লিপিকরণ-প্রসঙ্গে 'আর একটি কথা বিশেষ উল্লেখখযোগা + 
অন্ভুত্ঞা -হ” ব| ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা -ইহ+-প্রত্যয়াস্ত পদ হইতে উৎপন্ন 
শবগুলিতেও পুথিতে সর্ধআ্র -অ বাবহার করা হষ্টয়াছে। যেমন £ 
করহ-”করআঅ $ করিহ১করিঅ / যাহ১সযাঅ ; গাহ১গাঅ ) সেইরূপ 
ঘুচাইঅ, হইঞ্স, ইত্যাদ্দি। ছিজ মাধবের কাব্যে -হ, -অ, -ও, এই 
তিন প্রকার প্রত্যয়-যুক্ত অনুজ্ঞা রূপই পাওয়া! যায় । কোন কোন 
স্থলে অনুজ্ঞা-স্থচক -অ পূর্ববর্তী ব্যঞ্কনের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছে । 
যেমন £ “নায়কেরে তার” ইত্যাদি । ইহান্দের মধ্যে মধ্যযুগ-স্থলভ -অ 
প্রত্ায়াস্ত রূপটিই অধিক ব্যবহৃত হুইয়াছে। এই সকল শব কোথাও 
কোধথাও যায়”, গায়”-এইভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হছ্া 
কোনও মতেই যুক্তি-যুক্ত নহে বল্গিয়! এই গ্রন্থের শেষ দিকে শবগুলিকে 
করঅ, যাঅ, গাঅ--এই ভাবেই ছাপানো হইয়াছে । 


(২) পূর্ববঙ্জে ড়-য়ের র-উচ্চারণ সর্বজন বিদিত। এবং এঁ অঞ্চলের 
প্রার্দেশিক উচ্চারণে আন্নানিক চন্দ্রবিন্দু-ধ্বনির অভাবও অন্য কোনও 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সেজন্য পুথি অনুযায়ী ভাড়ু স্থলে ভাড়ু, 
ঘোড়া স্থলে ঘোর!, এবং পাচ স্থলে পাচ, বা চাদের স্থলে চাদ ছাপাইলে 
কোন্‌ বৈজ্ঞানিক কর্তব্য সম্পাদিত হইবে তাহা আমরা বুঝি না। 
ঘবিজ মাধব পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন একথাও প্রমাণিত হয় নাই। 
এই সকল কারণে প্রাদেশিক লিপিকরণ-রীতি বর্জন করিয়া এই সকল 
স্থলে বাংলার চলিত লিপিকরণ-রীতি অন্ুস্থত হইয়াছে । 

(৩) জে, জাহার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও চলিত রীতি অনুযায়ী যে, 
যাহার মুদ্রিত হইয়াছে । কারণ সংস্কৃত 'জ' ও “য+ এই ছইটি ধবনিই 
মাগধী প্রার্কতের অধ্য দিয়া বাংলায় 'জ; হইয়াছে । সেক্ষেত্রে সংস্কৃত 
'জ” হইতে উৎপন্ন 'জ" ধ্বনির জন্য “জ” এবং সংস্কৃত “য হইজে, 
উৎপন্ন “জ” ধ্বনির অন্ত “য চিহু ব্যব্হার করাই অধিক যুক্তি-যুক্ত। 
অথচ ইহাকে উচ্চারণ-বিরোধী বানান বলা চলে না, কারণ বাংলায় “জ" 
ও “'-এর একই উচ্চারণ। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দাস্ত "এ ছন্দের প্রয়োজনে পৃথক এক মাঝ্রাক্ক, 
উচ্চার্ধ্য ; যেমন : 'দোলায়ে ভড়িয়া বীর করিল গমন, "ফুলরায়ে বোলে, 
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প্র যাহ কথাকারে, উইত্যা্দি। এই সকল স্থলে উচ্চারণে . এবং 
লিপিকরণে র-কারের আগম যুক্তিযুক্ত । অবশ্য কোনও কোনও স্থলে 
শব্াস্ত -এ ছন্দের প্রয়োজনে পূর্বববস্তা স্বরধনির সহিত এক মাত্রায় 
উচ্চারিত হইবে । সেখানে লিপিকরণে যু-কাঁর না দিলেও চলিত । 


(৫) ভাষা-প্রসঙ্গ 
কাব্যের ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের বৈশিষ্ট 


খন আলোচ্য-গ্রস্থের ভাষা-সম্বদ্ধে কয়েকটি কথ! বলা আবশ্তক । 
অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে (১৭৫৯ খ্রীঃ) লিপিবন্ধ একখানি পুথি 
প্রধান অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ সম্পার্দত হইয়াছে। 
১৮শ শতাবার মধ্যভাগ ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের যুগ । তখন বাংল। 
ভাষা আধুনিক যুগে পদ্ার্পণের উদ্যোগ করিতেছে । সেই সময়কার 
পুথিতে প্রাচীন ভাষার লক্ষণ কতদুর পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে 
আমাদের সন্দেহ ছিল। কিন্তু পুথিটি পাঠ করিয়৷ ইহার প্রাচীনণন্ধি 
ভাষায় আমর! বিশ্মিত হই। 

দ্বিজজ মাধবের গীতের সমঘ্ত পুথিই পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত । 
সেজন্য ইহার ভাষায় কোনও কোনও স্থলে পূর্বববঙ্গীয় টৈশিষ্ট্য পাওয়! 
যায়। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে পূর্বের রীতি ইহাকে প্রভাবিত 
করিতে পারে নাই। যেমন £ মহাপ্রাণ ধ্বনির লোপ পূর্বের উচ্চারণের 
একটি বৈশিষ্ট্য, কিন্ত আলোঢয গ্রন্থের ভাষায় অশ্বিকাংশ স্থলে মহাপ্রাণ- 
ধ্বনির লোপ হয় নাই। ইহাতে আদি-বাংলার সর্বনাম 'আদ্ি,, 
তুক্দি” পরবস্তভা মহাপ্রাণ-বঞ্জিত “আমি, “মুই” প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক 
না হইলেও, প্রচুর সংখ্যায় ব্যবস্ৃত হইয়্াছে। এবং থেক, এখ, 
তভো, সভে (সবে), নৈথে€সহিতে, প্রভৃতি শবে নৃতন কনিয়! 
মহাপ্রাণ যুক্ত হইতে দেখ যায্স। তাহ। ছাড়া, পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ 
অস্চযঘায়ী চন্দ্রবিন্দুর লোপ-প্রবণতা সত্বেও (বাঁশ, পাচ) বন্দো, 
মাঞ্গো, প্রভৃতি শব্দে চন্দ্রবিন্দু লুপ্ত হয় নাই। এমন কি, খঞ্িয়া, 
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গোসাঞ্িঃ, নাঞ্ডি, প্রভৃতি শব্দে পশ্চিমবজের উচ্চারণ-স্থলভ মাসিক্য- 
ল্রীতিও পাওয়া যাইতেছে $ 


আদি-মধ্যযুগের ভাষা 


* এই গ্রন্থের ব্যাকরণ আলোচনা করিলে ইহাতে আদগি-মধ্যযুগের 
বাংলা ভাষার অনেকগুলি €বশিষ্ট্য পাওয়া যাইবে । শ্রীকব্$কীর্তন 
আদ্দি-মধ্যযুগের পশ্চিমবজের ভাষান্র রচিত হইম্বাছিল। আলোচ্য গ্রন্থের 
ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিকত৷ প্রাপ্ত হইলেও» অনেক স্থলে ইহার সহিত 
শ্রীকুষ্ণকীর্ভনের ভাষার গাঠনিক সাদৃশ্য বর্তমান । এই গ্রন্থের ভাবার 
রূপ-গত বৈশিষ্ট্যাগুলি বিজেষণ করিলেই তাহা বুঝ! যাইবে । 


ক্ষিপ্ত ব্যাকরণ 
€১১) ন্বিস্পেষ্য্য 
বচন--ইহাতে শ্রীকষ্ণকীর্তন অপেক্ষা -রা প্রত্যয়াস্ত বহুবচন পদ্দের 
সংখ্যা অধিক । কিন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের ন্যাস্ব “গণ», “সব প্রভৃতি বহু- 
বচন-বাচক শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্যও এই গ্রন্থের ভাষাম্ন পাওয়া! যায়। 
ইহাতে একটি নৃতন সমষ্টি-বাচক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহ] “ভাগে | 
যথা £ 
(১) রাজার প্রকতি দেখি রাণী ভাগে কান্দে 
(২) ব্রাহ্ুত ভাগে নোয়াছে মাথা 
কারক--আলোচ্য গ্রন্থের ভাষায় বিভক্তি-হীন কর্তৃপদ স্থলভ। 
যেমন, ধনপতি বোলে, মহাবীর মিলিল সভাতে, ইত্যার্ছি। ' কর্তৃকারকে 
শব্দাস্ত ব্যঞজনধবনির পরে “এ এবং শ্বরধ্বনির পরে “য়ে” বিভক্তিও 
বহুস্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যেমন £ শিবে কহে, ধাতায়ে 
কহিল, অপ্দরায়ে নৃত্য করে, ইত্যার্দি ।* 


হ্বহন্-ম্বগান্সন্ 
বিভক্কি-হীন কর্দপদ £ শান্ত কলাম বীরমণি, মহাবীর তুলি লও, 
ইত্যাদি । | 
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-এরে, -রে বিভক্তি ই নায়কেরে তার, নম্দীরে স্তবন, ছুহারে জন্মাইয়া, 
ইত্যাদি। 

-একে, -কে বিভক্তি £ অন্থরেকে দিলা বর, খুলনাকে সমপিল 
লহনার তরে, ছুবলাকে ডাকি কহে, ইত্যাদি। 

-এ, -য়ে বিভক্তি হ শ্রীয়মন্তে ধরি তোলে, ভাবিয়! পারদ মায়ে, তে 
কারণে পাঠাই ভোমায়ে, ইত্যাদি । 

শ্রীকষ্ণকীর্ভনেও কম্মকারকে -কে, -রে এবং -এ, -য়ে বিভক্তি ব্যবহৃত 
হইয়াছে। 


হল্লশ-্ান্ল্ 


-এ, -য়ে বিভক্তি £ ধ্যানে না পাইল, স্মরণে মাত্র, যেন মতে 
হইল, জ্রাসে হইল মন্ুষ্া শরীর, ক্ষুধায়ে আকুল, ইত্যাদি । এই “এন, 
হইতে উৎপক্প -এ এবং -এ বিভক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও ব্যবহৃত হইয়াছে, 
তবে এ গ্রন্থে -এ' বিভক্তিই অধিক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে! আলোচ্য 
গ্রন্থের পুথি পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গেলে, তাহাতেও এ' বিভক্তি-যুক্ত করণ- 
পঙ্গ পাওয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। 

“সমে”'-্এই অঙ্ছসর্গ-(০০9৮-1১০51619) যোগেও করণ-কারক গঠিত 
হইতে দেখা যায় £ শচী সমে গেলা পুর্ণার | 


নষ্প্রলানম্-ক্ান্সক্ক 


-এরে, “রে বিভক্তি £ পুম্পেরে, কিসেরে, অন্নেরে পোড়ে গা, সুগেরে 
যাইতে বনে, ইত্যাদি। অন্তরে? ও “তরে”--এই ছুইটি অন্সর্গও এই 
কারকে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যথা ঃ কিসের অস্তরে, কালকেতুর 
তরে, ইত্যার্দি। করিবারে, দেখিবারে প্রভৃতি 061৮৪ 1010155 
ক্রিয়াপদেও -এরে, রে-র প্রয়োগ দেখা যায়। কন্দমকারকের পদ্দ গঠনের 
জন্তও ইহা! ব্যবহৃত হইয়া! থাকে, তাহা কর্ম-কারকের আলোচনাকালে 
দেখান! হইয়াছে । সম্প্রদান-কারক বুঝাইবার জন্য অন্যান্য অন্ধুসর্গও 
ব্যবহৃত হুইয়াছে । যথা ঃ খড়গের কারণে, করের লাগি, ইত্যাদি । 


61৬ মজলচণ্তীর গীত 
অগা -শগ-ক্ক 
হোসে, ছোতে £ তথা হোস্তে, এই দেশ হোসে, মন্দির হোতে, 


কচ্ছ হোতে, ইত্যাদি । শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনেও হতে, হৈতেঁ, হয়িতে ব্যবহৃত 


হইয়াছে। 
-থুন বিভক্তি £ আমাথুন অধিক কিবা ঈশ্বরের বি। 
থাকিয়া £' কৈলাস থাকিয়া তাহা জানিল। পার্বতী । 


ভনম্য ত্র 


-এর, -র ঃ দানের সজ্জা, পুত্রের বার্তা, সম্প্রদানের মন্ত্র নৌকার, 


ইত্যাদি । 
শ্রীকষ্ণকীর্ভনে আরও অনেকগুলি ৬ঠী বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। 


অধিক্্লঞ্প-ান্ ক 
-এন -য়ে বিভক্তি £ দেহে লয় করি, আমার আসরে, হৃদয়ে সতত, 
ভিগায়ে, ইত্যাদি । 
-এত বিভক্তি £ বুষেত চড়িয়, মনেত আকুল, জলেত উলিয়।, 
মথনেত কালকুট, দম্পতি গৃহেত গেল, ইত্যার্দি। 
“এতে, -তে বিভক্তি ঃ নিকটেতে না আইসে অস্তক, প্রলয় কালেতে, 


এথাতে, ইত্যাদি। 
-কে বিভক্তি : ভাইন পানিকে কর ভর। 


ভনক্হোপন্স 
-গে। বিভক্তি £ দেবি গো বঙিয়! শিয়রে, দেবি জননি গো, ইত্যাদি । 


-রে বিভক্তি ঃ জগত জননী মা রে, ইত্যাদি । 
ভি আরঠন্বভ-ত্বাম্ধান 0০511056 798) 


অধিকাংশ স্থলে ৬্গী বিভক্তি-যুক্ত পদের পশ্চাতে অন্থসর্গ যুক্ত হয়। 
যেমন £ ফুলরার বিদ্ভামানে, দেবীর ভিতে, কিসের কারণে, করের 
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লাগি, ইত্যাদি । কোনও কোনও খুলে, সম্ভবতঃ ছন্দের প্রয়োজনে, 
অন্গসর্গটিকে সরাসরি শব্দের সহিত যুক্ত করিতে দেখা যাকস। যেমন, 
দেবাই বিচ্যমানে, বীর স্থানে, ইত্যার্দি। 


(২) শল্প্রন্নান্ম 


উত্তম পুরুষ---আধন্ষি; তিধ্যকৃ-আধার £ আঙ্ষা-, মো, আমা”, আম-। 

কর্তৃকারক : আদ্ি, মুঞ্রি, মুই, আমি ? বছবচন-_-আদ্ষারা, ইত্যাদি । 

কশ্শকারক £ আঙ্ষা! (আন্দা যদ্দি মিত্রভাবে ভাব), আন্বায়ে, আমারে । 

সম্বন্ধ £ আন্দা (আন্গ! স্থানে) আহ্বার, আমার । 

মধ্যম পুরুষ-_তুন্ষি; তির্ধযক্‌-আধার £ তোন্ধা-, তোমা-, তো-। 

কর্তৃকারক ঃ তুদ্দি, তুমি, তুঞ্চি (তুচ্ছার্থে; তুলনীয় £ বুঝিলু' বুঝিলু' 
বেটী তুঞ্চি ছুষ্ট মতি )। 

কম্মকারক £ তোন্ধা, তোমারে, তোরে । 

সম্বন্ধ: তোদ্ধা, তোমার, তোর, তুয়!। 

প্রথম পুরুষ সে? তি্যক্‌-আধার £ তা-। 

কর্তকারক £ তা, সে; বহুবচন, তারা । 

কর্মকারক £ ভানে, তারে । 

সম্বন্ধ £ তাহাঁন, তান, তার । 

ভ্বিজ মাধব “আপন” এই আত্মবাচক সর্বনামটি (761631% 
0০7০9: ) বহু স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন । যেমন : সেবক পাঠাইয়া 
পুষ্প আনিল আপনে, আপনা জানিয়া, আপনি স্জিল ত্য, আপনার 
পুরে, তোর ভাগ্যে সেই স্থানে আছিলাম আপনি, ইত্যা্ি । 


€৩) ত্তিজ্লীস্দ 
বর্তমান কাল 
উত্তম পুরুষ £ 
-ম, ইত্যাদি £ বন্দম দিনকর-নাথ, মাগম, পাম চিরকাল, বন্দে, 
মাগো, বোল, বন্দো, কামরাঙ্গা খাউ, ইতাদি। 
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সা £ নিবেদছ, চরণে ধরহু"ঃ ভাবছ তোন্ষারে, ইত্যাদি । 

-ই £ শুন কহি, তোমার চরণ সেবি, যাই, ইত্যাদি । 

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখ্ডি, মুই অথবা 'আন্য 
কোনও একবচন কর্তৃুপদের সহিত মাগম, মাগো, মাগো, মাগ- এই 
জাতীয় -ম, ইত্যাদি প্রতায়াস্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আবক্মি, 
আমি অথবা অন্য কোনও বহুবচন কর্তপদের সহিত -ই-প্রত্যয়াস্ত ক্রিয়াপদ 


ব্যবহৃত হইয়াছে । যথা £ 


একবচন £ 

এ বোল শুনিয়া সই “কহম” তোমারে । নিত্য নিত্য “রাখো” ছেলি 
এই তত কাননে; যুঞ্রিঃ তোরে নিষেধ “করে” জ্যেষ্ঠ ভগিনী; তে কারণে 
গুয়1! দিয়া “মার্গে। পরিহার ; যদি দোষী “হম” মুর সংহাকিব। মোরে; 
ইত্যার্দি। পুরাঘটিত বর্তমান কালেও এইরূপ £ দ্বেখ মুগ “করিয়াছো। 
সাত সভার ঘর; কাহার রমণী মুগ 'আনিম়্াছম+ ঘরে) ইত্যার্দি। 


বছবচন £ 

আঙ্দি ম্বপ্র “হি তোরে £ আক্বি কহি-আদক্ষি কহিএ্ুঅন্মাভিঃ 
কথ্যতে ; পালা করি “রাখি” ছেলি ছুইত সতিনী 5 ধর্দকেতু বোলে 
ভাল “আছি” সর্ব জন। আন্ি তোমার স্থানে এক “করি? নিবেদন ॥; 
ব্রক্মা বলে দেবগণ না কর ক্রন্দন । চল ঝাটে "যাই, যথা আছে 
ভ্িলোচন ॥ $; সবে মনে "পাই? পরিতোষ ; ক্ষুধায়ে আকুল হই “লোটাই, 
আদ্দি ক্ষিতি ; ক্ষণে ক্ষণে উঠি আদ্দি চারিদিকে “চাহি” । হেন সাধ 
করে মনে অন্য জাতি 'যাই? ॥) মানের পাত মুগ্ডে দিয়া "বি ছুই 
জনে ; হেনকালে “চলি, আমি মাথায়ে পসার ; ইত্যার্দি। আধুনিক 
বাংলা একবচন ও বহুবচন ক্রিয়াপদে কোনবধপ ভেদ নাই । কিন্ত 
পুরাতন বাংলান্ম এই ভেদ বর্তমান ছিল, এই অনুমান দ্বিজ মাধবের 
কাব্যের ভাষা! হইতেও সমধিত হইতেছে । 


মধ্যম পুরুষ £ 
"সি ঃ কহসি আমাবে । 


ভূমিকা ৫1৩০ 
প্রথম পুরুষ £ 
”ঞও সয়ে, চালায়, যাকে, শোজে, করে, করনে, দহয়ে, সাজয়ে, সাজে, 
যেব! জানে, ইত্যাদি । 
-অগ্তি ঃ শারি-্শুকে পরিচয় দেয়স্তি সভায়ে । 


অতীত কাল 


উত্তম পুরুষ £ 

“ইলু, -লুঃ জান্বী বন্দিলু, নাপাইলু, প্রবিশিলু; লাঘব হুইলু, 
নিবেদলু, ইত্যাদি । -ইলু*, -লু* প্রত্যযও পাওয়া যায় । 

-ইলাম £ পরিহাস ঠকলাম। 


মধ্যম পুরুষ £ 

-ইল। £ ঘাতিলা, স্থাপিলা, কৈলা, দস্তে উদ্ধারিলা, পাতালে ছলিলা, 
ইত্যাদ্ি। শ্রীকষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত -ইলিঃ -ইলে এই গ্রন্থে পাওয়। 
যায় না। 
প্রথম পুরুষ £ 

-ইল £ না আছিল, পাইল, সাজিল ভবানী দেবী, হইল, ইত্যাদি । 

-ইল! £ তুষিল! দেবী, রাজা করিল! গমন, ইত্যাদি । 

-ইলেক £$ এক রাম! বসিলেক, হেন কালে দেখিলেক দেব পশুপতি, 
কিনিলেক, ইত্যাদি । 

-ইলেম্ত £ বসিলেস্ত সদাগর । 

-ইলেন £ দিলেন দেখা । সম্ত্রমন্থচক ক্রিয়াপদের সংখ্যা অল্প। 

-অল ঃ বেড়ল বায়সগণ। ব্রজবুলির প্রভাব। 


ভবিষ্যৎ কাল 


উত্তম পুরুষ £ 
ইমু, -মুঃ কতদিন অভ্যন্তরে আগিমু, নিত্য বধিমু পশুগণ, করমু 
নিবেদন, মরিয়া যামু। 


৫8০ মঙ্গলচগ্ীর গীত 


-ইব £ কেমতে পুধিব, কি করিব, কোথা যাইব, বলি দিব, ইত্যাদি। 
-ইবাম £ মাংসের পসার তুলি দ্বিবাম মাথায়ে। 
মধ্যম পুরুষ ২ 
-ইবা £ দেবী সমপ্লিবা কার স্থানে, তিন জন্ম অভ্যন্তরে আসিবা, 
দুইখানি খঞ্ডিয়! দিবা, ইত্যাদি । 
শ্রীকষ্ণবীর্তনে মধ্যম পুরুষে-ইবেহে ব্যবহৃত হইয়াছে। 


প্রথম পুরুষ £ 

ইব £ নিদয়! হইব তোর মাতা, যাইব তোম্ষা এড়িয়া, মহিমা জানিব 
কে? সেকি রহিব ঘরে, ইত্যাদি । 

-ইবেক £দ্িবেক তোমারে, রাখিবেক কে, ধরিবেক জোয়াতি হয়ে 
যে, ইত্যাদি । 

শ্রীরুষ্ককীর্তনে প্রথম পুরুষে -ইবে ও -ইবেক এবং শুধু উত্তম পুরুষে 
-ইব, ইবে! ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্য ভবিষ্যৎ 
-ইব প্রথম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ, উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইয়াছে । ইহা! 
সম্ভবতঃ অস্ত-মধ্যযুগের ভাষার বৈশিষ্ট্য | তুলনীয় £ 

সপ্ত সিন্ধু দান করি যে আসিব” ত্বর! কৰি 
তারে মান্য “দিব' ত নিশ্চয় ॥ 
বূপরামের ধশ্মমজল, পৃঃ (১) 


মধ্যম পুরুষ অনুজ্ঞ! ক্রিয়াপদ-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন! করা হইয়াছে 
(পৃঃ ৫৯ ভ্রষ্টব্য )। প্রথম পুরুষ অন্তজ্ঞা ক্রিয়াপদ £ থগুউক সকল 
দুঃখ, সুচারু হউক মোর গান, দেউক পুম্প-মালা, জুড়াক শ্রবণ, আইসক 
নিজ পতি, ইত্যার্দি। উত্তম পুরুষ অন্জ্ঞার জন্য কোনও পৃথক্‌ 
ক্রিয়াপদ নাই। এক স্থলে পাঠ আছে 'প্রণমোহ”। 'প্রণমহা” স্থলে 
প্রণমোহ" হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। “নিবেদন করি? অর্থে “নিবেদেহি,, 
এবং “দান করি+ অর্থে “দেহি” পাওয়া গিয়াছে । সম্ভবতঃ এখানে -হ-এর 
আগম হইয়াছে; নিবেদেই ৯নিবেদেছি । -ইহ, -ইয় যোগে ভবিষ্যৎ 
অন্ধত্ঞা ক্রিযা-পদ. গঠিত হইতে দেখা যায়। 'যথ]: রোষ লা করিহ, 
অবধান হুইয়, করিয় প্মরণ, ন! ভাবিয়, ইত্যাদি । এই গ্রন্থে কয়েকটি 


: ভূমিকা | ৫1/ ৬ 
 মধাতু পাওয় যাইতেছে। যেমন £ অবতার আসরে, রোধে দৈত্য- 
পতি, তিনবার লাফে, বিরোধিতে, কোধ সন্বযণে, বাহিরায়ে, তোষারে 
পগাচকি, হতাশনে হোমে, ইত্যাদি । চোখাইয়া বাম পায়ে--এখানে 
*চৌখাইমা” বিশেষণ হইতে ক্রিয়াপদ | একটি মাত্র ক্রিয়া-হইতে-গাঠিত 
বিশেষণ পদ পাওয়া! যায় £ পি্স্ত বাস। ছুই-এক স্থলে ক্রিয়া হইতে 
গঠিত বিশেষ্য পদও ব্যবহৃত হইয়াছে । , যথ। £ উড়া দিল, কালি যাইখ 
কাট, চাহস্তি বিশাল, ইত্যাদি । অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত অল্প : ঘাইট, 
কিন্তা, আউগ, কাইল,.সাউধ, ইত্যাদি । 


ভাষায় প্রাচীনত্বের নিদর্শন 


ঘ্বিজ্জ মাধবের কাব্যের ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ দেওয়া 
হইল। শ্রীকষ্ণকীর্ভনের ভাষায় বিভক্তি-প্রত্যয়ের ঠবচিত্র্য পাওয়া যায়, 
কিন্ত ইহাতে বৈচিত্র্য কমিয়াছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগে ভাষার 
কোনও আদর্শ রূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। কিন্তু দ্বিজ মাধবের 
যুগে কতকগুলি বিভক্তি ও প্রত্যয় প্রীধান্য লাভ করে, ফলে অন্ত্ান্ত 
বিভক্তি ও প্রত্যয় বর্জিত হয় ও ভাষার রূপ কতকট! নির্দিষ্ট হইয়া 
পড়ে । তাহা! সত্বেও ইহাতে শব্দব-রূপ ও ধাতৃ-কূপে একাধিক বিভক্তি- 
প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রীকষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত 
বভক্তি-প্রত্যয়গুলির সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে। ইহা দ্বারা ছি 
মাধবের ভাষার প্রাচীনত্ব হুচিত হইতেছে । 

এই গ্রন্থের ভাষা বিশ্লেষণ করিয়! ইহার কতকগুলি প্রাচীন লক্ষণ 
দেখান হইল। ইহাদের মধ্যে একবচন ও বহুবচনে উত্তম পুক্ুষ বর্তমান 
ক্রিয়াপঙ্গের ভেদ-_এই লক্ষণা্ট বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । “আদি কহিঃ-র 
পূর্ববর্তী রূপ “আত্মি কহিঞ। এই রূপটিও দ্বিজ মাধবের কাব্যে 
পাওয়া যায় । ঘেমন £ তো্ধাত্রে 'কহিয়ে' আক্ষি ( পৃঃ ২৬৭ ), খুলনায়ে 
বোলে ছিরা “কহিয়ে” তোমারে $ কেহ? কেছে। বোলে আদ্ষি পাইয়ে? 
এমন স্বামী (পৃঃ ২৬৯), ইত্যাদি |, 
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৫7০ মজলচগ্খীর শীত 


এই গ্রন্থের ভাষার প্রাচীনত্ব-সন্বদ্ধে আরও ছুইটি মৃল্যবান্‌ নিষর্শনের 
কথ! বলিয়া “এই ভূমিকার উপসংহার করিব। বাংলা অতীত-জ্ঞাপরু 
ইল সংস্কত' কল হইতে উৎপক্জ। যেমন, সৃতি 4ল, ইস*১৯মক্সঅ+ 
ইল্প-৮মৈল, মরিল। আদি যুগে এই -ইল প্রত্যয়াস্ত অতীত ক্রিস্াপন্- 
গুলি কত্তকটা বিশেষের মতই ব্যবহৃত হইত, অর্থাৎ ইহাদের সহিত 
পুরুষ-বাচক : চিন যুক্ত না হইয়া লিজ-বাচক চিহ্ যুক্ত হইত । যেমন £ 
চর্যযাপদে- টম বুঝিল ; কিস্ত-_লাগেলী আগি। শ্রীরুষ্ণকীর্তনেও এইক্প 
প্রয়োগ পাওয়া! যায় । যেমন £ চলিলী রাহী । আলোচ্য গ্রন্থের ভাষায় 
এইরূপ লিঙ্গ অনুযায়ী -ইল প্রতায়াস্ত অতীত ক্রিয়ার পরিবর্থন পাওয়া 
না গেলেও ইহাতে অনেক স্থলে বচন বা পুরুষ -ইল-প্রতায়াস্ত অতীত 
ক্রিয়াপঞ্ধকে প্রভাবিত কন্সে নাই, উত্তম পুরুষে -ইল-গ্রত্যায়াস্ত ক্রিয়া- 
পদের বল প্রচলন হইতে তাহা বুঝা যায়। যেন £$ বধিতে চলিল 
আদ্দি, প্রজ্তা আনিবারে আঙ্ষি করিল গন, পরিহাশ্য তৈল বাপু 
কল দরাদরি, আহি খুইল ছুন, বুঝিতে নারিল আক্দি, লাঘব হইল মুগ্রি 
ইত্যাদি । 

আদি- ও মধ্য-যুগে অনেক ক্ষেত্রে -ইল প্রত্যয়ের পরিবর্তে -ইত, 
-ই প্রত্যয় দিয়াও অতীত কাল বুঝান হইত।, আলোচা গ্রন্থের 
ভাষাতেও এইব্প প্রয্মোগ পাওয়া যায়। যেমন £ আমার শকতি প্রজা 
আনিবারে "নারি (পৃঃ ৬৯); ভোজন করিতে বণিক সারি দিয়া 
“বসি? (পৃঃ ২১০) পল্মা আদি পঞ্চকন্যা ডাক দিয়া 'আনি? (পৃঃ ২৬৭); 
ইত্যাঙ্গি। ইহাও এই গ্রস্থের ভাষার প্রাচীনত্বের একটি সৃল্যবান্‌ 
নিদর্শন | 


হুলচশভ্ত্তা-ভ্ভীঞগন্ন 


১৩৫৭ বঙ্গাবে এই গ্রস্থের প্রথম সংস্করণ বাহির হয়। উহ ফুরাইয়া 
যাওয়ায় ইহার হিতীঘ্ সংস্করণ প্রকাঁশে উদ্ভোগী হইয়া কলিকাতা 
বিশ্ববিস্কালয় বিস্তোৎসাহিতার পরিচয় দিয়াছেন । প্রথম সংহ্করণ বাহির 
হইলে গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচিত বিভিন্ন বিষয় ও ইহাতে অবলদ্বিত 
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ভূমিকা 386/। 
পুখি-সম্পাছন পদ্ধতি লইদ্সা বিদ্বৎংসমাজ যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ আলোনা 
করেন তাহাতে, এবং ভূমিকায় আলোচিত বহু “উল্লেখযোগা” প্রসঙ্গ 
অন্তর্ধর্ভীকালে প্রকাশিত নানা গবেষগাগ্রস্থে স্থানলাত করান 
আমি বিশেষ উৎসাহ বোধ কন্ি। বিবিধ পত্র-পত্রিকায় 
এই গ্রন্থেত্র রিভিউ বাহির হয় এবং ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা 
কফরিয়াও অনেকে তীহাদের মতামত জানান। এই লকল 
আলোচনায় নৃষ্ন নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাওয়া বায়। এই সকল 
পর্যযালোচনার প্রভাব বর্তমান .সংক্করণে পরিলক্ষিত হইবে) বাহাবা 
নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিয়! আমাকে খণপাশে আবহ্ধ করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে দ্বর্গীয় যোগেশচন্্র রায় বিদ্যানিখি, পণ্ডিত ও্রীধুক্ত 
হরেকষ্*ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
স্থশীল কুমার দে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রগরন সেন, ব্বর্গায় অধ্যাপক 
শশিভৃষণ দ্াশগুঞ, অধাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ও অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত তমোনাশচন্দ্র দাশগুঞ্ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুস্্রণালয়ের সুযোগ্য হ্থপারিপ্টেণ্ডেপ্ট 
শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্রিলাল ও তাহার সহকম্মিবৃন্দ যেরূপ তৎপরতার 
সহিত ও স্ষ্ঠভাবে এই গ্রন্থের মুদ্রণকাধ্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহাতে 
তাহাদের সকলের নিকটেই আমি কৃতজ্ঞ । 

প্রথম সংস্করণে যেসকল বিষদ্দ অস্পষ্ট ছিল, তাহ! এখানে আরও 
বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি । কিছু নৃতন তথ্যও এই 
সংস্করণে সম্সিবেশিত হইল | কিন্তু সর্ধভাবে নির্দোষ গ্রস্থ কেহ পিখিতে 
পারেন না। স্থতরাং “কেবলমাত্র আমার গ্রন্থ পড়িলেই খাঁটি খাটি কথা 
জানা যাইবে --এই জাতীয় বণিক্-্গুলভ উত্কি নিন্দনীকর বলিয়া মনে 
কবি। ? 

১লা ঠবশাখ, ইতি-_ 
১৩৭২ জীমুধীভূষণ ভ্টাভার্যয 


শ্বত্তলচ্গুগীনল্্' গীভ্ড 


প্রথম পালা 


্রম্দ্ষ্ন। 

রাগ ধানশী* 

সূর্য্য-বন্দনা 
বন্দম দ্িনকর-নাথ কশ্তপ-তনয়ে | 
যাহার ম্মরণে মাত্র বিস্ব বিনাশয়ে ॥ 
উদয়-অচলে' প্রভূ প্রথমে প্রকাশ । 
ভ্রমিয়৷ অখিলের ছুঃখ করহ বিনাশ ॥ 
বিনতা-মন্দন প্রভুর রথের সারথি । 
ত্বরিতে চালায়ে* রথ পবনের গতি ॥ 
অরুণ সারথি রথ সপ্ত অশ্বে বহে। 
দিনকৃত পাঁপ-তাপ দরশনে যায়ে ॥ 
ছিজ মাধবে গায়ে মনে ভাবি দেবী | 
নায়কেরে তার* ছুর্গী কর চিরজীবী ॥ 


* এই গ্রন্থে প্রধানতঃ 'ক' পুথিকে আদর্শরপে গ্রহণ কর! হইয়াছে। কিন্তু 'ক' 
পুধির প্রথম দুই পাতা ও শেষ পাতাটি নাই। দেজন্য এই ছুই স্থলে 'খ” পুথিকে আদর্শ. 
রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।  আরম্ত হইতে সর্ব দেব-দেবী বন্দনায় ১৫ পত্ক্তি পরযাসত 
(পৃঃ ৫) “ধ পুথি অবলন্বনে মুদ্রিত হইল। 

+ তৎসম শবের বানান অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুদ্ধ করিয়া দেওয়! হইল । বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বানান পা্টাকাতে দেওয়1 হইল (ভূমিকা ৪/*-৪1* ভ্রষ্টা)। 

১ খ--ছালেতে ; ৩--ছলনে। ৭ €, ছ-ঘুঢাও তরাস। 

ও খ--চালাঅ; ৪--চালাও। * উ--পবন সঙ্গতি। * ₹-্পতনে। 


$ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
রাগ মল্লার 
গাণেশ-বজ্জন। 


ছেরম্ব মহাশয় হইয়া সদদব 


ঘটেতে করু অধিষ্ঠান। 


বিস্ব করয়ে নাশ রক্ষয়ে নিজ দাস 


ঝুচাক হউক দের গান ॥ 


গীন কুস্তস্থল সিচ্দুরে উজ্জ্বল, 


সুগন্ধ পুষ্প তথি শোভে । 


অলি লাখে লাখ বিস্তারিক়া পাথং 


ভ্রমিক্না পড়ে মধুলোভে ॥ 


ধর্বব কলেবর সুন্দর চারি কর 


ব্রত্ব অলঙ্কার সাজে । 


সুচারু পজবক্তে, লোহিতবরণ” রক্তে 


কফিরীট শোভে দ্বিজরাজে ॥ 


অত্যন্ত বলবস্ত স্চারু একদস্ত 


অঙ্গ যে অতি সুললিত ৷ 


পরিধান দ্বীপী-চর্্ব ' নিত্য ধ্োয়ায়েও ব্রহ্ম* 


সমাধি হইয়া* এক-চিত ॥ 


রাজা স্থরোভিষ ঘুচাঘ্ম মনের ভ্রম 


হত মোরে 


» প্রাপ্ত পাঠ; উচ্ছাল। 
৩ ছ- বৈরি । 
« উস্ধর্্মী | 


তোমার চরণ সেবি। 
কপাযুত শৈল-স্ৃতার ্ুত 
নায়কে কর চির-জীবী ॥ 


রী গা, ঘ, ৬, ছঃ খ-- পাকে গাাকে | 
” ছ-ধ্যাবন়ে । 
৩ খ-করিয়া | 


আন্দান্গ/ পা. 


গণেশের চরণ ভাবিয়! 'অন্ুক্ষণ 
মাধবে করে১ পরিহার । 

অভীষ্ট ষনের যে সিদ্ধি করিয়! দে 
অন্য বর নাহি মাগি আত | 


রাগ পটমঞ্জরী 
ফেবী'বজ্দন। 
অবতার আসরে জগত জননী ম! রে 
সঙ্গে নিজগণ লইয়া । 
নিবেদেছি পুন পুন শুনহ আপন গুণ 
নায়ফেরে ক্কপাময়ী হইয়া ॥ 
চগ্ডিক! চামুগ্ড] ভীম। প্রচণ্ড মহ্ছিম। 
চগুমুখ্খ কালী কাত্যায়নী। 
উগ্রচণ্ড1ং-রূপ ধরি ঘ্বাতিল!* দেবের রি 
অমরা এ স্থাপিঙ। বঙ্জপাণি ॥ 


বৎসর শতেক মহী জীবনে রহিত হই, 
শহ্য না হইল শক্রুৎ -দোষে । 

শাকে ভরিয়া দে শিবে* তোক্ষারে ষে 
শাকম্তরী বলি" লোকে ঘোষে ॥ 

নিপাত করিতে কংস উদ্ধারিতে যহুবংশ 
যশোদা-জঠরে নিলা জন্ম । 

অযোনি-সম্ভব! যে মহিমা জানিব কে 


শরীরে না রহে” ধর্মাধর্্ম ॥ 


১ গ-মাধব হই্জ ; ছ-_চাহে,। 

* ইহার পর “ছ' পুধিতে আর একটি গণেশশবন্দন। ও সারদা-বন্দন। আছে; কিন্তু অন্ত 
কব পুথিতে অতিরিক্ত পদ দুইটি পরে পাঁওযা যাঁয়। তৃতীয় পালা, ২* পৃঃ জুষ্টধ্য। 

৭ ৬, ছ-স-অআতিচও1। ৩ ঘ,ঙ,ছ; খ--গাতিলা। 

৪ ঘ; খ--অমরে; ও--অমরা। ৫ ছ--গ্রহথ। * ঘ, ছ--জীবে তাহায়ে নে 

* ঘ--করি। ” ছু--মনকলি জানিল। 


মঙ্ধলচণ্ীর গীত 


যে তোমার করে ধ্যান বুপ তার ভৃপ-জ্ঞান 
নিকটেতে১ না আইসে অস্তক । 

দিন বার তেলে জপ শরীরে না রহে পাপ 
যেন ভৃণ দহয়ে পাবক ॥ 


বরুণ পবন শক্র হর্বাসাদি অষ্টাবক্র 
ধ্যানে না পাইল মুনি ধন্ধণ । 
হীনবুদ্ধি অতি মুঢ় রত্ব হারাইক়া! গুড় 


(মাগম) হর্গার চরণ-মকরন্দ ॥ 


সারদা-বন্দন। 


বন্দম সরস্বতী করিয়া প্রণতি স্ততি 
যুগপাশি প্রণতি বচন । 

হও মোরে কপা-যুতা বিষ্ণুর বনিতা নিত্য! 
ঘটে আসি কর অধিষ্ঠান ॥5 


থাক বিষুঃ বক্ষস্থলে কদম্ব কুত্তম মেলে 
স্থানে স্থানে রাঙ্গল" মালতি । 

মণিহার শোভে গলে শ্রবণে কুণুল দোলে 
মুখ চক্র দেহের অধিপতি ॥ 

ভাবিয়া সারদা মায়ে দ্বিজ মাধবে গায়ে 
ভতরিবারে” সংসারের ধন্ধ । 

করিয়া! পুট্রাঞ্জলি মন মোর হুইক়! অলি 
€ মার্গ ) ছর্গার চরণ-মকরন্ন ॥ 


» শব নিকটেত । » ঘ, ও, ছ--দিনে এক ॥ 
» ছ- বৃন্দ ; হোন কোন পুশ্থিতে “ঘন্দ” । ?" থ---এই পঙ্ক্ি নাক্‌। 
« ঘ্ ছ, এ- আকুল 5 ও- রজিল। ৬ ছ- পূর্ণ । 


ক 


হছ--দেছে। ৮ ঘ, ৩, ক--তক্সিত। 


বননা র্‌ 
রাগ ধানশী 
সব্্ব-দেব-দেবী-বন্দনা--ধর্ঘ নিরঞ্জন 


প্রথমে বন্দম গুরু ধর্ম নিরঞ্জন 1১ 
উৎপত্ভি-প্রলয়-স্থষ্টি যাহার কারণ ॥* 
ব্রহ্মারূপে শ্জে প্রভু সকল নংসার । 
বিষুণরূপে সর্ব রক্ষা কৈলা বারে বার ॥ 
প্রলয়কালেতে প্রভু রুদ্ররূপ ধরি । 
যথেক সংসার নিজ দেহে লয়* করি ॥ 


ব্রজ্মা-বিবুঃ 
প্রণমোহ প্রজাপতি লোটায়া চরণে । 
চারি বদনে যার চারি বেদ ভণে ॥ 
গরুড়ের পৃষ্ঠে বন্দম দেব গদাধর । 
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি. কর ॥ 


বিষুঙ্তর অবতার 


বেদবাণী উদ্ধারিল1৪ মীনরূপ ধরি । 
ধরণী ধরিলা* প্রভু কৃর্মরূপ ধরি ॥ 
বরাহরূপেতে ক্ষিতি দত্তে উদ্ধারিল] | 
নরসিংহরূপে" হিরণ্যাক্ষ বিদারিলা ॥ 
পাতালে ছলিল! বলি হইয়া বামন। 
পরশুরাম রূপে কৈল! ক্ষত্র”-সংহারণ' ॥ 
রামরূপে অরণ্যেতে বেড়াইল ভ্রমিয়। | 
ঘুচাইলা দেবের বিদ্ব রাবণ মারিয়া ॥ 


» খ--পূর্ববে অতিরিত্ত ই ধরণী লোটাইয়। বন্দম ভবানী-চরণ । 

২ খ--পরে অতিরিক্ত £$ গণেশ দেবতা বন্দম সর্বসিদ্ধিদাত। আছি গুরু বঙ্গ 
হন্দোষ বিধাতার দাত! (1)। ৬ ছ--জীন। 

৪ $--উদ্ধারিতে। ' « শ-ধীর। ৬ উ-_ধরিতে হৈলা কৃর্্দ শরীর । 

৭ ৬--ক্লাপেতে ছিরণা বিল! ৮ প্রাপ্গ সব পুথিতে “ক্ষেত; ছ--ক্ষজিয় লিখব । 


মঙ্গলচণ্তীর গীত 


হুলধররূপে প্রভূ অংশ, অবতার । 
ছিবিধ মারিয়। জীবের কৈল প্রতিকার ॥ 
বুদ্ধ অবতারে প্রভূ জগত-মোহুন । 
কক্কি অবতারে কৈল গ্নেচ্ছ-নিধন | 


বিবিধ 


দশ দিকৃপালে বন্দে! যোড় করি হাত । 
ধরণী লোটাইয়া বন্দে। অখিলের নাথ ॥ 
গ্রহগণ সিদ্ধাগণ বন্দম ধরণী । 

অষ্টবন্গর চরণ বন্দম যোড় করি পাণি ॥ 
ব্রহ্মার সাবিত্রী বন্দে। হরির কমলা । 
হরের* গৌরী বন্দে! মনে নাহি হেল! ॥ 
ভিন্নাভিন্ন ভেদ? নাহি অঙ্গ অঙ্গ* মেলা । 
একহি শরীর* যেন পরম উজ্জ্বল] ॥ 

দেবী সরস্বতী বন্দে হৃদয়ে" সতত । 
দেবতা বলিতে নারে যাহার মাহাত্ম্য ॥ 
ধবলবদন” দেবী ধীর গম্ভীর । 

পঞ্চাশ অক্ষরে যার নিন্দাণ শরীর ॥ 
যমুন! বন্দিলু মুখ আদি স্থুরেশ্বরী* । 
যাহার ম্মরণে মাত্র যমলোক তরি ॥ 
জাহুবী বন্দিলু মুঞ্ডি হিমাল-নন্দিনী । 
যার জলে নান কৈলে শমন-তরাণী ॥ 
নদীর প্রধান বন্দম সুরেশ্বরী আদি। | 
পুণ্য তীর্ঘগণ বন্রে। যার যথা স্থিতি ॥ 


১ খ, ঘ-্হংস। «* খ, ঘ, ও--দিনকর। ৩ থ, ঘ--হয়-গৌরীয় প্গ । 
» উ--জ্ঞান। « খ-_আঙ্গ অঙ্গে ; খ-_ অর্ধ অঙ্গে ; ও, ছ--র্ধ অঙ্গ । 

৬ খ--শরীরে ভুহা । ৭ খ, ঘ, ও, ছ; ক--হাদন্স জে চিতত। 
৮ খু, ও, ছ--বরণ। *» খ, ৬, ছ--মুর্ধোর কুমারী । 
১* খ্*-গুধিতেই কেবল হঙগুদ। ধান! আগে, পরে গল । বঙ্গব।। 


খানা 


করযোড়ে প্রণযোহ গ্গেব শ্রিলোষ্টন । 
ত্রিশূল ভমক্ষ করে খাষ্ভবাক্ম; ॥ 
জটায়ে যণ্তিত গলা করে টলয়ল ! 
গ্রীবায়ে- ফণীর পৈতা৷ নয়নে আনল ॥ 
বানীকি ব্যাস বন্দে। মুনি ছুই জন। 
যাহার অক্ুণ* প্রভা, ঘোষে ত্রিস্ভুবন ॥ 
কর যোড় করি বন্দম সনক সনাতন । 
প্রণতি করিয়! বন্দে! যত দেবগণ ॥ 
গুরুর চরণ বন্দে । করিয়া প্রণতি | 
জনক-জননী বন্দে। লুটাইয়! ক্ষিতি ॥ 
পরাশর আদি বিপ্র বন্দিলু সকল। 
সর্ব-রক্ষা1! হয়ে জীবের যার তপ ফল ॥$ 


আত্ম-কথা! 


পঞ্চ-গৌড় নামে স্থান* পৃথিবীর সার । 
একাব্বর নামে রাজ অর্জুন অবতার ॥ 
প্রতাপে তপন রাজা বুদ্ধি* বৃহম্পতি | 
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি ॥ 
সেই পঞ্চ-গোঁড় মধ্যে সপ্তদ্বীপ সার। 
ভ্রিবেণী যে গঙ্গা যথ! বহিছে" ভ্রিধার ॥' 
সপ্তদ্ীপ মধ্যে নদদীয়। যে মহাস্থান । 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূত্র অনেক প্রধান ॥ 


১ ৬, ছ--বৃব আরোহণ । ২ ঙ--গ্লাএ। 
৬ ঘ্, ও--পুরাশ কীর্তি । € --এই চার পঙ্ক্কি “খ পুখিতে নাই । 
« খাম ; ৩-_স্থল। + ৬ ঘ--বুদ্ধিএ ; ছ-বুদ্ধে। 


* খ, ঘ--অতি মনোহর | 

৮ উনার পর “ক”, 'খ* পুথিতে 2 মধ্যান্াএ মহখোদধি গানে কল্পাতরু | খাশ্মিক 
'আচায়বপ্ত বুদ্ধি জুরগুরু ॥& ইন্দু-বিন্দুবাপ-থাত। শক নিজোজিত। ঘি নাধবে গাএ 
দারদা-চরিত॥ "৬" পুথিতে এই ৪ পঙ্ক্তি “ভাকিনী যোগিনী বন্দোষ” ইততাদি ৪ পছৃত্কির 
পরে জানে; “, 'ছ' পুখিতে 'ইন্দুবিন্কু ইত্যাদি ২ পড্ত্তি বাই। 


৮ মঙজলচস্তীত্র গীত 


পরাশর-সত জান মাধব যে নাষ। 
কলিকালে হইল জগত অন্গপাম 1% 
ডাকিনী ষোগিনী বন্দে ধর্মের সভানে | 
গাইন১ গুণীন বন্দে! গুরুজনের পায়ে ॥ 
গাইতে বন্দনার গীত হয়ে অনুক্ষণ। 
স্ততি করি বর্দে। স্থান দেবতাচরণ ॥ 
আমার আসরে অশুদ্ধ গায়ে গান । 
তার দোষ ক্ষমিবা ষে কর অবধান ॥ 
তোমার চরণে মা্গ!! এই পরিহারি 
শ্রুতি-তাল-ভঙ্গ দোষ না লইবা আমার ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধুলোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥1 
* এই চাঁর পঙ্ক্তির স্তানে “ক”, খ”, শত ডা পুথিতে 'মধ্যাদাএ মহোদধি” ইত্যাদি 
আছে । কিন্তু পূর্বব পড্ক্তির সহিত ইহাদের কোনও সঙ্গতি নাই । আলোচ্য ৪ পঙ্ক্তি 
“ধ' পুথি ও সাগিত্য পরিষর্দের অপর তিনখানি পুথিতে ( নং ১৯০৯, ১৯১০, ১৯১১) 
পাওয়া ঘায়। “ছ* পুখির বহু-প্রচলিত পড্ভিগুলির সাহত ইহাদের সাদৃশ্ঠ আছে। এই 
পড্কিগুলি না থাকিলে যেন লেখকের আজ্ম-বিবরণী অপূর্ণ থাকিয়া যায় । সেজন্য ইহ! 
গৃহীত হইল ॥ এস্থলে “ছু” পুখির পাঠ এইরূপ ঃ 
সেই মহানদীতটবাদী পরাশ্র। যাগযজ্ঞ জপে তপে শ্রেঠ স্বিজবর ॥ 
মধ্যাদায়ে মহোদাধি দানে কলপতরঃ | আচারে বিচারে বুদ্ধে সম হরগুর ॥ 
তাহার অনুজ আমি মাধব-আচার্্য । ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীমাহাজ্থয ॥ 
১খ--গাইনে বাইনে গাএ গীত গুরুএ ঠেলে পা । 
1 ইহার পর খ, ঘ অঠিরিক্ত £ অষ্টমঙ্গল! পালার সার _- 


নষ নম নম দেবী নম নারারণী | প্রসিদ্ধ মঙ্গলচণ্তী বিপদনাশিনী ॥ 

শোভ রে মঙগলঘটে বেদ-ন্বরূপা। । সকলি সপূর্ণা হএ জারে কর কৃপা ॥ 
শুন রে সকল লোক হইআ। সদাচার । জেন মতে হুইল চত্ীব্রতের প্রচার ॥ 
মঙ্গল নাছে দৈত্য ছিল অতি বলবন্ত। লুটে পুড়ে সহরপুরী পরম ছুরস্ত ॥ 

লুটে পুড়ে হুরপুরী হরে দেবনারী | ভয়ের কারণে ইন্দ্র ছাড়ে নিজ পুত্রী ॥ 
ভর্রবুজ্ ভবানী-মাত। দেখি সুররাজ | অনুর মারি পুজা লইল অমর সমাজ ॥ 
জঙ্প জন্ম জয় ছুর্গা লর্ধ্ব বিশ্ব খণ্ডি। মঙ্গল-দৈত্য বধি মাতা হইল। যঙ্গলচগ্তী ॥ 


[ পর পৃষ্ঠা জষ্টবা? 


দেবীর উৎপত্তি ৮ 
রাগ পাহিরা; ্‌ 


কৃষ্টি-কথা £ দেবীর উৎ্পতভি 


না আছিল রবি শশী সন্ন্যাসী তপস্থী খষি 
না আছিল এ মেরু. মন্দার | 
না আছিল সুরান্ুর রাক্ষল কিন্নর নর 
সকলি আছিল শৃন্যাকার ॥ 
অক্ষয় অব্যয়ঃ সেই মহাশক্স 
নিরঞ্জন পুরুষপ্রধান* |. 
আপনে সদয়* হইয়া বেড়ায়ে জলে ভালির।" 
স্ষ্টি ক্জিতে দিলা মন” ॥ 
গুরু-পত্থী হরি ইল্দ্রের ভগ হইলে! গাএ। মহা লজ্জ। পাইঅ! শক্রে সেবে সারদাএ॥ 


ব্রহ্ম! বিষণ থণ্ডাইতে ন| পারে ত্িলোচন । ভগ ঘুচাইয়। কৈল সহত্র-লোচন ॥ 
সহম্রাক্ষ কৈল! মাতা কাত্তিকের আই । পুনর্ববার পূজ। লইল বিড়োজার ঠাই ॥ 


মঠ স্থাপন কৈল! কংসনদীতীরে। ধনে পুতে বর পাইয়া! পূজে দগ্ুধরে ॥ 
পশুগণ মহামায়! পালিবার হেতু । বর পাই তৃতীর পুজা দিলেন কালকেতু ॥ 
কাননে হারাই! চেলী ব্যাকুল খুলন]। চতুর্থ পুজাএ তান ঘুচাইলা বস্ত্রণ। ॥ 
পঞ্চম পূজ। দিল ছির! মোকরার তটে। ষষ্ঠ পূ! মশানেতে রাখিল। স্টে ॥ 
রুধিরে সথজিল1 কমল ঘুষিতে -*-***। সপ্তম পূজাএ রাজার জিয়াইল। কটক ॥ 
রাজাএ দিল! কন্তাঁদান পরম সাদরে । চৌদ্দ ডিঙ্গ! লইঅ1 সাধু চলিল! দেশেরে ॥ 
অষ্টম পূজা পাইআ সাধুব ব্যাধি কৈলা নাশ। পিতাপুত্র ছয়জন কৈলালেতে বাস ॥ 
অষ্টম মললার গীত হইল শুভ ফোগ। বাধি-কষ্ট জনে শুনে থণ্ডে তার রোগ ॥ 
_ রূপে বনে রাজস্থানে রক্ষা কর দেবী। নারকেরে তার দুর্গা কর চিরজীবী ॥ 
রাম কলাম রাম রাম রাম গুণগাম। চগ্ডিকার চরণে মোর সহম্র প্রণাষ ॥ 
যাবত জীরম মাতা তু! গুণগাম গাই । অন্তকালে অভর! চরণে দিঅ ঠাই ॥ 


(ঈতি মঙ্গলবার দিবা পাল। সমাপ্ত-_ “ঘ' পুথি ) 
১ ক--পাহী। ২ ণ-_হেমের ; ছ- হ্মেরু। ৩ খ, ঘ--_গন্ধর্ধব | 
* ছ-অতিরিক্ত ঃ হয় যেই। পু « খু,ঘ; ক-- আকার 
» খ-_দ্বতত্্ ; ছ-_চৈতন্য ) ও-_সগুপ।  * থ,ঘ,ছ; ক-_ প্রজাপতি বুঝাইয়। 
” খ,ছ) ক-_নৃষ্টিতে করিল প্রয়াণ। ইহার পর খ, ঘ, ছ--অভিরিক্ত ঃ প্রভূ হি 
স্জিতে আমে জলে ন্বর্ণভিন্ব ভাসে নখে চিরি কৈল! ছুইখান। সেই ডিম্বছির তির 
কফারিলাত নিরঞ্জন ন্থষ্টি হুজিতে ততক্ষণ ॥ 


১ মন্রলচগ্ীর গীত 


(প্রভূ ) সষি'স্যাজিতে চাহে গায়ের মৈল ফেলায়ে» 
তি করিল পদভর | 
প্রতুর পদভব্র পাইয়া পৃথিবী যায় বাড়িয়া* 
ভাসে ক্ষিতি জলের উপর ॥ 
( প্রভূ) স্থপতি হৃজিতে হাসে দেবী জন্মিল নিঃশ্বাসে 
নাভিতে জন্সিল প্রজাপতি । 
করে জাপ্য মাল! লইয়া অন্তরে হরিষ হুইয়া 
ূ ধ্যানে নিবেশ কৈল! মতি ॥ 
্রন্ধার ধ্যান কায়ে বিষ রুদ্র জন্মায় 
ূ দেবী সমপিব কার স্থানে 
বুঝিয়া ব্রহ্মার বাণী কহিল! যে চক্রপাণি 
দেবী সমপিবা ত্রিলোচনে ॥* 
জাঁকি বোলে নিরঞ্জন শুন পুত্র নারায়ণ 
| প্রতিপালন করিবা সংসার । 
ডাকি বোলে অনাদি শুন পুত্র পশুপতি 
প্রলয়কালে ভরিবা উদর ॥ 
ভাবিয়া সারদ। মায়ে দ্বিজ মাধবে গাকে 
করষোড়ে করি পরিহার । 
জনমে জনমে যেন হুর্গার চরণ-ধন 
বিম্মরণ না হউক আমার ॥ 


১১ ঘা ডালএও ও- চালা । . ২ খ,৬--ভাসিক। ; ছ--বিষ্বারির। । 
৩ ইহার পর খ অতিরিক্ত 2 ভ্রক্গা! ধ্যান কৈজা সার তঅগিল ভাজে আয়া বেববর 
ছৃজিল। সকল । পশুপক্ষী স্থাবর হজিল1 সফল তপের বুবিন। হলাধল ॥ 


ক্মজ্ষতনচ্চতী 
রাগ টোড়ী বসস্ত 
মঙ্গল দৈত্যের তপন্ড। 


হিম-শিখরে গঙ্গার বহে পুণ্যধারা | 
নির্মল সলিলে বহে সুগন্ধ মনোহরা ॥ 
বড় রম্য স্থল সেই শিবের ভূবন । 
তথায়ে আসি জপ করে অনুর ছুর্জন ১॥ 
শীতকালে জপ করে জলেতে নামিয়া । 
গ্রীষ্মকালে করে স্তব আনল জালিয়া ॥ 
বরিষ! বাহিরে তিতে গায়ে পড়ে পানি । 
এমত কঠোর তপ জানে শুলপাঁণি ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে। 

বুষেত চড়িয়া হের বর দিতে যায়ে ॥ 





বাগ ধান্পী 
মহ্রল দৈত্যের বরলাভ 


হরে ঘর দিতেও যাচে শুনি মঙ্গল দৈত্য নাচে 
ঘন ঘন দিয়া করতালি । 

যায়ে অন্ুরেশ্বরতধ। ৬ হুইয়! দিগন্বর 
দেখিয়া! হালে ত্রিখুরারি ॥ 


১» খ,ঘ,ঙ,ছ; ক--অন্পষ্ট। ৭ ছ-ছর। 
* ৬*আইসে। * খ--আবেশে অনুর ; ৬-হতিবে আন 


৯২ 


কিলের লাগি! 


মঙ্গলচণ্তীর গীত 


করিল! আমার নেব! । 


কিবা বর চাহ 


এথাতে আসিয়া 


নাট, ঘুচাও 


সকলি অখনে পাইবা ॥ 
আপন জানিয়া 
কর-যোড়ে দৈত্য বলে। 


এথেক শুনিয়। 


করমু নিবেদন 


শুন ভ্রিলোচন 


ইন্জর-পদ দিবা মোরে ॥ 


এ তিন ভূবন 


যত জীব জন 


কেহ না জিনব* মোরে । 


পুরুষ যার নাম 


করিয়া সংগ্রাম 


পল।য় যায়ে যেন ডরে॥ 


দিলু দিলু করি 


শুনহ দানবরাজ । 


দিলু ইন্দ্রপদ 


বোলে ত্রিপুরারি 


সকজি সম্পদ্‌ 


সিদ্ধি হইল তোর কাজ ॥ 
মক্ল দৈত্যের ন্বর্গরাজ্য-অধিকার 


(গেল) এথেক বলিয়৷ 


টে 


বর পাইল ছুর্জন। 


ল্ুমের পর্বতে 


দবাকরে" দিন ছাড়ে 


কলাসে চলিয়। 


আইলা আচস্তিতে 
শুনিয়া কাপে মঘবান ॥ 


বরুণ পবন আদি করি । 


যম গেল ক্ষিতিতল* 


চান্দ পলায়ে ভরে 


প্রাণে" পাইয়া ডর” 


আইলা! দৈত্য স্বর্গ বরাবরি ॥ 


১» খ-স্লেক্গটা ; ঘ--কপট নাট; 


৬ খ্ব-্্মেজ । 
খ-্গেলেন ঘয়। 


০ খ. 'ঘ, ও-"জিনউক। 
* স্প্জন্য়ে। 


ছ--বাটে নাট। ১ এই জণে। 


« খ. খ--ছিনকলে। 
৮ ছু--অকা দেব অন্ত স্ছুল। 


. অজলচণ্জী ৯৩ 


, কানাস্ঘুনা শুনি, কাপে জুরমুনি 
অন্তরে পাইয়া ভয় । 
দেবীর চরণে গতি অন্ত না লয়ে মতি 
দ্বিজ মাধবে রস গায়ে ॥ 


পয়ার 


শুনরে সকল লোক হইয়! সদাচার | 
যেন মতে হইল চণ্তীব্রতের প্রচার ॥ 
মহোদধি জলে যেন এড়িল সাতার । 
তরণী তরিতে দয়া হউক সভাকার* ॥ 
তবে কিছু বোল মুই হর্গা অবতার । 
যেন মতে হুইল মঙ্গল দৈত্যের সংহার ॥ 


মঙ্গল নামে দৈত্য ছিল ত্তি বলবস্ত ৷ 
লুটে পুড়ে স্থরপুরী পরম ছুরস্ত ॥ 

' লুটে পুড়ে স্থরপুরী হরে দেবনারী । 
ভয়ের কারণে ইন্দ্র ছাড়ে নিজ পুরী ॥ 
ইন চন্দ্র বরুণ আর দিবাকর । 
চলিল ব্রহ্মার কাছে লইয়৷ অমর ॥ 
শিরে জটা৷ বাকল: পরিধান করি । 
দেবগণ দেখি হুঃখ ব্রহ্মা মনে ধরি ॥ 
সে বেশ ঘুচা"য়া ব্রহ্মা করিল সম্মান। 
দেবগণ লইয়। তবে শুনিল বচন ॥* 


১ খ, ঘ, ও--শুনি ঘুনাঘুনি ; ছ__এতেক বারতা! শুনি । 

২ খ,ঘ, ও; ক-ন্ান কৈল সাতবার । * থ- ভবানী গোচরে শিরা! করে 
পরিহার ; ঘ--তরণীতে ভর দিয়! হুদ হৈঅ পার ; ও--তরণী তরিতে দয়। হউক সভার ৪ 
ছ-_মহোদধি কলে যেন আমার সাতার । তরাইলে তবে তরি কৃপাএ হর্গার ॥ 

১ খ, ঘ--লুরে পুরে। « ঘ--বাকলির]। 

৬ ঘ-_দেবের সদনে গিআ! দিল দয়শন ; খ" ও "হু" পুখিতে এই দুই পংক্তি নাই। 


৪ 


মলচতথীয় গীত 


৷ আঙল দৈত্য হইল ইন্্র সকলি কহিলা।$ | 
পৃথিবী ভ্রমিয়া* গৌঁলাই এথ দিন গেলা*। 
অন্জ। বলে দেবগণত না! কম জেনদন। 
চল বাটে যাই যথা আছে ভ্রিলোচন ॥ 
দেখত! লইয়া ব্রহ্মা করিলা» গমন । 
শিবের ভূবনে গিয়া দিল দরশন ॥ 
লোটাপ্মা ধরিল' ইন্দ্র হরের চরণ । 
ছিজ মাধবে তথি প্রণতি বচন ॥ 


রাগ ভাটিন্াল 
শিবের নিকট দেবগণের বিলাপ 


ইন্দ্র কান্দে শিরে” ধরি হরের চরণ। ধু। 

স্নরে জিদশেশর অন্থরেকে* দিল! বর 
স্ষ্টিনাশ কর কি কারণ ॥ 

বলবস্ত অনুর লুড়ে পুড়ে সুরপুর 
তার ভয়ে কেছ নহেস্থির। 

ভয়েত আকুল মন ঘতেক দেবগণ 
ব্রাসে হইল মনুষ্যশরীর ॥ 

মহী১* কান্দে উচ্চ স্বরে ভার সহিতে ১১ নারে 
নয়ানে বহয়ে ১২ জলধার । 

পৃথিবী করুণ! দেখি সর্ব দেব অশ্রমুখী 
ধাতায়ে** কহিলা পুনর্ববার ॥ 


» খ-_লইল । ২ উঃ ক-ছাড়িয়; খ--থাকির়।। ৩ ঘ---পেজ। 
১] 

৬ খ, ধ, ও, ছ; ক--দেব্রাজে। «৭ ঘ--দেব। ৬ খ---হুইজ খাতার । 

" ৬--লোটাইর়। পড়ে। ৮ খ। ৭» খ--জলুরেরে। ৯” ক--ধরগী। 


১৯ খ, ঘ, ও, ছ; ক--খণ্ডাইতে। ১৭ ৬--গলএ। 
৯৯ থ, ঘ, উ; ক--তাছা কি হইব । | 


সঙাকাচনতীর পু 

' বর্ম! বলে 'জিলোছন উন গোর বচন 
লক্ষলি পারয্ে পঞ্ডপত্ি | 

মনের ঘুচাও+ গদ দেবভাঞে দেয় পদ 
দৈতাৎ মারিয়া! কাখ ক্ষিতি ॥ 

ব্রদ্মার বাক্য অস্কলাল্পে শিবে* কছে দেবতারে 
ষাও সব চণ্ডিক্ষাক্স ভূবন । 

চণ্ডিকার চরণে ধরি মনে ভক্তি দৃঢ়" করি 
কর গিক্। ছুর্গার জ্ভবন ॥ 

ভাবিয়া! সারদা মায়ে হবিজ মাধবে গায়ে 
করযোড়ে করি পরিহার ৷ 

জনমে জনমে যেন হুর্গীর চরণ-খন 
বিস্মরণ না হউক আমার ॥ 


পয়ার 
শিবের নির্দেশ অনুসারে দেবীর নিকট দেবগণের গমন 


শিবের বচনে দেব করিলা গমন । 
কৈলাসশিখরে গিয়া! দিল দরশন ॥ 
রত্বসিংছালনে বসিছে মহামায়ে । 

ছুই দিকে» সহুচরী চামর ঢুলায়ে ॥ 
হেনকালে গেল৷ ব্রহ্মা লইয়া দেবগণ। 
দেখিয়া দুঃখিত দেবী ভাবে মনে মন ॥ 
মঙ্গল দৈত্য হইল ইন্দ্র সকলি কহিল । 
পৃথিবী ভ্রমিতে মাত। এত দিন গেল ॥ 
আসিতে ন। পারি পঙ্থে চকি ঠাই ঠাই। 
কুবেশ ধরিয়৷ আছে দেবত! গেঁসাই ॥ 


» উ -ঘুচাইয়! | ২ খ-_অস্থর ! ৬ খ--হুয়ে। . 
* খ- দেবীর । ৭ খ-_ধীর। .* ছ-চতুদিকে | 


১৬ মঙ্গলচণ্তীত্ব গীত 


তুদ্ধি বিনে তাহারে মার কেব! বধিদ্ব। 
তুদ্দি যেমত কর তেন মত হইব ॥ 
দেবী বলে দেবরাজ, ন৷ কর ক্রন্দন | 
বধিতে চলিল আঙ্ছি সেই ছুষ্ট জন ॥ 
অন্থর বধিতে ছুর্ণা করিলা গমন । 
দ্বি্জ মাধবে তথ্ি প্রগতিবচন ॥ 
পয়ার 

দেবীর রণ-সজ্জা| 
অতি ক্রোধে নারায়ণী রক্তলোচন । 
সাজ সাজ করিয়! ভাকয়ে মাতৃগণ ॥ 
অন্ট অষ্র করিয়া দানবেঃ হাসে। 
মার মার করিয়া ঘন স্ফুট ভাষে ॥ 
ব্রহ্গাণী দেবী সাজে দেবীর অঙ্গীকারে । 
পীতবন্ত্র“-পরিধান কমণ্ডলু করে ॥ 
বৈষ্ণবী দেবী সাজে গরুড় উপরে । 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধরে চারি করে ॥ 
কৌমারী* দ্বেবী সাজে ময়ূর উপরে । 
রক্তবস্ত্র'-পরিধান শক্তি অস্ত্র করে ॥ 
বারাহী* দেবী সাজে অতি বলবান । 
নিজ দণ্ড» ধরে দেবী খড়গ১* খরসান১১ ॥ 
নারসিংহী দেবী সাজে অতি বলবস্ত। 
প্রথর নখের ঘায়ে১ বিদারয়ে অস্ত ॥ 


১» খ,ঙ, ঘ- দেবগণ। * খ, ছ--সাজন। 

৬ খ, ঘ,ছ। ৪» ৬ দানব সব ; ছ-দানবগণ । * প্রাপ্ত পাঠ 2 রজবস্ত্র 
কিছ্য ইহ মূর্তি-নির্দাণ পাস্ত্রের বিরুদ্ধ ; গ্রস্থশেষে শব্দটীক] দ্রষ্টব্য । » থ-_কুমারী। 

৭ প্রাপ্ত পাঠ  পীতবস্ত্র। ” প্রাপ্ত পাঠ £ বারাছিনী । 

» ঘ,ক- দত্কে ; ও, ছ--অন্তে। ১* ছ; ক,ধ,ও--অভি। 


৯৯» খ,খ, ৪; ক--বলবান। ১২ খঃ ক--পদ নখখ্াতে ক্ষিতি। 


শঙগগততী % 

চাঁছুঙা দেখী সাজে কঙে অসি ধারা । 
হীগী-চর্শ পরিধান গলে মুখদাল! ॥ 
ই্দি-দেখী সাজে কুঁজয় উপ । 

সৃহাভীম! দেবী সাংজ বনজ লইয়া করে ॥ 
'্থাঁছেশখরী দেবী লাজে তৃষের উপরে । 

'অর্থা-চত্র ধরে দেখী শুল অন্তর ফয়ে॥ 

'অঙ্গুর ধধিতে সাজে মাড় ভাগে ভাগে । 

দানব খধিতে বহু হরাহুরি লাগে 


পয়ার 


মন্রল দৈত্যের সহিত দেবীর যুদ্ধ 


লাজিল ভবানী দেখী করি কড়মড়িঃ | 
দিনে অন্ধকার কৈল রণভূমি ঘুড়ি ॥ 
ত্বরিত-গমনে কটক যায়ে বরাবরি *। 
অবিলদ্ে বেড়ে গিয়া অন্যের পু ॥ 
চকিয়ানে ডাকি বলে অস্থরের ঠাঞ্ডি | 
তোর সঙ্গে যুবিধারে আইসে চণ্তী মাই ॥ 
চকিয়ানের খচনে অন্সর ক্রোধ মন । 
সমর করিতে চলে লইয়! সৈন্গণ ॥ 
আপনি সাজিল দৈতা চড়ি দিবারথে । 
বিচিত্র ধস্থুক* বাশ লইলেক হাতে ॥ 
দেখাদেখি হইল সৈল্তপুরে" সিংহনাদ | 


বিষম সমরে দুহার বাঁধিল বিবাদ ॥* 
» খ। খ,৬-স্মানব হরাছরি ; ক---ন্পষ্উ। ২ ৬ ছু; ক--্খাএ জয়ালনি । 
ও ঘা, ছ। 7? ক--তোষর। » খু, ছ-স্ঢুই। ৭ ছস্্ছাড়ে। 


৬ খ_-ইছার পর তণিত1 ও কযেফটি অতিরিক্ত ভ্রিপন্দী পহৃভি । 
9 20788. 


মকাদ'্তীয়লীত - 
গালাগালি ছই লৈন্ত বাঝিন্ব মহারণ। 
দানব অক্ছরে পড়ে ছুরত্ক লমন; ॥ 
কমগুলুর জল ব্রন্মাণী মারে মেলি। 
পুড়িয়া মরয়ে অস্গর ধরনীতে পড়ি ॥ 
নারলিংহী বিদ্দারে নখে কামড়ায়ে ্ষশনে। 
মাহেশ্বরী মানসে শুল দেখে দেখগণে ॥ 
বৈষ্ণবী গদ্দার ঘায়ে অন্দর করে চুর । 
দেখিয়া রুষিল মজল দৈত্য মহাসুর ॥ 
করে গদা লইয়া অন্থর মারিবারে আইসে । 
হাতের গদা কাটে দেবী চক্ষুর নিমিষে ॥ 
করের গদ1 কাটা গেল রোষে দৈত্যপতি | 
রথের সারথি দেবী কাঁটে শীত্বগতি ॥ 
সারথি কাটিল দি অন্সর ক্রোধে জলে | 
বিরথ* হুইয়৷ দৈত্য পড়ে ভূমি-তলে ॥ 
দেবীর অঙ্গেতে মারে বজচাপড় । 
দেখিয়া দেবীর দত্ত করে কড়মড় ॥ 
চাপড় খাইয়া! দেবী তিলেক না টলে। 
চক্রে মুণ্ড কাটিয়া লোটায়ে ভূমিতলে ॥ৎ 
মঙ্গল দৈত্য পড়িল দেবতা! হরযিত । 
অগ্পরায়ে* নৃত্য করে গন্ধর্ধে গায়ে গীত ॥ 
অসুর ঘবিষ্না দেবী বসিলা আলনে । 
দেবগখ করে স্ভতি নানান বিধানে ॥ 


» খ-্বথ দুষ্ট জন । ৭ ধ--পড়িল অন্রগণ ধরণী উপরি! ৬ প্রাপ্ত পাঠ ং বিযখি। 
« ইঙ্ছার পর অন্ঠিরিক ১ এ-.শিবরাষের ভণিতাবুত পদ ; গ-দিনরাষের পর । 
এ ছ্আপনার। ; খ--বিদ্কাখরী বাচে ॥ 


মজলচণ্তী ১৬ 
-মজল দৈত্য বধ করিয়া! দেবীর মঙলচণ্তী নান গ্রহণ 


জয় জর গায় সুখ সর্য বিঙ্খণ্ডি। 
মঙ্গল দৈত্য বধি মাত! হইল! যঙ্গলচস্তী ॥ 
পাস্ত অর্থ্য আচমনী১ গন্ধ পুষ্প জলে । 
মধু শর্করা ঘ্বত আনিল সকলে ॥ 
বেদমন্ত্রে" সকলে করিলা নিবেদন ৷ 
বসিয়! অভয়া কৈলা অমৃত ভক্ষণ | 
রত্ব সিংহাসনে বলিলা মহামায়ে | 

ছই দিকে সহচরী চামর চুলায়ে ॥ 
দেবী বলে শুন দেব আমার বচন। 
বিপদ পড়িলে আম! করিক্স স্মরণ | 
এতেক বলিয়। হুর্গা হইল! অস্তদ্ধান ৷ 
চলিলা সকল দেব চড়িয়া বিমান ॥ 
ঘ্বিজ মাধবাননো এই রস গায়ে । 

ইন্দ্র হইয়া» ইন্জেও দুক্ুভিৎ বাজায়ে ॥* 


-* প্রাপ্তি পাঠ £ আচমনীয়। ২ খ, ঘ, ছ; ক--দৈবসজে। 
৩ খ-_ইন্মপদ পাই! ইন্ত্। * ছ- স্থয়পতি। 
“এ খু-স্ধৃষখুষি ৬ অঙজলবার বিকাল পাকা! সমাপ্ত ইতি । 


তৃতীয় পাল। 
হ্তয-ভনীতলালল ব্যুস্ন! 
স্বাগ ধানপী 
স্বিতীয় গণেশ-বজ্দন। * 


গ্রথমোছ গণপতি গৌরীর নদন। 
ভকত-বৎপল দেব বিদ্-বিনাশন ॥ 
মৌলি-বিকচ চারু নব হিমকর । 

' লগ্দিত মুকুট *-জটা শিরের উপর | 
মদ-গল গঞ্ড, ওত, এ তিন নয়ানখ। 
মুষিক বাহন দেব, সিন্দুরে* পরিধান ॥ 
তপশ্বীর বেশঃ, চারু লম্বিত ভূজে ৷ 
আগে আবাহুন করি তোম! গুভ* কাজে ॥ 
গণেশের চরণ-সয়োজ মধু লোভে । | 
ঘবিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥ 


দ্বিতীয় দেবী-বন্দনা* 
যুগ-পাণি তুয়া পদে কহি। ধু। 
ঘটে কর অধিষ্ঠান গুন নিজ গুণগান 
নায়কেরে হও ক্কপাময়ী ॥ 
চিকুর স্ুচারু করি বান্ধ শিরে* কবরী 
মালতি মালায়ে' শোভে । 
মত অলিকুলে ত্রমিয়া ত্রমিয়া বোলে 
সৌরভে মধু-পান-লোভে” ॥ 
* গু"পুখিতে এই অতিরিক্ত প্ ছুইটি নাই। ১ থ-- কুটিল। 
 খ, ঘ--মদগ্ড শণড গণ এ তিন ভুবনে ; ছ--মদগন্ধ গণ স্থূল শঁও ভ্রিনয়াম। 
* ধ, ঘ--রভ চির পরিখানে ; ছ-- গীত বস্। * ক--ভেস। « খ,ঘ,ছ; ক--নিত- 
সাজে। * খ-্জসি। * খ--মাঁল। গলে ; ছ--মাল! ভথ্খি। ” খ, ঘ, গছ; ক--আশে। 


অর্ভয-্বীলায় সুর! 


"্লআমার আসরে ক্দাসি কর সিং্াসনে বসি 
গুন কি তোমার যল১। 

-ায়কেনে কর ময় ফেআঅ আলি পদ্ছায়া 
লভ়াকারে করছ কুশল ॥ 

যে জানে তোমার স্কাতি প্রতি ভকতি অতি 
তুদ্ি কপ! হও তার তরে। 

*সেই জন ভাগ্যবান তুদ্দি যারে অধিষ্ঠান 
সর্ব গুণাধার সেই নরে* ॥ 

ভুয়া পদকমল যুগল অতি সুন্বর 
ভ্রমর হইয়া মধুগন্ধে। 

মাধবানন্দের মন এ ব্মসে অনুক্ষণ 
রহ পড়ি তুয়! পদবন্ধে ॥ 


বিযু্পদ 
রাগ মানু 
আঙ্ঞু এমন বেশে কথার সাজন্ী। 

এ ন্ধপ দেখিলে প্রাণ না ধরে কামিনী ॥ 
চিকন কালিয়া* যায়ে নানা আছরণ গায়ে 
তাছে শোভে মুকুতার ঝুলি । 
পিন্ধন পাটের খড়! গলে শোভে বরমালা* 

নীল* মেঘে করিছে বিজলি ॥ 
পয়ার 
মজলচত্তীয় কপায় ইজ্ছের ব্যাধি-খশুন 


একদিন স্ররাজ করিতে অমশ। 
কুঙজর আমিয়া তখন করিল সাজন ॥ 


» খু) হস্জাক্জার মঙ্গল ; ছ--্গত জল ; ক--হিমাল শন্দিন্সী | 
২ গু; হ,উ-পর্ধ্ধ ৭ সই নরে ধরে; ক---সর্ববঞণে সেই ভাঙ্গাবন্ধ । 
»* ফ-কালিক।। খ-কলি। . ৭ খপ, ছ) ক-গান্খ। 
“* খ-সু্সালী | * খ, হুড; রু-ছিন। 


হই 


ত্কঃ মঞ্জলচ্ভীর গীত 
কল আমলকী দিল কুপ্তরের গায়ে । 
বাজন নূপুর দিল কুঞ্জরের পায়ে ॥ 
বেত চামর ঘণ্টা! কণ্ঠের উপর । 
হুভ্ীর উপরে তোলে সোমার বৈত্বর ॥১ 
ঞেকে একে শ্রমে ইন্জর বত স্বর্গপুরী । 
দেখে ঘারে দীড়াই* দ্মাছে গৌতমের নারী ॥ 
খহল্যা মুনির জায়া অতি বূপবতী । 
তাহা দেখি কাম ভাঁবে* স্থির নহে মতি ॥ - 
কুগ্জর এড়িয়া! ইন্জ চলে ভূমিতলে | 
খর-রমণী গিয়া ধরিলেক বলে ॥ 
অশ্রপপূর্ণৎ হয় রামা কছে সকরুণ। 
এথ কর্ম কর কেন হইয়! দারুণ ॥ 
এথেক বলিয়৷ কন্তা করয়ে ক্রন্দন । 
হরিল! গুরুর নারী সংশয় জীবন ॥ 


মদনের রঙে আছে দেব সুরেশ্বর | 
হেনফালে গৃহেত আসিল মুনিবর ॥ 
গুরুরে* দেখিয়া ইন্দ্র পলাইয়া যায়ে । 
ক্রোধে মুনির অঙ্গে পাবক বাহিরায়ে ॥ 

» তোর বুদ্ধি গৌতম যে ব্রাহ্মণ ন! হয়ে | 
যাহ স্ুররাজ তোর ভগ হউক গায়ে ॥ 
ইন্দ্র গায়ে ভগ হুইল হরি গুরুনারী | 
দেবতা না পায়ে লাগ থাকে অন্তংপুরী” ॥ 
লব্জার কারণে দেখা না দে সুররাজ। 
এছাতে ন্িরস সব দেবতা-সমাজ ॥ 


১ ইহার পর অভিরিক ছুই পংকি ২ একদিন দুররাজ চড়ি এরাবতে। লোরারীত 
হইল ইজ ঘর্গ জগতে ৭ ক--ডারাই। ৩ ধাঁ, ঘ,ও, হ-_নাখে। 

৪ ছ--নানে। * পা, ঘ,৩--অন্রদুখী | ও 67 ক, থ,গ, ঘ, ছ-্দুলি।: 

৭ দ্ধ, ক-শন্রাঙ্মণ খুনি নছে। * ৬, ছ-_মিজ পুর্জী। 


বন্তা-লীলায  গটনা ব্ঞ 
ছুনিত ছইরা বথেক দেখগণ । 
ফান্দিয়া করেন গতি হর্গীয় চয়প ॥ 
'দবী বোলে ইঞ্জেরে বে আল দেবগণ । 
এইক্ষণে তোক্ষা আমি করিব মোচন ॥ 
লজ্জার কারশে ইন্দ্র মাথা নাহি তোলে । 
দ্বেবীর চরণ পাখালে চক্ষুর১ জলে ॥ 
দেবী ঘোলে দেবরাজ না কর ক্রন্দন । 
অঙজের ব্যাধি ভোমার খণ্ডিবং অখন ॥ 
ব্রাহ্মণের বাক্য আমি নারি খশ্ডাইবারে । 
ভগ ঘুচিক়্া চক্ষু হউক শরীরে ॥ 
ইন্দ্র কর্তৃক মঙ্গলচন্ডীর পুজা ও পঞ্চকল্যা-দান 
সেইক্ষণে* হইল ইন্জু সহস্রলোচন । 
বিবিধ প্রকারে করে ছুর্গার স্তবন ! 
ছর্গাপূজা করে ইন্দ্র বিবিধ প্রকারে ৷ 
পল্মা আদি পঞ্চ-কন্তা দিলেন ছুর্গারে ॥ 
আমল বিমল! আর দিল! লীলাবতী । 
পল্মাবতী গুণশীল দিলেন সঙ্গতি ॥ 
ইন্পুজা! পাইলা দেবী পাইলা পঞ্চসর্থী। 
কৈলাসে চলিয়া গেল* পূর্ণ চত্দ্রমুখ্ী ॥ 
রাগ বড়ারি 
অর্ত্যে পুজা-প্রচার-সম্পর্কে পঞ্চকন্তযার সহিত পরামর্শ 
অমল! বিমলা৷ লীলা পদ্মাবতী গুণশীলা 
পঞ্চ-কন্যা! যুক্তি মোরে দে। 
স্বর্গে পূজে সুরপতি দেবগণে করে স্তরতি 
মর্ড্যে* পুজেব মোরে কে ॥ 
» ৬, ছ--লকষনের | ২ খু, পাঁ-ছুউক মোছদ? ঘ-্ছৃই্য মৌচম ॥ 


ও শা ঘ,ছ; ক--তখনে। » খ, ঘ--বু়িয়। যৈল। 
« খীঁ, ঘ,ছ, গু, ক; খা-পৃথিবীতে। 


মঙ্গল শীত 


বথ দেখ সংসার ।  সবকলি ঝক্ষাক্স 
আপনে জজিলু দবেবগখ। 

সেই সব ফেবতায়ে পৃথিবীতে পুজা পায়ে 
মোর পূজা নাহি কি কারণ ॥ 

দেবী বোলে পদ্মাবতী যুক্তি দে শীত্রগতি 
পৃথিবীতে পুজিব কে মোবে। 

যেক! যেই বর চাহে তারে হইব সদয়ে 
ঘুষিবারে থুই্সু সংসারে ॥ 


কলিকে পুজ। প্রবর্ত-নর অন্িলাষ 


দেবীর বচন গুনি পদ্মাবতী কছে পুনি 
উগ্র না হইত দশভুজা | 

আনিয়া যে বিশ্বস্তর মঠ গঠ সুন্দর 
কলিক্ে করিব তোক্ষ! পুজ। 

পদ্মা কৈল সারোদ্ধার দেবী কৈল অঙ্গীকার 
বিশাইরে দিল গুয়া পান। 

কংস-নদীর তট গঠহ সুন্দর মঠ 
অন্ছবল দিলা হচ্ছমান ॥ 

ভাবিয়া সারদ] মায়ে | ঘি যাধৰে গায়ে 
করষোড়ে করি পরিহার । 

জনমে জনমে যেন হর্গার চরণ ধন 
বিস্ররণ না হউক আমার | 


পয়ার 
বিশ্বকর্মা কর্তৃক কংস-নদীর ,ভটে দেউল নির্াণ 


দেবী বোলে বিশ্বকম্া লও গুয়াপান । 
কংস-নদীতটে মঠ করহ নিশ্দমাণ ॥ 


১» খু গ-্বরধাএ। 
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ক্মারদি পাইয়া হইল বিশাহির গন । 
সঙ্গতি চলিল বীর পথ্ননন্দন & 
রংস-নদীর তটে দিলা দখল ! 
পাখর বছ্ির। আনে বথ ক্ষেত্রগণ ॥ 
প্রবাল মুকুতা আর রজতকাঞ্চন | 
বীর সধে বধ দ্রব্য আনে ততক্ষণ ॥ 
প্রথমেত হুত্ত ধরিল বিশ্বস্তর | 
লৌহ্ময় কৈল মঠ বাহির ভিতর ॥* 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়! শোভে ॥ 


রাগ পাছি 


মঠ গঠে ভাঞ্ি কামিলা বিশাই 
অন্তরে হরিষ হইয়া! মন। 

রঙ্গত কাঞ্চনে নান! মত বিধানে 
বলভিতে* করি আরোপণ ॥ 

সানেতে চাছিয়া পাতা তোলে মাজিয! 
স্থানে স্থানে মুক্তা হীরার পানি । 

উপরে দিলা চৌচাল হীরা কষা প্রবাল 
মানান প্রকার রদ্ব মণি ॥ 


* খ- ভুবন হণ্ড কৈল মঠ গর্ভের ভিতর ; গ-_-লৌহমর় কৈল মঠ গন্তীয় অপায় ; 
'খ--কলাহত্ত গঠে মঠ গর্তের ভিতর ; ৪-_লৌহ্পুল কৈল মঠ গল্ভীর ভিতর 7 ছ- লৌহমর 
"ফৈল মঠ গর্ভের ভিতর । 

* ছ; ক-_বলাধিক ; গ--বলযাদি ; ৬--বলাহি। এই পক ও পরবর্তী করেক 
পংক্ির় পাঠ কোন পুথিতেই তেমন প্পষ্টার্থ-ঞাপক নছে। 


২ মঙ্গলচত্তীয় গীত 


বিশহি কৈল পুশ্পো্তান, ডীঘি দিল হুচ্ছমান 
কমল রুঞ্চিল" তার জলে। 

হংন কুস্তীর দেখি চকোর চাতক পক্ষী” 
কোকিল কুছরে চুত ডালে ॥ 

এক কালে সর্ব তর নানা ফল ধরেৎ চারু 
তথি পুষ্প অতি মনোরম* । 

ভক্ষ্য ও ভক্ষকে তথা কৌতুকে কহেন কথ 
কারে কেহ না করে হিংসন ॥ 

নাটশাল পানিশাল ভাণ্ডার রসইশাল 
নানা রস শয়ন মনির । 

বান্ধিল অতিথিশালা ভক্ষ্য দ্রব্যের গোলা 
চতুর্দিকে পাধষাপপ্রাচীর ॥ 

রচিয়। বিচিত্র ঘর বিশ্বস্তর সত্বর 
চলি গেলা কমলা মিকটে । 

ঘিঙ্গ মাধবে গায়ে হও ছুর্গী বরছায়ে 
উঠ* গিয়া! কংস-নদীতটে ॥ 


পয়ার 


মঠ নিম্মাণ কথা শুনিয়া অভয় । 
বিশাইরে তুষিল! দেবী বহু রদ্ব দিয়া ॥ 
গুণশীল! যোগায়ে সাজন রথ খান। 
সুগরাজে বহে রথ অপূর্ব নিশ্মাণ ॥ 
সেই রথে চড়ি হৈল ছুর্গার গমন। 
কংস-নদীর তটে গিয়! দিলা দরশন ॥ 


১ খ.গ,খ,ও, ছ। * খন, গর, ঘ, ৩, হ-_-কপিল। 

* খঃ করে সতত মেলি; হংসপাল করে কেলি চফোর সতত গে, গু), 
চাতক (ঘ), নংহতি (ছ), মিলি। * ধও--ধরু; গ_ ফুটে; খ-ুকো। 

« খ, গ, ও, ছ--মনোছর ; ঘ --শোভাষান। * ও -বৈস। 


মর্ডাীলার খুচনা ৯ 


অপূর্বব নিশ্াণ মত দেখিয়া গোচর । 
স্বপ্ন রুছিকে গেলা রাজার শিয়য়+ £ 


ক্বাগ জুহি 


কলজিজ-রাজের জ্প্পুদর্শনি 


দের্খী গো বসি শিল্পরে । 

রাঙ্গারে কফকিতে স্বপ্ন নানা মান্সা ধরে 1 
ক্ষণে কালী হয়ে দেবী বিকট দশন । 
শিরে শোভে জটাভার বটের নাযন* ॥ 
ক্ষণে নানা মাক্সা ধরে লক্ঘিতে” ন! পাকে । 
ক্ষণেকে ক্ষধিরমাংস ভরয়ে উদরে ॥ 
ক্ষণেকে যোগিনী* হইয়া মহামায়ে | 
হুহুঙ্কার দিয়! দেখী স্ুপতি ঠেঁয়ায়ে ॥ 

উঠ উঠ অহ রাজ! সন্বরে তোল গ!। 
আমি স্বপ্ন কহি তোরে মঙগল-চগ্ডিক। ॥ 
কৎস-নদীীর তটে রাজা কর €মারে পুজা! | 
ধনে পুত্রে বরু দিমু হই দশভুজা! ॥ 
আমার স্বপ্লে রাক্গা যদি না দেয় মন। 
ধনজন সম্প্রতি মজামু পৌরজন ॥ 

স্বপ্র“ কহিয়া দেবী রথে কৈলা ভর । 
ত্বিজ মাধবে গায়ে সারদ! মঙ্গল ॥ 


৯» ৬, ক, খ; গ--গোচর; ঘ- কৈলাস-শিখর | 

৭ খ,গ। ম,ছঃ ক--দরশন। ৬ খা) ড। ৪ ও, ছ--জঙ্ছিতে। 

« খ--_উলজিনী £ ' গ-লন্্ীরাপ1 ; ছ-_ঘক্ষিনী ৬ শু, ছু; ক-স্সম্পূর্ণ ৯ 
৭ ক, খা, পা, ঘ, 5 হঁ-গোচর |, ৃ 


-২৮ 


যল্পলচগ্ডীর খত 
পরার 
পাজজিজ-স্দীপে কঙিজ-রাজ 


রাম পরম ধন জপনা রে। 
শিয়রে শমনের ভয় দেখনা রে ॥ ধু॥ 


স্বপ্র দেখি উঠে রাজ। ভয় পাইয়া! মনে । 
বদনে না৷ "্ফুটে বাণী চমকে ঘন ঘনে ॥ 
রাজার প্রকৃতি দেখি রাণী ভাগে১ কান্দে । 
কর্ণে জপ করে কেহ শিরে রক্ষ। বান্ধে ॥ 
ক্ষপেক বেয়াজে স্থির হুইল নৃপমণি। 
প্রভাতে টঙ্গির বাহির হইল আপনি ॥ 
পাত্রমিত্র মিলিল সকল পৌরজন । 

পুরাণ ভারত লইয়৷ আইল সনাতন ॥ 
পঞ্জী লইয়া আইল বিশ্বাস ত্রিপৃরারি । 
রাহুত সবে নোয়ায়ে মাথা ঘোড়া* তড়বড়ি ॥ 
মানত সবে নোয়ায়ে মাথ! কুপ্তর উপরে 1 
পদাতি নোয়ায়ে মাথ! প্রথর সমরে ॥ 
সর্বব সভা বৈসাইয়া' বসিল দণডধর । 
সভাকারে কহে রাজা নিশির উত্তর ॥ 


রজনী প্রভাতকালে উদ্দিত দিবাকর । 
এক র্ামা বসিলেক শিয়র* উপর ॥ 
অষ্ট অষ্ট হাসে রাম। দেখিতে ভয়ঙ্কর | 
চাপড় হানিয়া বলে গুন দগুধর ॥ 
কংস-নদীতটে রাজা»কর মোরে পুজা । 
ধনে পুত্রে বর দিমু হই দশভৃজা ॥ 


রশ খ- বসি ১ ৩, ছ-_সব। ২ ₹-ঘোড়ার। 


৬ ধি, গড; ক-্কখ!। * খ, গ-্শধ্যার। 


শঞ্জয-পলাক়্ গৃচনা ২৯৮ 


আমার শ্বপ্ে সাজ! ঘদি না দেয়, মন। 
ধন জনে সম্প্রতি মঙ্জামু পৌরজন ॥ 
গ্রুতেক খল্গিয্না তবে রহিল দ'গুধর । 
গোদোছা+ (?) অন্তরে ছিজ দিলেন উত্তর ॥ 


ছিজবরে বলে শুন দণ্ড নৃপমণি। 
স্বপ্ে তোদ্ষারে সহাম্ব আপনে ভবানী ॥ 
অবশ্ত করিবা পুজ! সেই স্থানে যাইবা । 
সদয় হইলে ছুর্গা ধনপুত্র* পাইবা ॥ 


পাত্রের উদ্ভতরে রাজা করিল! গমন । 
সঙ্গতি চলিল রাজার দ্বিজ পাত্রগণ ॥ 
কংস-নদ্ীর তটে রাজ! দিল দরশন । 
হস্তী হইতে নামি রাজ! ভূষিতে গমন ॥ 
অপুর্ব নির্মাণ মঠ দেখিয়া গোচর । 
নানাবিধ পুষ্প আনে হর্গা পুজিবার ॥ 
সেবক পাঠাইয়! পুম্প আনিল আপনে । 
রক্ত জব রক্ত পল্ম আনিল তখনে ॥ 
উৎপল কদম্ব চাপা কেতকীর ছার । 
দশ নিশ* প্রকাশিত সৌরভ যাহার ॥ 
কেহ মলয়জ ঘসি* ভরে খেরো বাটি। 
কেহ কেহ করয়ে নৈবেস্ত পরিপাটি ॥ 
মর্ভমান কলা দেহি" তাতে নাহি দোষ। 
বারমাসিয়! দিল পনসের কোষ ॥ 
জলেত উলিয়া নান কৈল ততক্ষণ । 


তীরেতে উঠিস্বা পৈহ্ে উত্তম বসন ॥ 
১ খ--গেদেই। গ-- খোদ ; ঘ--গোদছ ; শ-- পোদনি ; ছ--সভান্থ পণ্ডিত ৯ 
« গা, ঘ, ও; ক- ধনে রক্ষে। ৬ গা, ঘ-_দিকে । ৃ্‌ 


* খ,গা,ঘছঃ করে কেছ। ৭ খ। 


হারপাল পুজ্জ। কৰি মন্দিরে প্রবেশে । 

কুশপাজ্জ পাতি রাজ! আসনেতে বৈসে ॥ 

দক্ষিণে গশেশ পুজে গুরু পুঙ্জে বামে । 
- সম্মুখে সারদ! পুঙ্ে দণ্ড প্রণামে ॥। 


রাগ কনু 
কলিঙ-রাজ কর্তৃক অজল-চণ্ডীর পুজা 


ছুর্গীপুজা করে রে : কলি দণ্ডধরে 
মন্ত্র উচ্চারে পুরোহিত । ধু. । 

চৌদিকে নাটুয়া নাচে নানা শব্দে বানু বাজে 
যন্ত্র পুরিয়া গায়ে গীত ॥ 

নাসিকা ধরিয়া হাতে স্ব নাড়ীর পথে 
ভূতশুদ্ধি১ করে দণ্ডধর । 

অঞ্জলি রাখিয়া! অঙ্কে সলিল পুরিয়া শব্খে 
সংক্ষেপে ম্মরে বীজাক্ষর | 

তাহ] স্থাপি পক্ষরাজে পাপ পুক্লুষ দেহী মাঝে 
পুরক কুস্তকে কৈল ক্ষয়ে । 

বামপুট নিঃশ্বাসে রেচক করয়ে শেষে 
কালিকা ভাবিয়া হৃদয়ে | 

প্রণাম করিয়া রাজা হদে ভাবি দশভুজা 
মনে পুজা করিয়া! তখন । 

শঙ্ধ-পাত্র স্থাপিয়া তথ! গন্ধপুষ্প দিয়! 
বীজাক্ষর করিলা স্মরণ ॥ 


এ» 7 ক--জীধন্ত।স ; খ--অঙ্গন্যাস ? ছ-_প্রাণারাম, 


মর্ভা-লীলার শ্াচন! ূ গ১ 


'সেই জল কুশ আগে দর্ড প্রক্ষে ভাগে ভাগে 


. আপনারে কৈল প্রক্ষালন। 


শিব আদি পঞ্চ দেবে " ক্তিযুক্ত হৈ! সেষে 


তবে পুজে নবগ্রহগণ | 


করে জব! পুষ্প: খবি  লোচন মুদ্দিত কৰি 


ভাবনায়ে পাইল নিকটে । 


“'ষোড়শে করিয়! পুজ। তুষিলেক দশভূঙ।* 


পুষ্প তুলিয়া দিল ঘটে ॥ 


পান অর্ধ্য আচমনী গন্ধ পুষ্প ধূপখানি 


হেমের গঠিল কলানিধিৎ । 


দিয়া নৈবেস্ক মধুপর্ক হুইয়৷ রাজ! সতর্ক 


বলিদান কৈল বহুবিধি |. 


ভূপতির পুজা! পাইয়া ধনে পুত্রে বর দিয়া 


গেলা দেবী কৈলাসশিখরী । 


ঘ্বিজ মাধবানন্দে তরিতে সংসার ধন্দে 


হৃদয়ে ভাবিয়া মহেশ্বরী 1৬ 


৯ ৬, ছু; ক--জাপ্য মাল1। ২ €--দেধিয়াত মহ্খ্রী মনেতে উল্লাস করি । 


* চাদমালা ()1 


* ইতি বুধবার সকাল পালা সমাপ্ত। 


চতুর্থ পালা 
স্বঙবতলম্হেত্ত 
বিষুপদ 


কার ঘরের কালিয়া চান্দ হের দেখা যায়ে । 
গান্ধি কুন্সম তেজি অলি পাছে ধায়ে ॥ 
নয়ান চক্জিমা ভুরুর ভজিমা 
শরের সহিতে একু ধায়ে । 
একি পরমাদ ভুবন ভোলাকে 
রহি রহি মুরলী বাজায়ে ॥ 


পয়ার 


নীলান্বর ও লোমশ মুনি ঃ শিব-মাহাজ্স 
একদিন নীলাম্বর করিতে ভ্রমণ | 
উপনীত হইল গিয়া লোমশ আশ্রম ॥ 
বসিবারে আসন তানে দেওয়াইল; ত্বরিত ॥ 
কথ-উপকথনে বসিছে ছইজন । 
মুনিরে জিজ্ঞাসা করে ইক্ত্রের নন্দন ॥ 
করষোড়ে সম্্রমে বলয়ে নীলাম্বর । 
কিসের কারণে মুনি নাহি বান্ধ ঘর ॥ 
সনি বোলে শুন কহি ইন্দ্রের তনয় । 
কিসের বান্ধিমু ঘর জীবন অনিশ্চয় ॥ 


|. ত্? ক-্-দিলেন । 


কালকেন্ু 


পুনরণি নীলান্বর কহে যুগপাপি। 

কত কাল জীব! মুনি নিশ্চয় কহ শুনি । 
জীষৎ হাসিয়া তবে মুনিবরে কহে । 
অপরিচ্ছিন্ন লোম মোর দেখ সর্ধগায়ে ॥ 
এক লোম ক্ষয় হইলে এক ইন্দ্র ক্ষয়। 
সর্ব লোম পাত হইলে মরুম নিশ্চয় ॥ 
এত কাল জীব মুনি নাহি বান্ধ ঘর । 
পৃথিবীর,মধ্যে আর কে আছে অমর ॥ 
মুনিবরে বোলে বাক্য শুন নীলাশ্বর | 
কৈলাস পর্ধতে আছেন নামে বিশ্বেখবর ॥ 
' নীলাম্বরে বোলে বাক্য শুন তপোধন । 
অমর হইল হর কেমন কারণ ॥ 


পয়রি 


মৃত্যুঞ্জয়-ভ্ঞানলান্ডের অভিলাষে শিবের নিকট 
নীলাম্বরের গমন 


মথনেত কালকুট জন্মিল অপার । 
পৃথিবীতে এড়িলে পোড়ে সকল সংসার ॥ 
কেহ না পারিল সেই বিষ নিবারিতে । 
প্রলয়ের অগ্নি যেন পোড়ে চারি ভিতে ॥ 
মজিল সকল স্থষ্টি দেখে১ দেবগণ । 
দেবতা অস্থরে চিন্তে নিষ্তারকারণ ॥ 
হেনকালে দেখিলেক দেব পশুপতি । 
স্যষ্টি রাখিতে গৌসাই হৈল অচ্ছমতি | 
দেখি দেখি করি বিষ অঞ্জলি করিয়া । 
বিষপান কৈলা হুর জ্ঞান ভাবিয়া ॥ 

» খ;ঃ ক--বথ। * 'ঘ--গেখিতে দেখিতে? 

৪--907৮ 8. 


৫৬ 


৩8. 


মঙ্গলচস্ভীর গীত 
বলছিল সকল স্থপ্টি বত চরচির । 
হরিষ হইল তবে দেব মহেশ্বর ॥ 
নীল-ক নাম প্রভুর হইল তে.কারণ 1 
সৃত্যুঞ্জয় নাম ঘোষে এ তিন ভূবন ॥ 
প্রণতি করিয্াা নীল মুনির ষে পায়ে। 
বিদায় হইয়! তখন কৈলাসেতে যায়ে ॥ 


পু্পবনে নীলান্বর ও ব্যাধ 2 পু্পচস্ননে বিলম্ব 


কৈলানে করিল গিয়া নন্দীরে স্ভবন। 
নন্দীর সহাঁয়ে গেল শিবের ভূবন ॥ 

হরে তারে নিয়োজিল পুষ্প তুলিবারে । 
নিত্যপুজার পুষ্প যোগায়ে নীলাম্বরে ॥ 
আর দিন পুষ্প তুলিতে নীলাম্বরে । 
আক্ষটির সনে দেখা কানন ভিতরে ॥ 
ধরাধরি করি পশু বধে পুষ্পবনে । 

সেই তো৷ কৌতুক দেখে ইন্দ্রের নন্দনে ॥ 
দেখিতে দেখিতে হইল বেলা ছুই প্রহর । 
আকুল হইল কুমার নীলাম্বর ॥ 


রাগ ভূপালি 

নীলান্বরের পুষ্প-চয়ন 
পুষ্প তোলে নীলাম্বর ভয় পাইয়! মনে । 
অন্তরে প্রমাদ ভাবে ইন্দ্রের নন্দনে ॥ 
চিত্ত গদগদ হইল মনেতে আকুল । 
প্রথমে তুলিল পুষ্প শেফালি বকুল ॥ 
মাধবী মন্দার তোলে নেহালী পারুলী। 
কদঘ্ম ব্লাঙ্গল কেয়া কুটজ কদলী ॥ 


কালকেতু, ডগ 
স্থল কদম্বম তোলে রক্ত উৎপল ৷ 
জাতী যুর্ী পুষ্প তোলে হুইয়া সব্বর 1 
'লঙ্গ নাগেশ্বর তোলে চাপা নানা জাতি । 
কল্তুরী করবী কুন্দ তুলিল মালতী ॥ 
তুলসীর দল, নীল! তুলিল ত্বরিত। 
শ্রীফলের পত্র তোলে কণ্টকসহিত ॥ 
হরের চরণে দিজ মাধবে গায়ে । 
পুষ্প লইয়া নীলান্বর কৈলাসেত যায়ে ॥* 
পয়ার 


শিবের ক্রোধে দেবীর উও্কগ্! 


পুষ্প তুলি উপস্থিত হইল নীলাঘ্বর | 
তাহা দেখি রক্তলোচন ক্রোধে বাড়ে হর ॥ 
হরে বোলে নীলাম্বর বুঝিতে নারি মন । 
পুম্পেরে পাঠাইলু বনে বিলম্ব কি কারণ | 
নীলাম্বরের তরে হর শাপ দিতে চাছে। 
হরের ক্রোধ দেখিয়া ভবানী ধরে পায়ে ॥ 
ইক্ছের নন্দন নীলা অতি শিশুমতি | 
তার তরে শাপ দিতে না আইসে যুকতি ॥ 
দেবীর বচনে হর ক্রোধ সঙ্কলিল। 
দেবাচর্চা* করিতে গেল বন্গুকার* কুল ॥ 
_ বন্গুকার কূলে হর করেন দেবাচ্চা । 
তুলিতে শ্রীফল-পত্র করে লাগে খোচ৷ ॥ 
১» খ,গ.ঘ-দাম। 
* ইনার পর-_-খ, গ, ঘ অতিরিক্ত পঁদ-_ 
ক্ষম অপরাধ নাথ ক্ষম অপরাধ । আপনার নিজগুপণে করহ প্রসাদ ॥ 
মাও বাপ তের়াগিরা অমরা নগরী । তোমার চরণে আইলু বড় আশ। করি ॥ 


তর়াইব। তরিমু ভব এই নিবেদন । সব ছাড়ি তুয়। পদ লইলুম শরণ ॥ 
-* প্রাপ্ত পাঠ দেবশ্৮1/ ঘ, উ--তপন্ত।। * খ? ক-বালগুকার। 


মজলচণ্ীর় গীত 
কণ্টকের ঘাযে (প্রভুর রক্ত পড়ে ধারে । 
তাহা দেখি রক্তলোচন 'ক্রোধ১ বাড়ে হরে ॥. 
ধ্যানে জানিল হর সকল কারণ । 
সুগবধে নীলাম্বর পাতি ছিল মন ॥ 
নীলান্বর রাখিবারে ষে কহিব মোরে । 
নীলাম্বর এড়ি আজি শাপ দিমু তারে ॥ 
ভয়ের কারণে দেবী না কৈল সাধন । 
তত্ব জানিনা শাপ দিলা ভ্রিলোচন ॥ 


নীলান্বরের প্রতি শিবের অভিশাপ 


যেই মুগবধে বেটা পাঁতিছিলি মন । 

সেই ব্যাধকূলে হউক তোমার জনম ॥ 
নীলাত্বরে বোলে গোসাই শাপ হইল মোর ॥' 
কথ দিন অভ্যন্তরে আসিমু গোচর ॥ 

যদি আন্গা! শক্রভাবে ভাব নিরস্তর । 

এক জন্ম থাকিবা ষে পৃথিবীর ভিতর ॥ 
যদি আহ্দ! মিত্র ভাবে ভাব নিরস্তর ৷ 

তিন জন্ম অভ্যন্তরে আমিবা গোচর ॥ 


বাগ পঠমঞ্জরী 
চল চল নীলাম্বর কি কর রহিয়া এথা | ধু । 


ধন্মকেতুর ঘরে জন্ম লভ স্বরে 
নিদয়া হইব তোর মাতা | 

আছয়ে বিধির হেতু , নাম থুইব কালকেতু 
পণ্ড বধিব! কানন ভিতরে । 

আমার সেবার কারণ হুর্গা হইব সুপ্রস্ন 
বর দ্বিবে আলিয়া তোমারে ॥ 


১ ক,গ, ঘঃ খ-- ক্রোধে কাপে । 


কাগকেতু 

"পুত্রের বার্ত। পাইয়া মঘবান আইল খাইয়া 
কান্দে ধরি হরের চরণ । ৰ 

দেবীর চরণে গতি অন্ত না লয়ে মতি 
দ্বিজ মাধবের আুরচন || 


রাগ করুণ ভাটিয়াল 

ইজ্দ ও শচীর কাতরতা 

কান্দি কহে স্ুরপতি শুনরে অথিলের পতি 
একবার ক্ষম১ অভিরোষৎ । 

নীলাম্বরের অপরাধ ক্ষম এ পরম মাদ 
সবে মনে পাই পরিতোষ ॥ 

মাতা-পিত। পরিহরি ত্যজিয়া অমরাপুতী 
তোমার চরণে যার মতি । 

, এমত* সেবক পাইয়া তিলেক না হুইল দয়া 
বড়হি নিষ্ঠুর পশুপতি ॥ 

হরে বোলে পুরন্দর শাপ পাইল নীলাম্বর 
এখনে ন! পারি খগ্ডাইবারে ৷ 

বার বৎসর অস্তর আসিব নীলা গোচর 
তবে তারে শিখাইব অমরে ॥ 

হরের নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়াত বজ্পাণি 
শচী সমে গেল পুরনার । 

শচী সমে পুরন্দর গেল নীলার গোচর 
তা দেখিয়া কানয়ে বিষ্তর ॥ 

জনক জননীর আগে নীলাম্বর বিদায় মাগে 
করযোল্ডে করিয়া! প্রণতি । 

শচী উচ্চ স্বরে কাদে পুত্রেরে এড়িয় না দে 
ক্ষিতি পড়ি কাদে স্থুরপতি ॥ 


১৯] 


-২ প্রাপ্ত পাঠ- ক্ষ । ৎ খ--অতি রোষ। ও ছা--ছেনছি। 


৬ মঙ্গলচণীত গীত 


পরার 
পৃডী-সহ নীলাম্বরের অগ্িকুণ্ডে দেহত্যা্স 
ভোলানাথ পুনঃ কি আসিব আর বার । ্‌ 


শীতল চরণ পাইয়া শরণ লইলু ধাইয়া 
তুয়া বিনে গতি নাই আর ॥ ধু। 


আপন প্রশ্বর্ধ নীল! দূর করি মায়া | 
মন্দির হোতে বাহির হইল করে ধরি জান্ম। |: 
ন্নান করিল নীল! তোল।১ গঙ্গার জলে । 
দেবতারে দিল আজ্ঞ! জাল রে আনলে || 
বেদহুস্তৎ সম কুণ্ড কৈল নিয়োজিত । 
মলয়জ কাষ্ঠে অগ্নি হইল প্রজ্লিত ॥ 
অগ্নি দেখিয়া নীলা সাহসে প্রবীণ । 
সপ্তবার হুতাশন কৈল প্রদক্ষিণ | 
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল সপগুবার । 

হরি হরি স্মরি পড়ে ইক্ছ্রের কুমার ॥ 
তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করিল রমণী | 
দেবতা গন্ধর্ধে মিলি দিল জয়ধ্বনি ॥ 
পাবকেতে ভর করি ছুহার জীউ যায়ে । 
রথভরে ঠেকাইল মঙ্গলচণ্তী মায়ে ॥ 
দুহার জীউ লইয়! হইল হ্র্গার গমন | 
গোলাট নগরে গিয়! দিল দরশন ॥। 


কালকেতু ও কফুলরার জন্ম 


খাতৃবতী হইয়াছে ধর্্কেতুর রমণী । 

তাহান জঠরে দ্রব্য থুইলা নারায়ণী ॥ 

আর দ্রব্য থুইল নিয়! পুষ্পকেতুর ঘরে । 

ছহারে জন্মাইয়া গেল! কৈলাস শিখরে ॥ 

৪ উশক্যাকিবীর। ৭ খগঘ; ও-ভুবনহত্তঃ ছ--তিনহত্ত।* 


: কালকেতু খনি 
নীলাম্বর়ের জন্ম যদি পৃথিবীতে হইল । 
দিনে, দিনে রামার গর্ভ বাড়িতে লাগিল ॥ 
দিনে দিনে কুচের আগে পাঙুর বর্ণ ধরে। 
গমন মন্থর, বল নাহিক শরীরে ॥ 
আলস হুইল দেহ শোয়ে ঘন ঘনঃ । 
অন্নের স্রাণমাত্র উড়য়ে জীবন ॥ 
এক ছুই তিন চারি পঞ্চ মাস হইল । 
ছয় সাত আষ্ট তখন নয়ে প্রবেশিল ॥ 
দশ মাস দশ দিন পরিপূর্ণ হইল । 
চিন্‌ চিন্‌ করি ব্যথা উদরে জন্মিল ॥ 
প্রসব বেদনায়ে রামার পোড়য়ে বদন । 
উ-উ বাপ মাও বোলি ডাকে ঘন ঘন ॥ 
ষতেক ব্যাধের নারী আসিয়া ধরিল। 
চণ্ডতিকার প্রসাদে রাম পুত্র প্রসবিল ॥ 
কুমার দেখিয়া তবে ব্যাধের রমণী । 
নাভিচ্ছেদ করাইল দিয়া জয়ধ্বনি ॥ 
আজানু-লঘ্বিত বাহু প্রশস্ত কপাল । 
পঙ্কজ লোচন তার চাহস্তি বিশাল ॥ 
নাভি গম্ভীর তার বুষের আকৃতি । 
মরকত জিনি তার দেহের দীপতি ॥ 
আতমসী ভরাইয়া! রাম! রহিল মন্দিরে । 
ছয় দিনে পুজা! কৈল ষষ্ঠী দেবতারে ॥ 


ছয় মাস আসিক্া! হইল বিধি হেতু । 
অন্ন দিয়! পুত্রের নাম থুইল কালকেতু ॥ 


১ খগ,ঘ) ও; ক- -আম্পঞ্। 

২ ইহার গলে উ--অতিরিক্ত £ 
ভিন্ন শব্যা করি রাষ! রহিল মন্দিরে । নিকটে রাখির় অগ্পি যেহেন শিশিরে ॥ 
বাছির করিল শিশু শুর্ধ্য দেখিযাযে । 


৬ 


মঙ্গলচস্তীয় শীত 


এক বন্িষের হইল] সেই বীরবর । 

- ফুল! জন্মিল গিয়া! পুষ্পকেতুর ঘর ॥ 
জন্মিয়া ব্যাধের কুলে করিল প্রকাশ । 
দিনে দিনে বাড়ে রামা নাহি অবকাশ || 


রাগ সহি 
কণলকেতুর বিক্রম 


বাড়ে বীরবর করিবর জিনি কর 
গজশুগ্ড ধরে বাম করে । 

যথেক আক্ষটি স্ুত তারা সব পরাভূত 
খেলায়ে জিনিতে নাহি পারে ॥ 

বাটুল বাশ লইয়া করে পক্ষী বধিবার তরে 

».. তার ঘাঁও ব্যর্থ নাহি যায়ে । 

কু্চিত করিয়া আখি থাকিয়া! মারয়ে পাখী 
ঘুমি ঘুমি পড়ে ঠাক ঠায়ে ॥ 

পক্ষী বধি হস্ত স্থির দমরে গম্ভীর ধীর 
গণ্ডী শর লইয়া বাম করে । 

কাচনি করিয়া বাণ অতি বড় খরশাণ 
চলি যায়ে জনক দোসরে ॥ 

অন্বর বাদ্ধিয়া গলে করযোড় করি বোলে 
শুন বাপ আমার বচন । 

তুন্গি থাকহ ঘরে গণ্ডভী শর দেয় মোরে 
নিত্য বধিমু পশ্ডগণ ॥ 


পয়ার * 
কালকেতুর বিবাহের উদ্ভোগ 


পুজের বচনে ধন্মকেতু হরবিত । 
সবগ বধিবারে যায়ে তনয় সহিত ॥ 


; কালকে ১ 
কালকেতু থুইয়া বাঁয়ে পপ্তরব পাইয়া । 
আপনে বেড়ায়ে বীর মুগ খেদাইয়া | 
যেই দিকে ধর্্মকেতু বনে আগু ছুয়ে । 
বংশ লহিতে পণ্ড প্রাণ ছারায়ে ॥ 
ব্যাস্ত মহিষ গণ্ড মারে একু শরে। 
হরিণ কষ্সার জাবড়াইয়া, ধরে ॥& 
শুকরের ঠাট বীর উফাড়িয়া মারে । 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্ড সব বাশে চাপি ধরে ॥ 
পিতাপুত্রে পশুবধে কাররে* নাহি ভয়ে । 
বুড়ি তের কড়া কড়ি হুইল সঞ্চয় ॥ 


যুক্তি করে ধর্মকেতু সঙ্গে লইয়া রামা । 

পুত্রেরে করাইতে বিস্থা কিবা ইচ্ছা তোঙ্গা ॥ 

প্রভূর বচন শুনি কহিল রমণী। 

সম্পত্তির* কালে বিহ্া না করাইবা কেনি ॥ 

স্ত্রীর বচনে বীর করিল গমন । 

পুষ্পকেতুর পুরে গিয়। দিল দরশন ॥ 

দ্বারে দীড়াইয়া ডাকে ঘরে আছনি* সখা । 

জল আসন লইয়া পুষ্পকেতু দিল দেখা ॥ 

পুষ্পকেতু বোলে সখা কহুত কুশল । 

আপন বৃত্তান্ত মোরে কহিবা সকল ॥ 

কুশলে নি আছে তোমার পুত্র পরিবার । 

সৎপন্থেতে থাকিলে আপদ নহে তার ॥| 

ধর্মকেতু বোলে ভাল আছি সর্ব জন। 

আন্গি তোমার স্থানে এক করি নিব্দেন ॥ 

হের এক বাক্য কি অবধান* হু'য়। 

আমার কুমার স্থানে কুমারী বিহ দেয় ॥ 
৯» খ, ঘ,উ7) ছ--দাবড়াইয়। | ৭ ছ--অনায়াসে। ৬ পাঁকাননে ) 
* ছু) প্রাপ্ত পাঠ--সম্প্রতির কালে। « গ,ঘ; ও _আছ। ৬ ক-.লাবধান। 


বং মঙ্গলচত্ভীর গীত 


“পণ নিয়ম ক্রি তুদ্ি/বাছ ঘর। 
সর্বথায়ে দিব বি! আন গিয়া বর | 


এথ গুনি ধর্মকেতু কহে তরাতরিৎ । 
নিশ্চয় করিয়া! কহ কথ লইব! কড়ি ॥ 
পুম্পকেতু বোলে সখা কহি দরাদরি । 
ছুকখান খঞ্জিয়া দিবা তের বুড়ী কড়ি ॥ 
ধর্মকেতৃু বোলে সখা! করি দরাদরি । 
একখান খঞ্জিয়! দিমু কড়ি নয়* বুড়ী ॥ 
রাখিলাম রাখিলাম বেহাই তোঙ্গার উত্তর । 
সর্বথায়ে দিব কন্তা আন গিয়া বর ॥ 


হুষ্ট হইয়া ধর্মকেতু করিল! গমন । 
আপনার পুরে গিয়া দিল! দরশন || 
সম্বন্ধের কথ! কহে রমণীর নিকটে । 
গণ্ড! তের কড়ি লইয়া বীর গেল হাটে ॥ 
পাচ গণ্ডার কিনিলেক ছুইগাছি খধড়া । 
একখানি খইয়া লইল দিয়া পাচ কড়া৪ ॥ 
দ্ষশ কড়ার খড়* কিনি হরিষ প্রচুর । 
পাঁচ কড়ার কিনিলেক মাঁটিয়! সিন্দুর | 
চা'র কড়ার পান কিনে এক কড়ার চুন। 
তিন কড়ার মরিচ কিনে ছুই কড়ার স্থুন ॥ 
বিবাছের সজ্জা! লইয় চলে ততক্ষণ । 
ঘিজবর সঙ্গে লইয়া করিল গমন ॥ 


. খবর লইয়া উপস্থিত হুইল সেই পুরী । 
হব্সিষফ হইল সব ব্যাধের নগরী ॥ 
» গ, ঘ, ও--কন্ত।। | ২ গ. ছ--কছে জরাদরি । 


৬ খু, গছ; ক-এক। * ঘ-_অগ্ঠান্ পুখির পাঠ অস্পষ্ট । 
গ হক কট (1) এ | 


““ক্ষালকেছু,, (৬ 
, ম্লাগস্তী 

কালকেতু ও ফুলরার. বিবাছ 
বাজেরে টেমসি বাস্থ বীরের উহ্থারি | 
কালকেতু বিহা! করে ফুলর! সুন্দরী ॥ 
ছুলি খুলি পেলি আহি সাজে, তার ঘরে। 
মুগচম্্ পরিধান হর্গন্ধ শরীরে ॥ 

কোন কোন আহিয়ে ডৌহার ছাল খায়ে। 
বদন করিয়া রাঙ্গ। ব্যাধের ঘরে ঘায়ে ॥ 
হাসিয় বিকল বীর আহিগণের সাজে । 
, বরণ করিতে আইল ছাপনার মাঝে | 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়। ভবানী । 
কালকেতু ফুলরার পুম্পের সাজনী ॥ 


পয়ার 


ভাল বিহা। করে ব্যাধ সুন্দর | 
যেমত ফুলর! রাম! তেমত বীরবর ॥ ধু. । 


হুহাকারে তুলাইল যথ বন্ধুগণে। 
সভামধ্যেৎ বৈসাইল মৃগচন্মের আসনে ॥ 
ছুহাকার কর ছ্বিজ করি একত্র । 

কুশ* দিয়া তখনে বান্ধিল দ্বিজবর ॥ 
সম্প্রদানের বাক্য বিপ্র উচ্চারে বদনে। 
দানের সজ্জ1! আনিয়া দিলেন বিদ্যমানে ॥ 
ভাঙ্গা! নারিকেল দলিল পুরান ধনুখান । 
বসিবারে মুগচন্্দ দিল বিস্কমান || 


১ খ,ছ--বআইল। 
ভি ক, ঘ--ভূমিতে। 
* ছ,ভস্্দ্তলি; খ--লাল দুতা। 


৬ 


১ ড--গুলাইল। 


মজলচস্ভীল গীত 
দস্পতি গৃছেত গেল ব্যাধের নন্দন । 
কর্কশ জননী গিক্সা করিল রন্ধন ॥ 
পাবক জ্বালয়ে রাম! হু"য়া হরধিত । 
পাকা কলার মূল ব্রান্ধে লবপ-বঞজিত ॥ 
পাকা পুইর শাক বান্ধে পিঠালের মেলে । 
সম্ভারি তুলাইল তাহা শুকরের তৈলে ॥। 
কুষ্ণসারের মাংস ব্লান্ষে হরধষিত মন । 
ক্ষুদ্ধ তলের অন্ন জোগায়ে১ তখন ॥ 
ভোজন করিল তথা ব্যাধের নন্দন । 
স্গচম্ম পাতি তথা করিল শক্সন ॥ 


সেই নিশি বঞ্চে বীর রমণীর সঙ্গে । 
প্রভাত সময়ে মাত্র শুচি হইল অঙে ॥। 
শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে করিয়া মেলানি । 
আপনার হেত চলিল বীরমণি ॥ 
এথায়ে নিদয়! বাম মন হরধিত | 

বধূ লইয়া ঘরে আইল তনয়সহিত ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
ছ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া! শোভে ॥* 


-* ইতি বুধবার রাজি পাল! সমাপ্ত । 


পঞ্চম পালা 
হঞ্াপো মবিন 
রাগ বড়ারি 
ধর্মকেতুর দৈহিক অপটুতা। 
কহে বীর করুণ! বচন । 
ছুঃখিত করিল হরি তিন জন পুষিতে নারি 
কেমতে পুষিব চারি জন ॥ 


তু্দি জান ভালে ভাল ছুঃখে গেল সর্ধ কাল 
আর হুঃখ না সয়ে শরীরে । 


চিস্তা করি বনে যাম তথ মগ নাহি পাম 
চাঁপ চাপিতে নারি করে ॥ 

প্রভুর বচন শুনি নিদয়া কহিল পুনি 
মনে চিস্তা না ভাবিয় আর । 

চিন্তা কৈলে বল টুটে বুদ্ধি না রহে ঘটে 
হঃখ স্থখ আছে সভাকার ॥ 

পুত্র উপযুক্ত হয় কিসের তাহার ভয় 
পিতা-পুত্র আনিব| ব্সজিয়।। 

বেলা অবসান হইলে শাক অন্ন যাহা মিলে 
চারি জনে খাইমু বাটিয় ॥ 

পয়ার 
স্ত্রীর বচনে ধর্কেতু হরযিত । 


পণ্ড বধিবারে গেল তনয়সহিত || 


১ ইহার পর “খ* পুখিতে বন্দনা-মূলক একটি সংস্কৃত গ্লেক পাওয়| যায-_- 
সহ্ত্রাক্ষে বথ! তুষ্ট স্বগেষু কালকেতুকে । খুলনায়াং যথা! তুষ্ট! তথ! মে ভব সর্ব ৪ 
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কালকে থুইয়া! যায় পশুয়ব পাইয়া! । 
আপনে বেড়ার বীর ম্বগ খেদাইয়া ॥ 
নিংহের সহিত যুন্ধে ধর্মাকেতু নিহত 
ও নিদস্সার সহ্ছমরণ 
বিধির নির্ধন্ধ কভে। না যার খশ্ডান | 
দৈবযোগে সিংহ হইল দরশন ॥ 
সিংহ দেখিয়! হষ্ট হইল বীরবর । 
আস্তে-ব্যন্তে১ উঠিয্াা গুণেতে যোড়ে শর ॥ 
সন্ধান পুরিয় বীর মারিবারে বায়ে । 
আস্ফালে এড়িল সিংহ নাহি পড়ে গায়ে ॥ 
ক্রোধ হইল সিংহ বাণ এড়াইয়া । 
আ্বাচড়ের ঘায়ে প্রাণ নিলেক হরিয়া ॥ 
বাপেরে মারিল সিংহ দেখে কালকেতু । 
গুণেতে পুরিল বাণ সিংহবধহেতু ॥। 
কালকেতুর সঙ্গে মাত্র দেখাদেখি হইল । 
ধর্মকেতু এড়ি সিংহ উঠিয়। পলাইল ॥ 


সিংহ না পাইয়া! বীর শোকে পড়ে ভোলে । 
গণ্ডী শর পেলাইয়' পিতা লৈল কোলে ॥। 
বাড়ীর নিকটে গিয়! জননীর তরে । 

জনক মার্িল সিংহ কানন ভিতরে || 
পুত্রের বচনে রাম বাহিরাএ তত্কাল । 
শোকে ব্যাকুল হ”য়া ভাঙ্গে চুত ভাল | 
কি করিব কোথা যাইব স্থির নহে মতি। 
আমিহ পুড়িয়া৷ মরিম প্রভুর সঙ্গতি ॥। 
কংস নদীর তটে আছে বড় রম্য স্থল । 
নানা কাষ্ঠ কুড়াইয়া! জালিল আনল ॥ 


» প্রাপ্ত পাঠ আস্ছে বেসে । গা, ঘ,ঙ- নাহি লাগ 'পাযে। 


শ্বণ-গোবিকা 


প্রদক্ষিণে অঙ্জি দিল মুখের উপর 
মাও বাপ নমস্কারি বীর আইল ঘর 


নিয়মেত শ্রান্ধ করিল বীরমণি ৷ 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী || 


পাহি রাগ 
কালকেতুর ০খেদ ও ফুলরার পগ্রতবাধ 


( ফুলরা রাম! ) কি দিয়! পুবিমু তোমা তরে । ধু॥ 
বিধি মোরে বাদী হইল অকালেতে পিতা মৈল 
সেরের সন্বল নাই ঘরে ॥ 
অন্নেরে, পোড়ে সর্ব গা শুন প্রিয়া ফুলরা 
সকল দেখম শুন্তাকারে । 
দুইজন শিশুমতি কেমনে হইমু স্থিতি 
রক্ত মোর শোষয়ে শরীরে ॥ 
প্রভুর বচন শুনি ফুলরায়ে কহিল পুনি 
চিন্তা মনে না ভাবিঅ আর । 
চিন্তা কৈলে বল টুটে বুদ্ধি না রহে ঘটে 
ছুঃখ সখ আছে সভাকার ॥ 
বিধাতা শ্জয়ে যাহে আউগে আহার হয়ে 
তবে তার শ্হজয়ে শরীর । 
গর্ভে জন্মে শিশু সবে দেখিতে আছয়ে ভবে 
স্তনে পুণিত হয়ে ক্ষীর ॥ 
স্ত্রীর বচন শুনি হরবিত বীরমণি 
গন্ভী শর্‌ তুলি লইল করে । 
চিস্তিতে চিস্তিতে মনে চলিল গহন বনে 
মৃগপণ্ড খেদায়ে বুতরে ॥ 


টি চি মাক? | ২ গা, ঘ ডঃ ক--আগে। 


চিন 


মঙজলচণত্ডীর গীত 


জনমে জনমে যেন ছর্গার চরশধন 


বিশ্মপণ না হউক আমার | 


দি মাধবে বোলে দেবী-পদ-কমলে 


করযোড়ে করি পরিহার ॥ 


পয়ার 
কালকেতুর মগ 


মুগ বধে কালকেতু কানন ভিতর । 
পলায়ে বনের পশু প্রাণে পাইয়া ভর ॥ 
ব্যাত্র মহিষ গণ্ড মারে এক শরে । 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু সব বাশে চাপি ধরে ॥ 
শুকরের ঠট বীর উফাড়িয়া মারে । 
হরিণ যে কষ্চসার বাশে চাপি ধরে ॥ 
চামরিয়া আদি করি যত পশু হয়ে। 
কালকেতুর তরে১ তার জীবন সংশয় ॥ 
উত্তম অধম পশু বধিল সকল । 
শুকনা কাননে যেন অনস্ত অনল ॥ 
বনবাসী পশুগণে পাইয়া যন্ত্রণা | 
একত্র হইয়া সবে করয়ে মন্ত্রণাৎ ॥ 
দয়ার নিদ্দান ভাবে দেবী ভগবতী । 
তাহান চন্বণ বিনে অন্ত নাহি মতি ॥ 
মজ্রণ। করিয়া তবে যথ পশুগণ । 
কৎসনদীর তটে গিয়া! দিল দরশন ॥ 
অপর্ণা অগ্রেত পশু গদগদ ভাষে । 
সদয় হইয়া দুর্গ ঈষৎ যে হাসে ॥ 


২ এই চার পং্তি ও 


্বণগোধিকা 
রাগ করুণ ভাটিরাল 


হঘেবীযর় নিকট পশুগণের বিলাপ ও 
€দবীর আশ্বাস দান 


জয় গোপাল করুণাসিন্ধু । 
এহলোকে পরলোকে তুঙ্দি দীনবন্ধু ॥ ধু। 


সিংহে কান্দিয়া কহে ভবানীর চরণ । 
বিনি অপরাধে কেতু বধয়ে জীবন ॥ 
ব্যাপ্রে কান্দিয়! কহে ভবানীর পায়ে । 
প্রাণে বধিয়া কেতু চর্ম লইয়! যায়ে ॥ 
কষ্ণসার কান্দি কহে ভবানীর চরণ । 
চর্মশৃঙ্গ নিমিত্তে বধয়ে জীবন ॥ 

শশকে কান্দিয়া কহে আমরা হীনবল । 
পুত্রপরিবারে কেতু বধিল সকল ॥ 
গঞণ্ডা গয়েয়ালে মিলি করয়ে রোদন । 
খড়েগর কারণে কেতু বধয়ে জীবন ॥ 
দেবী বোলে পশুগণ শুনহ উত্তর ।" 
স্থখে ঘাস কর গিয়৷ অরণ্য ভিতর ॥ 
কালকেতুর তরে তোর! ন! ভাবিয় ভর ) 
মহাবীরের তরে আদ্ধি দিতে যাই বর ॥ 


দেবীর গোধিকা-মুস্তি-গ্রহণ 
পশুগণেরে বর দিয়া জগতের মা । 
পদ্থেতে, রহিল হুইয়! ন্বর্ণ-গোধিকা॥ 
গোধিকা হুইয়! য়ৈল জগত-জননী । 
মহাবীর লইয়! কিছু শুনিব! কাহিনী ॥ 


ৈ খা ছ-্্জিপন্ছে 1 
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ক আজ 


মক্ষলচ্ভীর গীত 


সারদার চরণে সরোক্দ-ম্ধু-লোভে । 
ভ্বিজ মাধবে তি অলি হইয়া শোভে ॥ 


পয়ার 
কালকেতুর ০ভাজন ও ব্যাজ । 


কালকেতু বোলে শুন পুষ্পকেতুর ঝি । 
মগেরে যাইতে বনে, ঘরে আছে কি ॥ 
ফুলর] রন্ধন করে বীরে খাইতে ভাত । 
তরাতরি আনিলেক মানকচুর পাত ॥ 
পাত লইয়া ভোজনে বসিল বীরমণি ৷ 
অন্ন পরিবেশন করে ফুলরা ব্যাধিনী ॥ 
বারে বারে ফুলরায়ে অল দিক্ষা যায়ে । 
ফিরিয়। চাহিতে নারে খাইয়া ফেলায় ॥ 
ক্রোধ করিয়া তবে ফুলরা। রমণী । 
পীতিল। ধরিয়া পাতে দিলেন পালনী ॥ 
যে কিছু ক্ষচিল বীরে করিল ভোজন । 
ভাজা নারিকেলের জলে কল আচমন ॥ 
মহাবীরে বোলে শুন ফুলর' সুন্দরী | 
মত ভোজন প্রিয়া কভু নাহি কি ॥ 
'এ্মত ভোজন যদি নিত্য করাও মোবে । 
বাম করে ধন্পিতে পারি মত্ত করিবরে ॥ 
ফুলরায়ে বোলে প্রভু মিথ্য।" কহ বাত। 
স্বগেরে না গেলে কেমনে খাইবা ভাত ॥ 
ফুলরার বচনে বীন্র গহনেতে যানে । 
পস্থে স্বর্শগোধিকাম্স দরশন পায়ে ॥ 


৭ খ,বা-ব্ার্থ। 


দপশ্গোধিকা 
রাগ ধানশী 
বলপথে কালকেতু ও শোখিকা 

বীরে বোলে গোধিকার তরে । 
পস্থ ছাড়ি যাহ অভ্যন্তরে ॥ 
আজু যাত্রা তোমারে দেখিয়! । 
পণ্ড পাইলে যাইমু বন্দিয়া১ ॥ 
যদি বা! না পাম পশুগণ। 
তোমা লইয়া বীরের গমন ॥ 
বীর দেখি সঘনে ফোৌফায়ে ৷ 
সেবক ছলিতে মহামায়ে ॥ 
গোধিকাঁরে করিয়া দক্ষিণে । 
উপনীত গহন কাননে ॥ 
বিজ মাধবে রম গায়ে । 
পন্ড চাহি অটবী বেড়ায়ে ॥ 


প্য়ার 


কালকেতুর কাননে প্রবেশ ও তাহাকে 

স্বগকপে ০দবীর ছলন। 

নিকটে থাকিয়া পশু না দেখে বীরবর । 

ভ্রমিয়া বেড়ায় বীর কানন ভিতর ॥ 

সেবকের মন বুঝিতে নারায়ণী ৷ 

সমুখে দিলেন দেখা হুইয়! হরিণী ॥ 

হরিণ দেখিয়! হৃষ্ট হইল বীরবর | 

আস্তে-ব্ান্তে উঠিয়া গুণেতে যোড়ে শর ॥ 

সন্ধান পুরিয়! বীর মারিবারে যায়ে । 

বীরের বিক্রম দেখি অন্তর্ধান মায়ে ॥ 


» ও; ক ইত্যানদি--পণ্ড ন। পাইলে লৈ বাসু খাঙ্ছিয়া। 


মজলচণ্ডীর গীত 


দেখিতে দেখিতে পণ্ড লুকাইল বনে। 
ভ্রমিকা বেড়াক্স বীর সমন্ত১ কাননে ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বীর তিতে শ্রমজলে ! 
গণ্ডী শর এড়ি বীর বৈসে তরুতলে ॥ 
বিষাদ ভাবিয়া বীর করয়ে ক্রন্দন | 
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি রচন ॥ 
রাগ ভাটিয়াল 

কাজকেতুর অন্সচিস্ত। 
গুরুবারে দক্ষিণ স্বরে রজনী প্রভাতে ৷ 
এহার কারণে মোর স্পন্দিল দক্ষিণ হাতে ॥ 
এহার কারণে খঞ্জন দেখিলু কমলে । 
সব ব্যর্থ হইল মোর পাপ কর্মফলে ॥ 
বিদারৎ হও পৃথিবী বীরেরে দেয় ঠাঞ্রি। 
খণ্ডউক সকল ছুঃখ রসাতলে যাই ॥ 
এই ত কাননে পশু পাম চিরকাল । 
আজিকে* বধিতে পশ্ড না পাইলু পাঞ্জার ॥ 
কথাকারে পাইমু পশু যাইমু কথাকারে । 
কি লইয়া দাড়াইমু গিয়া ফুলরার গোচরে ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
ছিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥ 


পদ 


ঘরেতে যাইমু কি না ধন লইয়া । 

কান্থুরে দেখিতে আইলু প্রাণী বাস্ধ! দিয়) :) পু» 
বহু আশা করি আমি বাণিদ্দে আলিলু । 
আঁছক লাভের কাজ মণল ছারাইলু ॥ 


১ গ--গহুন। ৭ ৬.স্্বিদারয়ে । 
* খপ, ঘ; ও--আছক পাহসু পশু ন। পাম পাজাল। 


স্বর্ণ গোধিকা 8৬ 


উপার না দেখম ভাই কি বুদ্ধি করিমু। 
না পাইলে বাণিজ্যের ভাঁও কিরূপে তরিসু ॥ 
দ্বিজ মাধবে কছে বাণিজ্যের ভাও। 
বাণিজা করিব! যদি সাধুস্গ লও ॥ 


পয়ার 
প্রত্যাগমন-পথে কালকেতু ও জ্বর্ণ-গো ধিক 


কান্দিতে কান্দিতে বীর তিতে শ্রমজলে ৷ 
ভূমি হইতে গণ্তী শর তুলি লইল করে; ॥ 
নিজ গৃহে যায় সাধু চিন্তিতে চিন্তিতে । 
স্বর্ণ-রূপা গোধ। দেখে গুইয়া আছে পথে ॥ 
/গাধিক! দেখিয়া বোলে তর্জন-বচন । 
তোমারে দেখিয়া আজ্ু না পাইলু পশুগণ ॥ 
ধন্থুণ্ুণ খসাইয়া চাপি ধরে বাশে । 
সঘন ফোফায়ে দেবী সেবক পরশে ॥। 
উলুরৎ কচড়া পাকাই বান্ধে চারি পায়ে । 
ধন্ছুকের ছলে করি ঘরে লইয়া যায় | 


গোধিকা লৈয়! হৈল বীরের গমন । 
আপনার পুরে গিয়া দিল দরশন ॥| 
ছোলায়ে ছুয়ারখানি কৈল একু ধারে । 
গোধিকা পেলিয়া থুইল ঘরের ভিতরে ॥ 
গণ্ডী শর এড়ি* বীর যায় শুন হাতে । 
গোলাট নগরে যায় রমনী জানাইতে& ॥ 
€ এথা ) পদ্ম সঙ্গে যুক্তি করে জগত-জননী । 
বীরের মন্দিরে হইলা জগত-মোহিনী ॥ 


» খ--কফোলে। * খ্‌,গ,ছ--ছোটার ; ছ-বুটায়। 
» খু; ক--গোখিক এড়িয়!। » গ--বোলাইতে। 


১ থ,.গ-্্চস্পকে ; দ-্প্রগ্রকে। 


মজলচণ্ডীর গীত 
রাগ মন্দার 
কালকেতুর গৃছে দেবীর নিজ্সুত্তি ধারণ 


ছের ইন্দিবর নিন্দিয়া পদতল 
অঙ্গুলি যাবক রঞ্জিত । 

নখের কিরণ অরুণ কর যেন 
পুর্ণ চক্র যেহেন উদ্দিত ॥ 

পুরক করি শুও জিনিয়া, ভুজদণ্ড 
দ্লীপতি করয়ে শঙ্খ জালে । 

বাম করে দিয়া ভর সানন্দ হৃদয়বর 
যেন হংস শু য়াছে মৃণালে ॥ 

সলের সহচরী রচিয়! মণ্ডলী 
সঘন মঙ্গল বছ বাজে । 

পতিত-পাবনী কিন্করের ক্লেশ জানি 
রৈল বিভ্তগ্ন গৃহ মাঝে ॥ 


পয়ার 
বিশ্বকর্মা কর্তৃক দেবীর কঞ্চুলী-চিত্রণ 


সখি, নন্দকি নন্দনা | 
চূড়ার উপরে ময়ূরের পাখা কিবা চাহনা ॥ ধু ॥ 


অলঙ্কারে পুর্ণ বেশ হুইলা মহ্ামায়ে | 
কঞ্চুলী নিন্দাইতে দেবী বিশাইরে আনায়ে ॥ 
দেবী বোলে বিশ্বকর্মা বলিরে তোন্ধারে । 
বিচিত্র কঞ্চুলী নিশ্মাকু দেয়ত আমারে ॥ 
আরতি পাইয়! বিশাই পুরি ছুই কর। 
নানাবিধ বস্ত্র-চির লয়ে বিশ্বস্তর ॥ 


২ খপ; ক, ঘ, ওসস্কিতী় । 


প্যণ-৫গাধিকা চা 


খান খান কৰি অন্যর থুইল ঠ1ই ঠঁছি। 
স্বর্গ মত্য পাতাল লেখিন্প বিশাই & 


প্রথমে লেখিল বিশাই ধর্ম নির্জন । 
উৎপত্তি প্রলয় সৃষ্টি যাহার কারণ « 
ইক দেবরাজ লেখে এ্ররাবত গজে ৷ 
অজ বাহনে অগ্ি লেখে মহাতেজে ॥ 
নারদ মহামুনিরে লেখিল ঢেকি রথে । 
প্রমথের১ গণ লেখে শুল লইয়। হাতে ॥ 
লঙ্্ী সরস্বতী লেখে জগত পুজিত । 
চণ্তিক। চামুণ্ডা। বিশাই লেখিল ত্বরিত ॥ 
মৈষ বাহনে তবে লেখে ধন্মরাজে । 

যথ কিছু দূত লইয়া যাহার সমাজে ॥ 
দেবগণ লেখি বিশাই হরষিত মন । 
তার শেষে লেখিলেক পুশম্পের কানন ॥ 
স্ুবর্ণ-কমল লেখে হইয়া হরষিত । 
পুম্পের উদ্যান লেখিতে বিশাই দিল চিত & 
লবঙ্গ নাগেশখখর লেখে চাপা নানা জাতি ॥ 
কস্তরী করবী কুন্দ লেখিল মালতী ॥ 
স্থল কদন্ব লেখে রক্ত উৎপল । 

জাতী যুথী পুষ্প লেখে ওড় টগর ॥ 
মাধবী মন্দার লেখে নেহালী পারলী । 
কদশ্খ রাঙ্গল কেয়া! কুটজ কদলী ॥ 
পর্বত যত নদ-নদী পৃথিবীতে আছে ॥ 
অরুণ গরন্ড় পক্ষ লেখে তার পাছে ॥ 
তার শেষে লেখে যত ভিছি সরোবর ॥ 
কমলে ভ্রমর লেখে দেখিতে সুন্দর ॥ 


১» খ--পব্গ্রহ । 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


সে কাধুলি দিক্সা অঙ্গে বসিলা ভবানী । 

বিশীই চলিল তধে করিয়া মেলানি ॥ 
( এথ। ) মাংস লইয়া ফুলরা! বেড়ায় বাড়ি বাড়ি । 

ত্বরায় পাইল গিয়। উদ্ানী নগরী ॥ 


রাগ স্ুহি 
ফুলরার মাংস-বিক্রয্ে ক্লেশ 

'অতি-মৃছু-গামিনী বাজারে চলিল ধনী 
মাংসের পসরা লইয়া মাথে । 

'বেড়ল বায়সগণ ঘন করে নিবারণ 
স্থাবর১ পল্লব লইয়! হাতে ॥ 

তরণীতে তেজোময় দেখিতে লাগয়ে ভয় 
পন্থেতে তাপিত খর বালি । 

বাড়াইতে নারি পাও ললাটেতে মারে ঘাও 
কার্দিয়া বিধিরে পাড়ে গালি ॥ 

ক্ষুধায় আকুল হইয়া ভ্রমে রামা মাংস লইয়া 
কটিদেশে দিয়! বাম পাণি। 

রুক্ষ কুটিল কেশ জুনা মলিন বেশ 
লাগিয়াছে মাংসের ঝরনি ॥ 

প্রথমেত গিয়া হাটে তুলিল আপনা বাটে 
প্রথম বেচিল মাংস বাসি । 

যত ইতি বিপ্রবর্ কিনিল গণ্ডার খড়গ 
দ্বীপী-চম্্ কিনিল সন্যালী | 

জ্ঞানপথে স্থখ-ভোগী আসিয়াছে যত যোগী 
ফুলরারে কহিছে ততৎকাল। 

কপর্দিৎ গণিয়া লও কৃষ্ণলারের চর্ম দেকস 
কেহ বোলে দেয় তার ছাল ।॥ 

2 হত, ছ$ ক-স্থাবল; খ--স্ভাপর। ২ খা, ও 7 ক, ত--কবর্গ। 


প্র্ণশগোধিকা ৫৭ 


'ছিজ মাধবানন্দ তরিতে সংপার ধঙ্গ 
দেবীপদে মতি করি সির । 

ফুলর! ব্যাধের নারী  আঁংস বেচি লয়ে কড়ি 
হেন কালে আইসে মহাবীর ॥ 


পয়ার 
কালকেতু কর্তৃক কুলরাকে স্থবগয়ার সংবাদ-ভ্ঞাপন 


মহাবীরে বোলে প্রিয়া শুনরে বচন । 
পশ্ড না! পাইন্থ আজি ভ্রমিক্সা কানন ॥ 
কিবা ক্ষণে বাড়ি হোতে বাড়াইলু পা। 
গহনে বাইতে পস্থে দেখিন্ু গোধিকা ॥ 
সে সাপ দেখিয়া মুখরিত অজত্র! গণিলু। 
তথির কারণে বনে মুগয়া না পাইনু ॥ 
উদর পুরিমু আজ্কু খাইয়া গুঞ্রি সাপ। 
পাপ কপালে মোর কথ সহে তাপ ॥ 
হুঃখিত হুইয়! রামা করিল গমন । - 
বাড়ির নিকটে গিয়! দিল দরশন ॥ 
বাড়ির নিকটে গিয়া ভাবে মনে মনে । 
বটি ঘরে নাঞ্ি মাংস কুটিমু কেমনে ॥ 
ভাবিয়া চিত্ত! রামা করিল গমন । 
ব্যাধিনী সইর বাড়িত দিল দরশন ॥ 


বডির জন্য কুলরার সখার নিকট গমন 
ডাক হই তিনে রামা বাহির হইল । 
কটিদেশে হাত দিয়া কহিতে লাগিল ॥ 
ঘন ঘন ডাক ছাড় কিসের অন্তরে । 
বিলম্ব না সয়ে মোর কাজ্য আছে ঘরে । 
ফুলরায়ে বোলে সই করো নিবেদন । 
মুগ না পাইল আজ্ধু ভ্রমিয়া কানন ॥ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


সবগ না পাইয়া বীরে ভাবে অনুভাপ । 
পন্থে পাইয়া আলিয়াছে খাইতে গুই-সাপ ॥ 
তাহা খাইবায়ে বীরের হইছে ছটফটি । 
কি দিক্পা কাটিমু গোধা ঘরে নাহি বাটি ॥ 
বি খান দেয় যদি দণ্ড ছুই তরে । 
গোধ। কাটিয়া বটি আনি দিব ঘরে ॥ 
ব্যাধিনী বোলয়ে সই নিলজ্জ। যে বড়ি । 
ছুই মাস হুইল না দেয় তের কড়া কড়ি ॥। 
আমিষে খাইল বটি লোহ]1 নাই তাহে। 
দিনে দিনে তের কড়ার বৃদ্ধি, বাড়ি ষায়ে ॥ 
ফুলরায়ে বোলে সই বটি দের মোবে । 
লভ্যযে মূল্যে দিমু কড়ি প্রভু আইলে ঘরে ॥ 
বটি বাড়াইয্া! দিল করি দরাদরি । 
সইক্সার শপথ লাগে যদি ন। দ্য কড়ি ॥ 
ললাটে হানিয়! ঘাও ফুলরায়ে বোলে । 
মুণ্ধি মরিয়া! যাষু, প্রভুর বদলে |। 
এের্বাটি খান লইয়া হইল ফুলরার গমন । 
আপনার পুরে গিক্সা দিল দরশন ॥| 


ভ্ছোলায়ে ছুয়ার খান করি একু ধারে । 
লক্ষ ক্ুন্দরী দেখে ঘরের ভিতরে 4 


রাগ সহি 
5দবী ও স্ুলর। 
টবিবরহিপী কি লাগি আইলা এথাকারে । 
বীরে আন্দা নারে পুধিবারে ॥। 
কুৎ্ঝিত কুক্ধপ বীব্রমণি । 
ক্ষোন্‌ কুণে ভুলিলা কামিনী ॥ 


» খ-_-লত্য ; ছ-বেকাজ ; ছ-লাভ। 


ক্বর-গোবিক্া ৬৯ 


বিদগ্ধ পুরুষ পাও যথা । 
চলি বাঁও কাজ্য নাহি এথা | 
হর মন মোহিতে পার দূপে। 
আঘি থাকিতে ডুব কুপে ॥ 
হুরস্ত কলি দণ্ডখর । 
বীয়ের নাহি অক্সের সম্বল |, 


বারমাস্তা 
ফুলরার বারমাসী ছু:খ বর্ণনা 
ফলরায়ে বোলে রাম! যদি দেঅ মন। 
বাহু মাসের যথ দুঃখ করো নিবেদন ॥ 
বাঙু মাসে যথ ছঃখ ফুলরা পাইল মনে । 
ভাবিতে চিস্তিতে মোর পাঞ্জর বিন্ধে ঘুনে ॥ 
মাধবেতে হুঃখের কথা শুনহ' যুবতী । 
যথ ছুঃথে ব্যাধের ঘরে কৰিয়ে বসতি ॥| 
প্রাতঃকালে প্রভূ মোর যায়ে বনবাস । 
ষে দিনে না মিলে পণ্ড থাকি উপবাস ॥ 
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে রাম! শুন মোর ছুঃখ । 
কহ্িতে "লস সব কথা বিদ্রয়ে বুক | 
প্রচণ্ড রবির তাপে দহে কলেবর ৷ 
ললাটের ঘর মোর পড়ে পদতল ॥ 
বাক্য মোর শুনহ সুন্দরী | 
কোন্‌ সুখখভ্োগের লাগি হইল ব্যাধের নারী ॥ 
জগযাড়ে রবির ক্পথ চলে মন্দগতি | 
ক্ষুধায়ে আকুল হুই লোটাই আদ্ছি ক্ষিতি | 


১ খ,ছ-স্বীরের নাছিক সহোদর। ২ থ, ছ--জন্ম ষোর। 
৬ খঃছ; কঙ--অন্গ। 


মঙ্গলচন্খীয় লীত 


ক্ষণে ক্ষণে উঠি ক্দান্ষি চারিদিকে চাছি । 
হেন সাধ করে মনে অন্ত জাতি» যাই ॥ 
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বন্সিখে বিমানি । 
মাথা থুইতে ঠাই নাই ঘরে আঠু পানি ॥ 
শীতের কাকণে ঘরে বেড়াই চারি কোণে । 
মানের পাত সুণে দিয়া বঞ্চি ছই জনে ॥ 
ভাদ্র মাসেত রামা বিহ্যাৎ ঝঙ্কার । 
হেনকালে চলি আমি মাথাকে পসার ॥ 
নয়ানেত পাশি দিয়া নদী হই পার । 
বিষাদ ভাবিয়া স্মরি বধ্যেক্র কুমার ॥। 
আশ্বিন মাসেত রামা জগৎ স্খখমক় | 
দুর্গীর আনন্দ হেতু নাহি চিন্তা ভয় || 
বীণ বাশী বাহে কেহ লোকে গায়ে গীত ॥ 
অন্নের কারণে প্রভূ সদায়ে কুঞ্িত ॥ 
গিবিক্তা-স্ত মাসে শুন মোব হংখ । 
পাঁড়া-পড়শী নাহি বোলাইতে সম্মুখ ॥ 
উঠিয়া ঈ্াড়াইতে নারি গায়ে নাই বল। 
ক্ষুধায়ে আকুল হই খাই বনফল ॥ 
আস্তন মাসেত কৈন্ঠা শীত পড়ে বেশ । 
ভাবিতে চিস্তিতে মোর তচ্চ হইল শেষ ॥ 
মুগচম্্ম ওড়ন মুগচম্ধমন পরিধান । 

শীতে কাম্পিয়! রাজ বঞ্চি ছুই জন ॥ 


পৌষ মাসেত রামা হেমন্ত প্রবল । 

শীত ভক্ষে সদায়ে মোর কম্পিত কলেবর ॥ 
অধর যে অঙ্গ মোর কম্পিত সঘন । 
অবরশ্যের কাষ্ঠ আনি পোসাই হুতাশন ॥ 


» ছ-_বনে। 


গস খিফা। ' 

মাঘ মাসেত কৈষ্ভা গোকয়! লাখে লী । 
লোমে জোমে বিদ্ধে মোর শোষয়ে পোণিত ॥ 
খইর] পাঁতিয়। থাকি বিভাবরী কালে । 
রজনীর শীত মোর খণ্ডে রবির কালে ॥ 
ফাল্প.ন মাসেত সাজি আইল খাতুবতী । 
নিজ পরিবার লইয়া সখার সঙ্গতি ॥ 
কামিনী করয়ে কেলি সখা! লইয়৷ পাশে । 
হেন কালে+ যায়ে ম্বামী বনং-পরবাসে ॥ 
মধু মাসেত কৈন্া শুন মোর কথা। 
রবির উত্ভাপে মোর ঠেকি* বহে মাথা ॥ 
মোর র্লেশ দেখি দুঃখিত বীরমণি। 
অন্তরে নাহিক সুখ না চাহে কামিনী ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে এই রস ভণগে। 
ঈষৎ হাসয়ে হুর্গী ফুলরার বচনে ॥ 

দেবীর কপট কলহ 


ফুলরার বচনে ছুর্গা না দিলা উত্তর | 
/ক্রোধ করি ফুলরায়ে কহিল তৎপর ॥ 
বুঝিলু' বুঝিলু' বেটি তুগ্ হুষ্টমতি । 
এই আশা করিয়াছ নিতে মোর পতি ॥ 
বেচিয় খাইমু তোর যত আছে গায়ে । 
মাংসের পসার তুলি দিবাম মাথায়ে ॥ 
অস্তে পুড়িয়৷ দেহ করিমু ছারখার । 
এই দেশ হোস্তে যেন যাঅ পুনর্ববার 


দেবী বোলে ক্কি বোলিল৷ বোল আর বার । 
কেশেত ধরিয়! লাঘধ করিমু তোমার ৪ ॥ 


১» খ, খ,ছ--সমে। ২ ঘ.৬স্্দুর | 
৬ গ-্ঠিক নছে 2 ছ-- দগধয়ে। ৪ অপার । 


৯৯২ 


মজলচশ্তীপ্ন গীত 


ল্নান করিতে আইলু জলঘট লইয়া । 

' অশেষ প্রকারে বীরে আনিছে ভাড়িয়া ॥ 
বীরে বোলিছে আক্গি বসি রৈব খাটে 
মাংসের পসার লই ফুলর! যাইব হাটে ॥ 
বেচিয়া কিনিয়া সেই ঘথ আনে ধন। 
ঘরে বসিয়! তুঙ্দি করিঅ ব্যসন ॥ 
বলে মারিবারে পারে এই ছুষ্টমতি । 
ত্বরায়ে জানাই গিয়া আপনার পতি ॥ 

. এ্রথেক চিত্তিয়া রাম! করিল গমন । 
মহাবীরের বিস্কমানে দিল দরশন ॥ 


রাগ সহি 
কালকেতুর নিকট ফুলরার €খদ ও 
কালকেতুকে তিরক্ষার 
আমার প্রাণনাথ ব্যাধ সুন্দর রে 

এবে ০ গেল! ছারে খারে । ধু! 

ঘরেতে নাহিক ভাত কামিনীর বড় সাধ 
পরনারী আনিছ মন্দিরে ॥ 

বামন হইয়া! বীরবর চান্দেরে বাড়াও কর 
এহ! তোমার উচিত না হয়ে । 

শুনিলে কলিঙগপতি ধরি নিব শীন্রগতি 
লাঞ্চছন* করিব আমায়ে ॥ 

বালী বানর অধিকারী হরিল ভাইর নারী 
যথ হুইল বিদিত সংসারে । 

পুর্ধ্-ক্কত পুণ্য ছিল তাহে বিধি ঘটাইল 
সংহারিল রঘুনাথের শরে ॥ 


» খু; ক-জল নাহি পাইর়।; ঘ--মোরে ঘাট হ পাইয়া; ছ-ঘাট পাইক্া।। 
৭ ক, ঘ--ঘোলে। ৩ খ, ছ--লাখ্য ; ঘ-_ঘন্ি শিখ । 


্ব্ণ-গোধিকা! 

নিশাচর অধিপতি হুর্িলা জানকী সতী 
বিকল হইয়া কাম: বাণে। 

সাজিলেক রদ্দুপতি কপিকুল সঙ্গতি 
উদ্ধারিল! বধিয়া! রাবণে ॥ 

(ষে) নিজপতি পরিসরে সেকি রহিব ঘরে 
এহত না লয়ে মোর মতি । 

অন্ত পুরুষ পাইয়! বাইব তোঙ্গা গ্রড়িয়া 
তান সঙ্গে করিল! পীরিতি ॥ 


পয়্ার 


মহাবীরে বোলে রামা কি বোলিল! মোরে 
কাহার রমণী মুক্ত আনিক়াছম ঘরে ॥ 
ফুলরায়ে বোলে শঠ বুঝিয়ে তোমারে । 
কত না চাতুরী কর ভাণ্তিতে আমারে ॥ 
তোমার বচনে গেলু মাংস কুটিবারে । 
ভ্রিলক্ষ-নুন্দরী দেখি ঘরের ভিতরে ॥ 
সেই কূপের তুলনা হে! দিতে নাহি পারি । 
কৈলাস ছাড়িয়া যাই আসিয়াছে গৌরী ॥ 
মহাবীরে বোলে যদি নার দেখাইবারে । 
নাকে চুলে দিমু শান্তি কহিলু তোমারে ॥ 
ফুলরায়ে বোলে যদি দেখাইতে নারি । 
নাকে চুলে দিয় শান্তি হয়্যা দগুধারী ॥ 
ফুলবার বচনে বীর করিল গমন । 
আপনার পুরে আসি দিল দরশন ॥ 
ছোলায়ে ছয়ার খান করি একু ধারে । 
ত্রিলক্ষ-স্ন্দরী দেখে ঘরের ভিতরে ॥ 


» ছ__ রাম বাপে । 


৩৪ 


মঙ্জলচণ্তীর গীত 


ক্ালকেতু ও দেবী 
মহাবীরে বোলে রামা হও তুক্ষি কে। 
মোর স্থানে সত্বরেত পরিচয় দে ॥ 
বীরের বচনে দেবী না দিল উত্তর | 
ক্রোধ করিয়া তবে উঠে বীরবর ॥ 


মহাবীরে বোলে রাম! বুঝিতে নারি মন । 
বাণে বিন্দিয়্া তবে লঞ্িমু জীবন ॥ 
এথেক বোলিক! বীরে চাহে চারি ভিতে । 
আপনার গন্তী শর তুলি লইল হাতে ॥ 
ধন্গকেত গুণ দিয়া তিন বার লাফে । 
তাহা দেখি নারায়নী চাহে পদ্মার দিগে ॥ 


ভাল বর দিতে আইলু কালকেতুর তরে ॥ 
প্রাণ মোর লইতে চাহে ঘরের ভিতরে ॥ 
পদ্মাবতী বোলে শুন জগত-জননী । 
বীরস্থানে পরিচয় দেঅত আপনি ॥ 

দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে । 
বীরস্থানে পরিচক্স দিল মহামাক়ে ॥ 


রাগ সিন্ছুড়া 
দেবীর পরিচক্স দান 


পুত্র কালকেতু, কাহারে যোড়য়ে গণ্ডী শর । ধু। 
'আঙ্দিত হরের জায়। অশেষ করিয়া মায়া 


তোমারে দিতে আইনু ধন-বর ॥ 


বিস্তর ভ্রমিলা বনে দেখ! না হৈল পশু সনে 


কেবল আমার মায়ার কারণ । 


নিজনূপ পরিহরি গোঁধিকার দধপ ধরি 


তোমারে দিলু দরশন ॥ 


স্র্ণ“গোধিক। 


, বিষাদ না ভাব মন আনু হঃখ বিমোচন 
ধন-বর দিয়া যাইমু তোমারে । 
লও মোর ধন-বর কাননে তোলাও ঘর 


বিপদেতে স্মরিও আমারে ॥ 


দেবীর দশভভুজ।-মুত্তি ধারণ 

বীরে ঘোলে মহামায়ে হও মোরে বরদাকে 
সাক্ষাতে হও দশভুজা | 

তবে লইব ধন-বর কাননে তোলাইব ঘর 
গুজরাটে করিমু তোক্ধা পুজা ॥ 

শুনিয়া সেবক-বাণী না লজ্ঘিলা নারায়ণী 
দশভুজা হইলা তখন। 

চাহিয়া দেবীর ভিত বীর হইল মোহাশ্চিত 
সাম্য হও বোলে ঘন ঘন ॥ 

দ্বিজ মাধবানন্দ তরিতে সংসার ধন্দ 
দেবীপদে মতি করি স্থির | 

শুনিয়া! সেবক-বাণী সাম্য হইলেন নারায়ণী 
চরণে পড়িল মহাবীর ॥ 


রাগ মালশী 


দেবী জননী গো, তুয়া পদ-পক্ষজ সার । ধু। 

এ তিন ভুবনে চাহিলু মনে মনে 
তুয়া বিনে গতি নাহি আর ॥ 

মুর্খ অধম জন ৮ অশেষ অচেতন 
গোৌরী-গোবিন্দ ভাবে ভেদ । 

সত্ব রজঃ তমঃ তিন কেহ নহে ভিন ভিন 


গৌরী-রাম-শিব অভেদ ॥ 
০৮৮20759. দু, 


মজজচ'ভীম়্ গীত 


পয়ার 

কাজকেতু কর্তৃক দেবীর স্তব 
ক্ষণেক ব্যান্গে ব্যাথ পাইল চেতন । 
ফুগপাণি চণ্ডিকারে করয়ে ভবন ॥ 
তুদ্দি স্ত্রিকা দেবী যন্ত্র-স্থরূপা । 
তুহ্ষি ভগবতী মোরে আজ্ঞু কর কপা ॥ 
তুঙ্ষি শরীরে থাক জীব-স্বব্বপে । 
মায়াপাশে বান্ধিকস! পেলায় অন্ধকৃপে ॥ 
তুক্দি বারে সদয় হও ঘুচাও আপদ । 
কুপে থাকি উদ্ধারিক্সা দেয় নিজ পদ ॥ 


কালকেভুর ধন-প্রাপ্তি 


দেবী বোলে কালকেতু পাত ছুই কর । 
বছ বত্ব দিব তোর হস্তের উপর ॥ 
দেবীর বাক্যে হৃষ্ট হইল ব্যাধের নন্দন । 
যুগপাণি হইয়া লয়ে দেবী দেহি ধন ॥ 
ধন পাইয়া কালকেতু নাড়ি চাড়ি চাহে । 
বেঁকা পিতল খান ভাঙ্গামু কথায়ে ॥ 
দেবী বোলে এরই ধন বভ অস্তুত । 

এহার মুল্য ধন হয়ে হক্স অযুত ॥ 

এই ধন লইয়া যাহ সোমদভের ঘরে । 
ছয অযুত তঙ্কা দিবেক তোমারে ॥ 
এথেক বলিয়া! দেবী হৈলা অস্তপ্ধান | 
ধন ভাঙ্গাইতে কেতু করিল গমন ॥ 
ধীরে ধীরে কাঁলকেতু ধন লইয়া যায়ে । 
সোমদত্ের বাড়ীতে গিয়া উপনীত হয়ে ॥ 
ধারে দাড়হিয়া বোলে ঘরে আছ কে। 
শুনিয়া বীরের বাক্য বাহিরাএ সোম দে ॥ 


স্ব্ণগোবিকা তব 

কালকে ও বনিক 3 অনুরী-বিউয় 

সোমদত্তে বোলে বাপু তৃক্গি কেনে এখ|। 

কালফেতু বোলে খুড়া কিছু আছে কথা! ॥ 

অক্ুরী দিলেন কেতু বণ্নিকের হাতে । 

দশ দিশ প্রকাশ হল সহসাতে ॥ 

মহাবীরে বোলে ইহার মুল্য জানে কে। 

যেমত উচিত হয়ে সেই মোরে দে ॥ 

সোমদত্তে বোলে বাপু কছি দরাদরি । 

এহার মুল্য পাইবা বাপু চাইর কাহন কড়ি ॥ 

মুগ বধিবারে গেলু অরণ্য ভিতরে 1 

তথাতে পাইয়াছি ধন দেখাইলু তোন্দারে ॥ 

সারদার ধন বণিক জানিল কারণ । 

এহার মুল্য হয়ে জান ছয় অযুত ধন ॥ 

চাকর১ ধরিল বীরে তারে কিছু দিয়া । 

ছালায়ে ভরিয়া ধন লই যাএ বহিয়া ॥ 

ধন ভাঙ্গাইয়! তথা ব্যাধের নন্দন । 

চত্তিকা লইয়া কিছু শুনিব! কারণ ॥ 


পয়ার 
বিশ্বকর্মা কর্তৃক গুজরাটে বনকর্তন ও 
রাজপুরী-নির্শীণ 

দেবী কোলে বিশ্বকর্মা লও গুয়াপান । 
ত্বরায়ে নির্মাইয়! দেঅ বীরের পুরীখান ॥ 
আরতি পাইয়া হইল বিশাইর গমন। 
গুজরাটের বনে গিয়া দিল দরশন ॥ 
বড় বড় বৃক্ষ সব পেলায়ে ভাঙ্গিয়া ৷ 
সেবকের ঘর ছুর্গী দিল তোলাইয়া ॥ 


১» খ,ছ--বহনীয়।; ঘ-মুজুর' ২ খ--সাইঙ্গ ভরিয়া; ঘ--ছালা ভরি তরি। 
ৎ খ--গোলাট নগরে । 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


শ্ষটিকেন় ভ্চ্ক সব পাথরের চাল । 
পাষাণে চিরায়। তোলে বোউলের ডাল ॥ 
নগরে প্রজার ঘর বাক্ধে পারি সারি । 
নেতের পতাকা উড়ে কনকের বাড়ি ॥ 
চৌঘাটা নিশ্প্াইপা হৈল বিশাইর গমন । 
মহাবীরে লইয়। কিছু শুনিবা কারণ ॥ 
বাজারেতে যায়ে বীর ধন কিছু লইয়। ৷ 
পরিচ্ছদ দ্রব্য কিনে বাছিয়া বাছিয় ॥ 
দোল! ঘোড়া কিনে বীর আপনার তরে । 
অষ্ট অলঙ্কার দিল ফুলরার গোচরে ॥ 
সগচর্খ্ দূর হৈল প্রসাদে চণ্ডিকার । 
সর্ধাঙ্গ ভরিয়া €পহে স্বর্ণ অলঙ্কার ॥ 
দোলায়ে চডিয়া বীর করিল গমন । 
গুজরাট বনে গিয়া দিল দরশন ॥ 
ফুলরাক্সে বোলে প্রভূ যাহ কথাকারে ৷ 
আজুক! রহিব গিয়া নিজ বাড়ি ঘরে ॥ 
কালকেতু বোলে প্রিয়া মনে ভাব কি। 
পুরী নির্দীইয়া দিছে হেমন্তের ঝি ॥ 
শুভ লগ্ন করিয়া করহ তথা বাস । 
আপনার সুখে কর ভেোগ-বিলাস ॥ 
দ্বিজ মাধবে কহে ভবাশী ভাবিয়া । 
আপনি কাটায়ে বন বেহনী ধরিক্সা ॥ 
রাগ পাহিবা 
বনকর্তন 2 দেবী-মাহাত্ম 
বীরে কাটায়ে কানন +  আকু চকু চইয়াওবন 
সমানে কাটয়ে ভাগে ভাগ । 
হা ছ করিয়া লাঙ্কুল নাড়িয়। 
বাহির হইল বনের বাঘ ॥ 


দ্বর্ণ-গোধিকা 


'গোদ! বোলে ভাই বীরের দোহাই 
য্দি ব্যাস মোরে বল কর। 

এড়িয়। গোদাকে প্রাণে পাইয়া ভয় 
ব্যাস্ত উঠিয়া দিল লড়॥ 

ক্ষণেক উঠিয়৷ গোদ মনেত পাই প্রবোধ 
কহে গিয়া মহাবীরের আগে । 

শুন শুন বীরমণি ধন্য ধন্য তোমা গণি 
বনেতে পাইছিল মোরে বাঘে ॥ 

তোমার পুণ্যের কারণে রইলু পরাণে 
কান্দি কান্দি কহে বেহুনিয়া । 

দেবীর চরণে গতি অন্ত না লয়ে মতি 
দ্বিজ মাধবে রস গায়ে ॥ 


পয়ার 
নগরে প্রজা-স্থাপনের জন্য কালকেতুর প্রার্থনা 


একদিন কালকেতু করে ছর্গীপুজ | 
সাক্ষাতে হৈল তানে দেবী দশভূজা | 
চণ্তিকা দেখিয়৷ বীর করিল প্রণাম । 
উঠ উঠ বোলে দেবী লইয়া তান নাম ॥ 
দেবী বোলে শুন পুত্র আমার বচন। 
কিসের কারণে আম! করিছ স্মরণ ॥ 
আমার শকতি প্রজ| আনিবারে নারি । 
তে কারণে নারায়ণী তোমারে গোচরি ॥ 
দেবী বোলে শুন পুত্র আমার বচন । 
প্রজা আনিবারে আঙ্গি করিল গমন ॥ 
এথেক বোলিয়া দেবী হৈলা অস্তর্ধান । 
মগডল-শিয়রে দেবী কৈলা অধিষ্ঠান ॥ 


অজল্ন্তস্ফীর গীত 


আধ্যার উপরে মগুল সুখে নিদ্রা যায়ে । 
শিয়রে বন্দিয় ম্বপ্ চঙ্তিকা বুহায়ে ॥ 
উঠ উঠ মণ্ডল সত্বরে তোল গা! 
আন্দি স্বপ্র কন্ছি তোরে মঙ্ষলচ্ডিকা ॥ 


দেবীর মগুলকে স্বপাদেশ 


নিজ প্রজা! লৈয়া মণ্ডল গুজরাটে যা । 
সহায় হইল আঙ্গি পুজিব তোরে প্রজা ॥ 
গুজরাটে রাজ্য করে ব্যাধ সুন্দর । 

এ বার বৎসর তোর না লইবে কর ॥ 
মোর দেশে ঘর কর হরষিত হইয়া । 
রবি শশী যাইব মাত্র শিরের উপর দিয়া ॥ 
আমার স্বপ্নে মওল যদি না দেঅ মন। 
ধনে জনে সম্প্রতি মজ্জাব পৌরজন ॥ 
স্বপ্র দেখিয়া মণ্ডল পাইল চৈতন । 
ডাকাইয়! আনিলেক ষথ পৌরজন ॥ 
সভার তরে কহে মগ্ল নিশির স্বপন । 
প্রজা সব লৈয়া মগুল করিল গমন ॥ 
সঙ্গতি চলিল পাত্র মিত্র ছ্বিজগণ । 
বীরের সাক্ষাভে গিয়া দিল দরশন ॥ 
দোলা ঘোড়া! দিল বীর মশুলের তরে । 
পাটের পাড়া বান্দে প্রজাগণে শিরে ॥ 
সারদা চন্পণে সরোজ-মধু-লোভে । 

দ্বিজ মাধবে তথি অলি-হইয়া শোভে ॥% 


* ইতি বুহস্পতিযার সকাল পাল! মসাপ্ত | 


ষষ্ঠ পাল! 
ভ্াড়, দ্ড 
রাগ জুহি 
গুজরাটে নানা জাতির বসতি-স্বাপন 


বৈসেরে নগর গুজরাট 
অন্তরে হরিষ হুয়া মন | ধু। 


মহাবীরের আক্তা পাইয়! সঙ্গে পরিজন লইয়! 
যোগ্য স্থানে বৈসে প্রজাগণ১ ॥ 

চাটুতি মুখুটি বৈসে তেয়ারী বাড়রী আইসে 
গঙ্গাকুলী বৈসে একু ঠাণ্রি । 

আর বৈসে ফুলিয়াল গড়গড়ি পড়িয়াল 
মাংসচর বৈসে দ্িগৎ সাঞ্জি ॥ 

' পেররী ভায়রী বৈসে সেহ গাইয়া আসিয়াছে 

সীমাই বলিল পিরাল। 

শ্রোত্রিয়ৎ যথেক বৈসে নিত্য চারি বেদ পঠে 
জপ হোম করয়ে ততকাল ॥ 


আর আর দ্বিজগণ কেহ করে অধ্যাপন 
যজন-যাজন বহুতর । 
উচ্চারি প্রণব দ্বিজকুল সম্ভব 


হুতাশনে হোমে নিরস্তর ॥ 
কা"স্ত নানা জাতি আইনে ঘোষ বোস মিত্র বৈসে 
গুহ গুপ্ত আর বৈসে ধর। 
সিংহ দাস নাগ নাথ তারা বৈসে শতে শত 
দত্ত সেন আর বৈসে কর ॥ 


» গস্আান্ষণ। ৭ ঘ--গোয়াল। ও ঘ- দিন; * কার আ্রোজিন। 


৮ 


মঙলচণ্ডীর গীত 


কাণ্ড বৈসে নগরে করেতে কলম ধনে 
কেছ কেহ বৈসে রাজ-ঘারে । 
বিশ্বাস বৈসয়ে নিজ বৃত্তি করি খায়ে 


জনমে 


পাইক পাচং থরে থরে ॥ 
জনমে যেন হর্গীর চরণ ধন 
বিস্মরণ না হউক আমার । 


ঘিজ মাধবে বোলে দেবীপদ কমলে 


করযষোড়ে করে 1 পরিহার ॥ 


পয়ার 


ভাল নাচেরে গৌরাজ রিয়! 
রসভরে করে ডগমগিয়া ॥ ধু। 


ভাড়, দত্তের চকিজ্র-বর্ণন। 


ইদ্দিলপুর হোতে আইল প্রজা যোল শয়ে । 
ঠগানি করিয়া খায়ে নাহি লজ্জা ভয়ে ॥ 
জাতির উদ্দেশ নাহি বোলয়ে কুলীন । 
ভাগেত, বান্দিছে ঘর মাউগ ছুই তিন ॥ 
টালটোল পাছাটি* মৃত্তিক! দিয়া গায়ে । 
মধুর বচনে লোকের হৃদয় জুড়ায়ে ॥ 
মনের কথা লয়ে লোকের হৃদয়ে পশিয়া । 
অনুক্ষণ লোকের মন্দ জপয়ে বসিয়া ॥ 
ভূতলিয়ার স্থত ভাড়ু বসিল নগরে । 

সাত বাড়ী দিল যোড়া আপনার তরে ॥ 
মনের হরিষে ভাড়ু যোড়ে সাত বাড়ী । 
ছয় বত্িষ অবধি কাররে না দে কড়ি ॥ 
মছাবীরে বোলে ভাু শুন মোর কথা৷ 
এমত প্রবন্ধ তুমি ন করিঅ এথ ॥ 

৭ ৬--নক্ষিণ পাশে টিকি 


ভাছু দন্ত 
এক বাড়ীর উচিত তুক্ষি ষোড় সাত বাড়ি । 
নগরে হইলে কর ফেমতে দিবা কড়ি ॥ 
ছয় বাড়ী এড়ে ভাড়ু বীরের বচনে। 
সারদা ভাবিয়া ত্বিজ মাধবে ভপগে ॥ 


রাগ আশোয়ানী 
প্রজাগণের ভিজ ভিজ্স বৃত্তি 


বৈসেরে ক্ষত্রিয় শুক্র তার পার্খে রাজপুত্র 
ভট্ট বিপ্র বৈসে সারি সারি । 

গোয়ালায়ে গোরু রাখে গো দোহায়ে গোঠে থাকে 
গুয়! পান বেচয়ে তান্ধুলী ॥ 

নগরে বৈসয়ে মালী পুষ্পের উদ্যান করি 
পুষ্পমাল! রচিয়া পসার । 

ঘড়ি কলস ঢোল কাড়া মুদঙ্গ খোল 
নিজ বৃত্তি বসিল কুমার ॥ 

বৈসয়ে বণিক পঞ্চ . লইয়াত গুর্ব্ব সঞ্চ 
নিজ বৃত্তি করয়ে জ্ৰচ্ছন্দ 

কেহ কেহ শঙ্ঘ কাটে স্বর্ণ বেচয়ে হাটে 
হাটে বসি কেহ বেচে গন্ধ ॥ 

নগরে বৈসে কর্মকার খাড়া গঠে চোক ধার 
গজ হেন গঠে একু ধারা । 

সন্দেশ সজ্জা করে নান! বিধি প্রকারে 
বহু লোক সিল মহেরা ॥ 

বৈসয়ে তাতি জাতি হইয়া হরষিত মতি 
নাবিত তৈসয়ে তার সঙ্গে ৷ 

দেবানন্দী যথ জন হইয়! হরষিত মন 
বান্ধ বাজায়ে নানা রঙে ॥ 


ম্ষল্চকীত্ঘ গীত 


বৈয়ে লাযু সজ্জ্দন হইয়! হরযিত মন 
পল্লার করয়ে চিত দিয়া । 

চণ্ডাল তামলী আর ধীবর সে থরে থর 
ঘাটেতে পাটনী দেহি খেয়া ॥ 

মলঙগী ত্রিপুরী যথ তার! বৈসে শত শত 
আপন জানিয়! করে বাড়ি । 

মুচি বৈসে থরে থর গোচর্্দ পুণিত ঘর 
স্থানান্তরে বসিল ভূমালী ॥ 

বৈসয়ে মুসলমান পহ্ে কিতাপ কোরান 


নমায়াজ পহে পীচবার । 
সোলেমানী মালা করে খোদার নামে জিগির কাছে 
সৈদ কাজী বোসিল অপার ॥ 


রাগ মাযুর 
নগীর-রক্ষার ব্যবস্হা 


কালকেতু রিপু-০েন। ত্বরিতে জিনিতে ৷ 

চশ্ীপুরে দিয়! থানা কাটিয়া গহন খান! 
গড় করিল চারি ভিতে ॥ 

গুণগত, করি দলদল রচিল সমর-স্থল 
পন্থ পুরিল সব কৃপে। 

কামান রাখিল তাহে পীতিলেক গায়ে গায়ে 
অল্প মাত্র বাখে গোশ্ক্ধপে ॥ 

নাট। কেয়া! খাজুর বাশ স্থসার চারিপাশৎ 
লোহায়ে ধরিল্‌, যোগ ধারা । 

রক্ষী থুইল পদাতিক হয় গজ অধিক 
বাহিক্পে স্জিলও সিজগড়া৪ ॥ 


» খ--উত্ । ২ খ, গ_-গড় হল্দয় সাজে 
৬» কঃ ক- _থুইল। * খ--.সিজন্ঘর । 


তাড়ু দত সি 


দেখি পত্তন নগর হই হুইল খীরবর 
ভাক্ষিয় বক্জার আগে কছ্ছে। 
কস্দুদ্ত লমাজ করিয় আআপলা১ সাজ 


লগন্ে রহ বথ দলে লমে॥ 


লাগ কর্ণাটৎ 
কালকেতুর রাজ্য প্রজাগ্গণের ন্তুখ 


দেখরে গোরা-চান্দের বাজার । 
প্রেমময় রসের* পসার ॥ খু.। 


নগবেতে প্রজালোক বৈসে সারি সারি । 
নেতের পতাকা উড়ে বীরের উহারি* ॥ 
রাজ-বিগ্ব নাই তাতে নাই দস্থ্যভীত । 
দুর্গীর প্রসাদে লোকে থাকে হরধিত ॥ 
রাজদ্বারে বা্ধ যথ বাজে সন্ধ্যাকালে। 
আনিয়া পোতল! ভাল নাচায়ে ছাওয়ালে€ ॥ 
ছুঃখী দরিত্র তাতে এক নাহি জানি । 
কনক কলসী ভরি এজা খায়ে পানি ॥ 
নগরে বৈসয়ে প্রজা! হইয়! হরধিত | 

ঘরে ভাত নাই ভাড়ুর দৈবের লিখিত ॥ 


ভাড়, দত্ত কর্তৃক অশান্তির অুচন। 


ভাড়ু দত্তে বোলে শুন তপন দত্তের ম। ৷ 
ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্বর্ব গ৷ ॥ 
কালুকার অন্ন যদি এক মুষ্টি পাম» । 
বেলান্তে নিশ্চিন্ত হুইয়! দেয়ানেতে যাম৭ ॥ 


» খ--করি আজ নান! । ২ খ.গ--সারজ। 


» পা, ছ--রতের । * এই দুই পংক্তি--খ, গ। 
« খু? ক- অস্পষ্ট; ছ-_ নিত্য নিত্য নৃত্য করে নাটুয়। ছাওয়াল ॥ 
৬ খ,ছ-্পাই। “ খ,. ছ--যাই। 


এ 


মঙ্গলচগ্ীর গীত 


যেন মা ভাদু দতে কৈল হেন১ বালী । 
ক্রোধ কন্দিয়৷ ভারে কছিছে রমণী ॥ 

যেমত কথা কহ তুদ্দি লোকে বোলে আউল । 
কালু কৈলা উপবাস আঙ্ছু কথ! চাউল ॥ 
তোমার ঘরে বসতি করিয়ে যেমন ছুঃখে | 
উদরে ন৷ চিনে অন্ন তাম্বল পান মুখে* ॥ 
স্ত্রীর বচনে ভাড়ু ভাবে মনে মন । 
আজ্গুকার অন্ন আমার মিলিব কেমন ॥ 
ভাজ! কড়ি ছয় বুড়ি গামছা! বাদ্ধিয়া । 
ছাওয়ালের মাথায় বোঝা দিলেক তুলিয়া ॥ 
কড়ি বুড়ি নাই তাড়ু বাক্যমাত্র সার । 
ত্বরায় পাইল গিয়া নগর বাজার ॥ 


মিথ্যার বেসাতি 


ধন! নামে চালুয়া* পসার দিয়া আছে। 
ধীরে ধীরে ভাদু দত্ত গেল তার কাছে ॥ 
ভাড়ু দত্তে বোলে ধন! চাউল দেঅ মোরে । 
তঙ্ক। ভাঙ্গাইয়া৷ কড়ি দিয়! যাইমু তোরে ॥ 
ধনাঞ্চি বোলে ভাড়ু দত্ত চাউল নাই এথা। 
বারে বারে খাও চাউল কহি মিথ্যা কথা ॥ 
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়৷ আগে মজুতে আন কড়ি । 
রুজু দিয়া পাঠাইমু চাউল পাইব1* বাড়ী ॥ 
ভাড়ু দ্ত্তে বোলে ধন কহিয়ে তোমারে । 
ধনের গর্ধে* এথ কথা রুহসি আমারে ॥ 


১ খ-বোলিলেক ৷ ২ এই দুই পংদ্ি--থ, গ। 


ও খ,ছ, ঘ--পসারী; গ-__পৌসারী । ৪ ছহ-মজুর।  «* খছ। ক,গ-কাইবা। 


* প্রাপ্ত পাঠ গর্ভে । 


তাস দত ৭৭ 


ঘরের ভিতরে ধন আছে* গোফা। গোফা | 
গিরির* মাথায় চুল নাঞ্চি নাধার* মাথায় বে খোপা 1 
ভাল মোর অধিকার আছয়ে নগরে । 
কালুকা পাইমু তোরে হুস্তের উপরে ॥ 
ভাড়ুর বচনে ধনা কাপে থর থর । 

আস্তে ব্যেন্তে উঠিয়া চাপিয়া ধরে কর ॥ 
পরিহাস কৈলাম তাই করি দরাদরি ৷ 

চাউল নিয় খাও তৃক্ি কড়ি দিয় বাড়ি ॥ 
এথেক শুনিয়া! ভীড়ু বসিল চাপিয়! । 

সের অষ্ট দশ চাউল লইল মাপিয়া ॥ 

চাউল লইয়া হইল তবে ভাড়ুর গমন । 
পুরার* পসারে গিয়া দিল দরশন ॥ 

ভাড়ু দত্তে বোলে পুর।» কহি নিজ কাজ । 
বাছিয়া বাছিয়৷ মোরে দেয়ত আনাজ ॥ 
নিত্য নিত্য যোগাও আনাজ দেয়ত আমারে । 
তস্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে ॥ 
সাত পাঁচ' বুলি তারে বোলে ভাই ভাই। 
শাক” বাইগন মুলা লইল তার ঠাঞ্রি | 
আনাজ লইয়! হইল ভাঁড়ুর গমন । 

লোনের পসারে গিয়া দিল দরশন ॥ 

মলুকি মলুকি৯ বলি গেল তার কাছে । 
কানুকার মুজ১* বাকি তোঙ্গা স্থানে আছে ॥ 
বিশ্বাস বোলাই বীরে আনায়ে গোচর । 
কথেক মন্ঞুত কড়ি বোলয়ে সত্বর ॥ 


* খ,গ--রাখ। ২ -গৃহী। ও গ--বাঞ্চ়িন ; খ--ডিজরের। 
* ছ--গ্গি্লীর মাথে চুল নাহি বাদির মাথে খোপা ॥ 

* ক,গা,ঘ; খ,ছ--আনাঞ্জের। * ছ-খুড়া। ৭ প্রা্থপাঠ--পাচ 

* প্রাগুপাঠ-সাক। * গা-_মলকি মলকি ; খ, ৬, ছ--মলজি মলজি। 
১* খ--বজ কুড়নি ; গ-_সজুতা কড়ি ? ও, ছ-_বন্ধুত বাকি । 


শী 


মজলচন্তীক লীত 


শমলুকিরা আড়াঞ্জ কমলা ক্থানে স্থানে | 

তে কারণে তোমার লোন কেন্ছ নাহি কিনে ॥” 
তোর ভাগ্যে সেইখানে আছিলাম আঁপনি* । 
প্রকারে বুঝাইয়া শান্ত টকলাম বীরমণি ॥ 
মলুকি বোলে ভাডু দত্ত কৈলা উপকার । 
কিছু লোন লই যাহ আপনে খাইবার ॥ 
লবণ লইয়! হইল ভাড়ুর গমন । 

তলের পসারে গিয়া দিল দরশন ॥ 

কি তৈল কি তল বলি হাত জাবড়ায়ে । 
আপনান্স গোপে* দিল ছাবালের মাথাক্স ॥ 
ভাড়ু দতে বোলে তেলী তৈল দেঅ মোরে । 
তঙ্কা -ভাঙ্গাইয়৷ কড়ি দিয়া যাইমু তোরে ॥ 
ক্রোধ ন! কর ভাড়ু মোর দিকে চাহ । 

এক পাবা তৈল দেম বাকিতে লইয়া যাহ ॥ 
তৈল লৈয়া হইল ভাড়ুর গমন | 

পানের পসারে গির। দিল দরশন ॥ 

ভাড়ু দত্তে বোলে বারই কহি তোমার ঠাই । 
কালু গুরু-ক্কত্যৎ পঁচিশ * বিড়! পান চাহী ॥ 
বারুই বোলে ভাডু দত্ত আইলা এথায় । 
পাঁচ বিড়া পান নেয় কড়ির নাঞ্রি দায় ॥ 
পাঁন লইয়া হুইল ভাড়.র গমন । 

গুয়ার পসারে গিয়া! দিল দরশন ॥ 

ভাড়, দত্ত বোলে পসারী গুয়া দ'অ মোরে । 
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে ॥ 


১» খ,ছ,গ; ক--আন্ি' ২ খ--_গপাঞএ | ৬ ছ-্পোয়া । 


* ৩, গ-বাড়ীতে ; খ,ছ--কড়ির নাহি দায়। 


« খা, গা, ঘ, ও, ছ; ক--কীর্তন। ৬ খ, গর, ৬---ছুই। 


তাক গত শু, 


পলারী বোলে ভাড় দত শুয়া নাঞ্চি এথা | 
বারে বাগে খাও গুয়া কছি গিথ্যা কর্থা ॥ 
তন্কা ভাঙ্গাইয়া! মন্ডুতে আম কড়ি । 
র্ধু দিয়া পাঠাইব শুয়া পাইবা বাড়ী ॥ 
ভীড় বোলে তোর খাক্যে লাগিল+ তরাস। 
গুয়ার কড়ি হোতে ফান্দা পাইমু একমাঁসৎ ॥ 
সেই খানে বলি ছিল গোবিন্দ পালিত* । 
কি কইলা কি কইলা ভাড়, বাক্য বিচলিত ॥ 
ভাড়,দত্তে বোলে প্রজ্ঞা বার্তা নাহি পাঁও। 
স্থখে অহন জল খাও সুখে নিদ্রা যাও ॥ 
মহাবীর স্থানে লেখিছে দণগ্ুডধর । 
ত্বরায়ে পাঠাইয়। দেঅ গুজরাটের কর ॥ 
পত্র পড়িয়! চাহি ব্যাধনন্দন। 
বোলে কোন্‌ মতে হুইব গুজরাটের ধন ॥ 
হেনকালে বসিছিলাম বীরের একুধারে | 
যথেক ফান্দার" ভার দিলেক আমারে ॥ 
যথ কথ! কহে বীর আঙ্গা করি বড়া । 
গাড়, কম্বল দিল পাটের পাছোড়া ॥ 
কালুকা প্রভাতে পাইক পাঠাইমু থরে থরে । 
তুলিয়া» দিবেক টান গাছের* উপরে ॥ 
ভরতের শাপে লোক হুইয়া গেল মুড়া* । 
সাক্ষাতে থাকি* পুত্র বাপ অটকুড়। ॥ 
ভীড়্‌র বচনে প্রজা অস্তরে কাপিল। 
করে ধরি ভাঁড়, দত্তের কহিতে লাগিল ॥ 

১ খর, গা, ঘ, ছ--নাহিক। 

» খ-_যথ গুধার কড়ি পাইব! আর এক মাস; গ--গুয়ার হাড়ি ফাল্দাতে পারাইমু 

এক মাস ; ছ--গুয়ার কড়ির ফল তুমি পাইব এক মানসে । 
৬ গঁ--নাপিত। ৭ গা, ছ-_শুইয়] | « খ--খাজনার ? ছ-কর্পেয়। 


* গাওয়া | ৭ ছ--পতাক] তুলিয়। দিবে। 
৮ ৬, ছ---মুড়। * পা, ছ__ থাকিভে। 


৮৬ মজলড্্ীর গীত 


পরিহান্ত কৈল বাপু কৈল দরাদরি । 
গুয় নিম্া। খাও তুদ্ধি নাহি দিঅ কড়ি ॥ 
গুয়া লইন্া হইল ভাড়র গমন | 
মধ্যনগর* হাটে গিয়া দিল দরশন ॥ 
মধ্যনগরে ভীড়, প্রন্গা করে বল। 

চিড়া মিঠা লৈল ভীড়, সন্দেশ বহুল ! 
বেসাতি করয়ে ভীড়, কাররে না দে কড়ি। 
পসার দিয়! বপলিয়াছে ঘোষের মাও বুড়ী ॥ 
তের বুড়ির দধি ভীড়, হস্তে করি লইল। 
সেই দধি লই তাড়, সত্বরে চলিল ॥ 

ভাড়, দত্তে বোলে শুন ঘোষের মাও বুড়ী । 
দধি খাইবার যাই বাড়ীত লইঅ কড়ি ॥ 
পরিচারক নাই বাপু দোহাইতে গাঞ্চি। 
স্বকীয় দ্রব্য নহে তোর ধারে দিয়া ষাই ॥ 
কথার ছেছর তুদ্ধি দধি খাইতে চাছ। 
আপনার মাথাটি খাও দধি এড়ি যাও ॥ 
ভাড়, দত্তে বোলে বুড়ী কি বলিব তোরে। 
ধনের গর্ষে এথ কথা বোলহ আঙ্গারে ॥ 
তোর পুত্র শ্তাম ঘোষ তে কারণে সহি । 
অন্ত জন হইলে এহার কথা কহি ॥ 
চোরা গাই কিনিয়া বুড়া তোমার বসত। 
এহার বাদী হইয়াছে গ্রামের রায়ত ॥ 
ভাড়,র বচনে বুড়ার অন্তরে কম্পিল। 
করেত ধরিয়া তাকে কহিতে লাগিল ॥ 


১ ইহার পর গ-_অতিরিক্ত- চুনের পসারে গিয়। দিল দরশন ॥ চুনুয়া বসিয়া তবে 
বচেন করি (?)॥ ভাড়, দত্তে লৈল চুন ভরিয়া! টোকরি ॥ চুন লৈয় হৈল তবে 
ভাড়ব গন । 

«খপ? ক- কাপড়গ্লার হাটে ; ও, ছ-_লাড়র পসারে। 


ভাঙ্ু দত্ত ৮৯ 
পরিস্থাস কৈল বাপু কৈল দর়াদরি | 
খাও নির! দি তুক্গি কাইল দিও কড়ি 


দধি লইয়া হইল ভাড়.র গমন । 
মাছের পসারে পিয়া দিল দরশন ॥ 


মেুনী কর্তৃক ভড়কে উপযুক্ত শিক্ষা! দান 
মাছোনি বসিছে মত্ম্তের পসার লইয়া! কোলে । 
পসার হোস্তে মত্স্ত ভাড়্‌ বাছি বাছি তোলে ॥ 
মত্স্ত ধরি ডোমনীয়ে করে টানাটানি । 
কড়ি ন! দিয়া মৈছ্য লইয়া! যাও কেনি ॥ 
ভাড়, দত্তে বোলে ডোমনী বলিরে তোমারে । 
এথ কাল মত্ন্ত বেচ কর দেঅকারে ॥ 
ডোমনীয়ে বোলে ভাড়, তুই তার কে। 
করের লাগি ধরিবেক জোয়াতি হয় ষে॥ 
এই মুখে তুহ্ষি আমার মৈছ্য খাইবা। 
আমার সঙ্গে অখনে বীরের স্থানে যাইবা ॥ 
গালাগালি করিল বহুল হুড়াহুড়ি। 
কচ্ছ হোতে ভীড়, দত্তের পড়ে ভাঙ্গা কড়ি ॥ 
ভাঙ্গা কড়ি পড়ে ভাড়, বহু লজ্জা পায়ে । 
মত্ত এড়িয়া ভাড়ু উঠিয়া পলায়ে ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে | 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়। শোভে ॥ 

পয়ার 
রাজসভায় ভাড়র অশোভন আচরণ 
ভাড়ুর শাস্তি 
সেই দিন ভাড়, দত্ত বঞ্চিল মন্দিরে | 
প্রভাতে উঠিয়া যায় দেয়ান করিবারে ॥ 
১ খ,৩- _জগতি ? গ, ঘ,-জোগাতি £ ছ-_ মালিক । 
6--৮20769.1. 


৮২ মঙ্জলচণ্তীর গীত 


সেই দিন মহাবীর মিলিল সাতে । 
মধ্যস্থানে বৈসে তাড়, আচ্ছাদি সভারে ॥ 
সেই দিকে কালকেতু পাতিছিল মন। 
তখন কিছু না বোলিল সভার কারণ ॥ 
পুষ্প চন্দন দিল প্রজাগণের তরে । 
দেয়ান ভাঙ্গিল প্রজাগণ যাইতে ঘরে ॥ 
আগে চন্দন পাইল মগুল বুঢ়ন। 

তাহা দেখি তাড়, দত্বের পুড়ি উঠে মন ॥ 
অন্তরে পোড়য়ে হিয়। সহিতে না পারে । 
শ্ুট-ভাষী হইয়। বোলে সভার ভিতরে ॥ 
ঠাকুর যে অল্প জাতি কি বোলিব তোরে । 
তুঙ্দি কি জানিবা বীর আমার ব্যবহারে ॥ 
দত্তকুল অন্ন জাতি তোমার জ্ঞেয়ান। 
তাড়, থাকিতে চন্দন পায় অন্য জন ॥ 
যখনে আছিল ঘর নগর গোলাটে । 
মাংসের পসার লই ফুলর! যাইত হাটে ॥ 
অখনে পরের ধনে হইছে ঠাকুরাল | 
হেন জান সেই ধন তোমার হইছে কাল ॥ 
আমারে কুরূপ দেখি মনে অল্প জ্ঞান । 
এই পুরী মজাইতে চলিলু দেয়ান ॥ 
মহাবীরে বলে মোর ধারে আছ কে। 
নির্জাস, করিয়া ভাড়র গালে চোয়াড় দে। 
ভীডু লইয়। বীরের পাইকে করে ধরাধরি । 
চোয়াড় চাপড় মারি উখাড়িলং দাড়ি ॥ 
কিলের কারণে ভাঁড় ফাটি যায়ে বুক। 
ভূমিতে পড়িয়! দেখে মণ্ডলের মুখ ॥ 


১ ক, খ, গ, ঘ, ও; ছ--নির্ধাত। ২ খ, গ, ৬__উফাঁড়িল 


ভাঙু দত্ত ০ 
মণ্ডলে বোলয়ে ঘাপু করি নিবেদন। 
লাঘব হইল তীঁড়ু রক্ষয়ে জীবন ॥ 
মণ্ডলের বাক্যে ভাঁড়, এড়ান পাইল । 
ঝাড়িক্া! গায়ের ধুলা বাড়িতে চলিল ॥ 
পন্থে পড়া ফুল তবে মাথে তুলি দিল। 
কপট হাসিয়া তবে বাড়ীতে চলিল ॥১ 
বাড়ীর নিকটে গিয়া! ভাকয়ে রমণী । 
ত্বরায় আনিয়া দেহ এক ঝারি পানি ॥ 
প্রভুর বচন শুনি রমণী অস্থির । 
ভাঙ্গা বাহাসে করি আনি দিল নীর ॥ 
ভাড়, দত্তে দেখিয়া রমণী ফৌফায়ে । 
দেয়ানেতে গেলে প্রভু ধুলা! কেন গায়ে ॥ 
ভাঁড়, দত্তে বোলে প্রিয়া শুনরে কর্কশা। 
মহাবীরের সঙ্গে আজু খেলাইছি পাশা ॥ 
ক্রমে ক্রমে বীরে হারিছে দশ পাঁড়ি। 
রসের রসিক হই কৈলাম ধুরাধুরি ॥ 
ধূরাধুরি করিয়া পাইছি বড় রস। 
মহাবীরের গায়ে দিছি এমন দ্বাদশ ॥ 
কি বোলিতে পার প্রিয়া বীরের মহত্ব। 
তাহার পীরিতে বশ হইলাম ভাড়, “দত্ত ॥ 


ভাঁড়.র কলিঙ্গরাজ-সমীপে যাত্রার উদ্ভোগ 


মিথ্যা বাক্যে রমণীরে করিয়। প্রতীত । 

বাড়ীর গোধার জলে ডুব দিলেক ত্বরিত ॥ 

দেয়ানেতে যায়ে ভীত, মনে নাঞ্ঞ হেল! । 

চুরি করি লইলেক ফুল কাচকলা ॥ 
১ এই ছুই পংক্তি_-গ। * উ-_ধুলাধুলি ; খ, ছ- ছড়াছড়ি ; গ --ধরাধরি। 
ও খ, গা, ও--কুয়ার। 


মঙ্গলচন্ভীক্ম গীত 


ভেট সঙ্জা লগ্মে ভীড়, করি পরিপাটি ৷ 
বাড়ীর বার্তা” শাক তুলি বান্দিলেক খাটি ॥ 
বীরের খাসি লইয়া ভাঁড়, দেয়ানেতে যায়ে । 
তারকপুর সলিঙ্গারপুর« ত্বরায়ে এড়ায়ে ॥ 
বিনোদপুর এড়াইয়। যায়ে চণ্ডীর হাট । 
উপনীত হইল গিয়া যথ! রাজপাট ॥ 

ভেট লঙ্জা থুইয়! ভাড়, যায়ে একু ভাগে । 
দও প্রণাম কল ভূপতির আগে ॥ 
সারদা-চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 

ছিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥ 


রাগ সহি 
নিবেদছ' নরনাথ কর অবধান । 
রাজ্যেত বণিক হইল ব্যাধ বলবান ॥ 
গোপতে স্যজিল পুরী গুজরাট নগরে । 
ব্যাধ-নন্দন হইয়া ছজ ধরে শিরে ॥ 
বড় অহঙ্কার করে তোল্ধা নাহি গণে । 
ভূপতি হৈল বেটা তোন্ধা! বিদ্যমানে ॥৫৮ 
বাছের বাছ পাইক রাঁখে বিয়ালিশ হাজার গোট। । 
নিত্য নিশান মারে দিয়া চুনের ফোট। ॥ 
শক্করসদূশ যদি পঞ্চবক্ত, হই । 
তবে সে এহার কথা তোমা স্থানে কহি॥ 
এথেক কহিল যদি ভাড়্‌য়ে বচন। 
ভূপতি শুনিয়! তবে বুলিল তখন ॥ 


১ শা, ঘ, ভ। হছ-বাথুয়া । চ-লিংহপুর | ২ ছ-_-বসতি। 
৬ এই ছুই পংক্তি--গ, ও। 


ভাড়, দ্ধ ৮ 
রাগ পঠম্গ্ররী 


গুজরাটে কঙগিক্পতির গুগুচর-৫প্ররণ 


শুনিয়া ভাড়র বোল রাজা হেল উতরোল 
আনায় নিশির অধিপতি । 

জীয়ার*, নাহিক কাজ বহুল পাইলু লাজ 
বলি নিয়! দেয় শীত্রগতি ॥ 

বণিক রাজ্য ভাঙ্ি নিল তাহা! মোরে না জানাইল 
কলিঙগ হল ছারখার । 

নয়ানে দেখিতে নারি এমত পরাণের বৈরি 
কহি আদঙ্ছি বচন যে সার ॥ 

রাজার বচন শুনি পঞ্চ পাত্রে ভয় মানি 
কহিতে লাগিল যোড় করে । 

তাহার বচন শুনি প্রত্যয় না যাঞ্র পুনি 
ত্বরিতে পাঠাও ছুই চরে ॥ 

ধামাই কামাই চর তার! ছুই সহোদর. 
আনিয়া বল কৈল মান। 

রাজার আরথিত পাইয়া অন্তরে হরিষ হইয়া 
গুজরাটে করিল প্রয়াণ ॥। 

জনমে জনমে ষেন হুর্গার চরণ ধন 
বিস্মরণ না হউক আমার । 

দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
করযোড়ে করম পরিহার ॥ 


১» খ-আনের ; গ, ঘ-জীবনে $ ছ--্বলার । * প্রাপ্তপাঠ--সসোধর । 
ও গা, ৬, ছ-স্আদেশ। 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


কার ঘরে চিকন কালা হের দেখা যায়ে । 
সুগন্ধি কুন্গম ত্যজি অলি পাছে ধায়ে || 
চিকন কালারে গো দেখিতে যাইবা কে। 
নিরখিতে নারি কাল! মেঘে ঝাঁপিয়াছে ॥ 
কালা নহে গোরা নহে কেবল রসময় । 
হাঁটি যাইতে ঢলি পড়ে প্রাণী কাডি লয়ে ॥ 


পয়ার 
চরের গুজব্রাট-দর্শন 


যেন মাত্র চরে রাজার আজ্ঞা পায়ে । 

এক লক্ষের কাপড়* তুলিয়া দিল গায়ে ॥ 
যমধারা খাড়া ছুরি কটিতে কাছনি । 
ভট্টের ভেসে ছুই ভাই গুজরাট সাজনী ॥ 
ভষ্টবেশে ছুই ভাই গুজরাটে যায় । 
অবিলম্বে ঠেকে গিয়া প্রচণ্ড থানায় ॥ 
চকি দেখিয়া আইল চর ছুই ভাই । 
পরিচয় দেহি তারা প্রচণ্ডের ঠাঞ্ডি ॥ 
কাম কামাখ্যা যথ আর খোরাসাঁনিৎ | " 
সেই সব দেশ হোতে বীরের ধ্বনি* শুনি ॥ 
বীর ধন্ত ধন্ত প্রশংসে সর্বজন | 

তানে সম্ভাষিতে ছুই ভাইর আগমন ॥ 
ভট্টমুখে শুনিয়া যে' বীরের প্রশংসা । 
অনুরোধে তাহারে না করিল হিংসা ॥ 


» খ,গ,ওত। ২ খ-_-কামাই ; গ,ঙ--কাপাই। ও খ-্বানিল। 
* ছ-__কামরাপ।  খ-_-ধে গোসানী ৬ খ--হশ। 


ভাঁড়, দত্ত ৮প 
বীরের নগরে ভট্ট করিল প্রবেশ । 
এ্রকে একে ভ্রমে সব গুজরাট দেশ | 
নগরে প্রজার ঘর দেখে সারি সারি । 
নেতের পতাকা উড়ে কনকের বাড়ি ॥ 
কোনখানে দেখে ভট্ট পাইক বাঙ্গালী । 
কোনখানে বুন্দাবনে পুম্প তোলে মালী ॥ 
রাহতে করয়ে মেলি চাপি অশ্ববরে ৷ 
স্থানে স্থানে দেখে ভট্ট মত্ত করিবরে* | 
ছুই সন্ধ্যা চরে দেখে পাইকৈর সাজন । 
নৃত্য গীত আনন্দেত যথ প্রজাগণ ॥ 
চৌহাটে দেখি হইল ভ্টরের গমন | 
বীর বিদ্ধমানে গিয়া! দিল দরশন ॥ 
বীরের গোচরে ভট্ট করে আশীর্ব্বাদৎ ৷ 
বিবিধ প্রকারে বীরে দিলেন প্রসাদ» ॥ 
'বীর সম্ভাষিয়া ভট্ট করিল গমন । রি 
ভূপতির বিগ্যমানে দিল দরশন ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে ॥ 


বাগ মল্লার 
কজিঙ্গ--রাজ-সমীপে চরের গুজরাট-বর্ণন 
রাজারে নোয়াইয়া মাথা ছুই চরে কহে কথা 


শুন রাজ! কর অবধান* । 
নাহি লোকের রোগশোকি নান! বিধি ভূজে ভোগ” 
গুজরাট অযোধ্যা সমান ॥ 
১ খ, ছ-_বাহুলী। ২ পা-_বীরের কাছারী । ৩ এই দুই পংক্তি--খ, ও। 
* পা, ও? খ--চৌহাট লেখি । « খ-_রাএবার। 


৬ খ-বিত্তর প্রসাদ পাইল নানা অলঙ্কার । 
৭ খণা, ঘ, ৬, ছ? ক--আমার বচন। ৮” খ,৩--লোক। 


৮৮ মজলচণ্তীর গীত 


চশ্ডীপুর গ্রাম যাইতে পাইক রান্থৃত ছই ভিতে 
চিনিয়া ধরিল নিশীশ্বর | 

ভষ্টবেশে ছই ভাই এড়াইন১ তার ঠাঞ্ডি 
প্রবিশিলু* নগর ভিতর ॥ 

উত্তরিয়া নগরে প্রজা দেখি ঘরে ঘরে 
বীরেরে প্রশংসে সর্ব জন।। 

পুত্র সম পালে যেন সব হরধিত মন 
রাজকর করিয়াছে মানা ॥ 

দেখি বীরের সৈম্ভগণ যুদ্ধবেশ* অন্ুক্ষণ 
বলাবল কেহ নাহি শ্রাটে। 

মত্ত কুঞ্জর হয়ে দেখিতে লাগয়ে ভয়ে 
বীরের প্রতাপে শিল! ফাটে ॥ 

বীরের ষে গড়-খাই না জানি কতেক বাহীঃ 
নায়রা" বাহিতে পারে জোরে । 

হাঙর কুভ্ভীর তায় মন্ুুষা ধরিয়া খায়ে 
তীরে দাড়াইতে* নাহি পারে ॥ 

প্রাতে সন্ধ্যা ছুই বেল। শঙ্খধ্বনি কর্ণতালা 
প্রতি ঘরে বাজে জয় ঢোল । 

ঢেমসি দগর কাড়া ঘন ঘন পড়ে সাড়া 
ঘরে ঘরে জয় জয় রোল ॥ 

কালকেতু বড় রঙ্গী সম্মুখে" বিচিত্র টঙ্গি 
ছুই সন্ধ্যা পাইকের সাজন ৷ 

হৃত্য গীত আনন্দিত প্রজা দেখি চতুভিত” 
কি করিতে পারে অন্য জন ॥ 


র্‌ গ-্-ছেোডাইনু | * প,গ, ঘ-প্রবেশিলু। 

৩ থ, হু, উ-_মেল! করে ; গ--ষেল! করি কোন জন । 

* খু, ড ; ক, গ, ঘ. ছ--ঠাহি-তু £ “থাহি”- চর্্যাপদ্গ | 

* খ, গ--বালাম ; ছ-__নাওরা। ৬ খ.গ, উ; ক--ভেরাইতে। 
৭ খগ,ঙউ; ক- অম্প&; ছ-জলে। ৮ থ; ক,ছ--প্রজাকুল হরধিত। 


ভাড়, দত 
রাগ গুঞজরী 


কলিজপতির বুদ্ধ-স্জ্জা 


সাজ সাজ যুদ্ধ মুখে সূপাতি সঘন ডাকে 
রাজ্য সমেত পড়ে সাড়া । 

অস্ত্র ধরিতে যেব! জানে চলহ রাজার স্থানে 
ঘন ঘন বাজে শিক্গা কাড়া ॥ 

মারে সব রণর্বাপ রণসিংহ করে দাপ 
রণভীম আর রণজিত । 

রণের বার্তা পাইয়া হাতে অস্ত্র লই ধাইয়া 
রণ শুনি আইল আচম্িত ॥ 

সাজিল হানিপ; রায় সিংহের বিক্রমে ধায়ে 
সিংহ রায় ছাড়ে কোপানলে । 

রাজার রাহুত ধায়ে রণ শুনি আগুয়ায়ে 
পুরিল সৈম্তের কোলাহুলে । 

সাজিল যথেক রাজ নানাবিধ করি সাজ 
জন্বুকীতেৎ আনল ভেজায়ে ॥ 

সাজিলেক ধন্ুদ্ধর চাপ-গুণে যুড়ি শর 
ডাকিয়া কহিছে বারে বার । 

যাই থাক স্থানে স্থানে জাগি থাক সর্ব জনে 
কেহ পাছে ভাঙ্গে পাটোয়ার ॥ 

সাজিলেক মহাশয় * রিপুকুল করিতে ক্ষয় 
ধরিবারে ব্যাধ-স্ুন্দর | 

অশ্ব চলে প্রচুর গগনে উঠয়ে ধুর 

ৃ লক্ষ লক্ষ চলয়ে কুঞ্জর ॥ 


১ খ,গ- হাগ্ডিপ। * থ-্কামানৈতে । ৬ ছ--সেনাচয়। 


০ মঙ্গলরচণ্তীয় গীত 


ইরাকী টান তাজী সুরজ বুম্মদ বাজী 
সিন্ধদেশী তুরগ প্রখর ৷ 
কুদিতে কুদিতে যায় গগন ছুইতে চায় 


ধরিয়া! রাখয়ে মীরা১-খোর ॥ 


পয়ার 
কলিঙ-সেনার গুজরাট যাত্রা 


সাজে! সাজে! করি রাজ! সভার দিকে চাছে। 
চকিয়াল পাইকে সাজে সমুদায়ে ॥ 
রণগাজী সাজিলেক রণেরে পাগল । 
প্রতি কোপে ছিড়ে রণে লোহার শিকল ॥ 
রসিক মঙ্গল সাজে রাজার সহচর । 
বিরোধ বাধাইতে দেহি এক হাতে তার ॥ 
রাজার ভাই শুভক্কর সাজিল আপনি। 
তার সঙ্গে তিন কোটি সেনার সাজনী ॥ 
সুবর্ণ জড়িত শৃক্গ ললাটে দর্পণ । 
মহিষপৃষ্টঠেত চড়ি যম দরশন ॥ 
দেবাই ছুভাই সাজে ছই সহোদরও । 
তার সঙ্গে ফৌজ সব চলিল বিস্তর ॥ 
শিরে টোপর শোভে কটিতে কিস্কিণী। 
নানা বা বাহে মেলায়ে শব শুনি ॥ 
তার বলয় শোভে নেপুর ছুই পায়। 
ঘামের কারণে পাইক রেণু" মাখে গার ॥» 
রাজা ভাইনে করি ফৌজ করে নমস্কার । 
অস্তঃপুরে জয়ধবনি হইল অপার ॥ 

১ স--বাজিপাল। ২ --তুডি £)-তালি। ৩ প্রাপ্ত পাঠ লসলোদয়। 


৪ খ.গ্ু-_-কেছ সুললিত ধবনি ; গ- মেলাত কোলাহল শুনি ; ছ-_মারকাট। 
« খ- ধুলা ৬ খ,গ,ড,ছ; ক--সমর কারণ পাইক রখমুখে ধার ? 


ভাড়, দত্ত ৯%. 
রণপানে যায়ে পাইক কারে নাহি ভর । 
জলপানে শুখাইল ডীঘি সরোবর ॥ 
পৃথিবী পুরিয়া সব রাজসেনা যায় । 
অবিলম্বে ঠেকে গিয়! প্রচণ্ড থানায় ॥ 
চকি দেখিয়া তবে বোলে নিশিপতি ৷ 
দেবাই দুভাই শুন আমার যুকতি ॥ 
মহাবীরের স্থানে তবে পাঠাও ব্ায়বার 1১ 
গানিয়া করয়ে বীর কেমন ব্যবহার ॥ 


কালকেতুর নিকট রাক্সবার প্রেরণ 


দেবাই নামে চর ছিল কটক' ভিতর । 
ডাকিয়া! আনিয়া তারে বলে দেবীবর ॥ 
দেবাই* বোলে শুন চর আমার উত্তর । 
বায়বার চালাইয়। দেয় বীরের গোচর ॥ 
দেবাইর বচনে চর নোয়াইয়া মাথা । 
উপনীত হইল গিয়া কালকেতু যথা ॥ 
চরে বলে শুন বাক্য ব্যাধ সুন্দর ৷ 
রাজসেনা চলি আইনে তোমার উপরঃ ॥ 
যুদ্ধ করিবা নও রাজারে দিবা কর। 
ছুই মত কহিলাম যেই মত ধর ॥ 
কালকেতু বলে চর কহি তোল্ধা স্থানে । 
গহন কানন খান জানে সর্ধ জনে ॥ 
ছুর্গীর আজ্ঞায় করিছি নগর পত্তন । 
কর নিতে চাহে যদি দণ্ড স্ুলক্ষণ ॥ 
বীরবংশে জন্ম রাজারে দিব রণ । 
এথেক শুনিয়। চর করিল গমন ॥ 


» গ,খ, ছ। রী ক--রাজ1। 
ও ক--রাজার । ৪ খ-_ অন্তর ; ছ-নগর। 


কু 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


দেবাই বিস্ধমানে গিঘ। দিলা দরশন । 
কহিল থেক সব বীরের কথন ॥ 

এক চাপে চলিলেক নুপতির ঠাট । 

গড়েত প্রবেশ করে ঠেলিয়া কপাট ॥ 
বীরের পাইকে বলে বেটা নাহি চিক্ষ গায়। 
গড় হোতে রাজার পাইকে ডাকিয়া রছায় ॥ 
মহাবীরের পাইক বলে তোরা হও কে। 
কথাকারে যাও তোরা পরিচয় দে ॥ 
রাজসৈন্য বলে আমরা! যাই গুজরাট । 
কালকেতু ধরিতে পাঠাইছেং নৃপ ঠাট ॥ 
বীরের পাইকে বোলে নাহি চিন্ধ গ!। 
আপনার ভালাই চাহি যুদ্ধ দিয়া যা ॥ 

ছুই সৈম্যে বোলাবুলি কেহ নাহি সহে। 
শুনিয়৷ কষিল প্রচণ্ড মাধবে গায়ে ॥ 


রাগ কানোয়ার 
গুজরাট আক্রমণ 


যুদ্ধে প্রচণ্ড ভাইয়া কোপে প্রজ্বলিত হুইয়া 
মালশাট মারে পাক দিয়া । 

শিঙ্গায়ে ত দিল সান পৃথিবী কম্পমান 
সেনাগণ আইসে ধাইয়] ॥ 

গালাগালি পাইকে পাইকে শর পড়ে ঝাকে ঝাঁকে 
কুঙ্জরে কুঞ্জরে চোপাচুপি । 

অস্ত্র কাছনি করি ". তুরগ উপরে চড়ি 
রাহুতে রাহুতে কোপাকুপি ॥ 


১ ক--রাজ। ৷ ২ প্রাপ্ত পাঠ-__পাচিছে। ৩ গ, ৬, চ--গালাগালি। 


ভাড়, দত্ত ৯৬. 

রোধে বোপে কালুদড শুন ভাই প্রচণ্ড 
মিথ্যা করহু হুটাহট । 

কালকেন্তু ধরিমু, লুটিমু পুড়িসু 
নগর করিসু ধুলপাট ১ ॥ 

রাহুত সঘ সারি সারি কামানেতত গুলি ভরি 
গড়-ঘরেরৎ আগে থাকিয়া ভাকে । 

সেন! লইয়া কালু রায় কিঞ্িৎ* নয়ানে চাহে 
গুলি পড়য়ে ঝাকে বাঁকে ॥ 

যথেক ধনুর্ধার চাপ-গুণে ষোড়ে শর 
এড়িয়া বোলয়ে মার মার । 

শর লাগে যার গায়ে পড়ে মু্ছিত* হয়ে 
বুকে লাগি পৃষ্ঠে হয়ে পার ॥ 


পয়ার 


কানুদণ্ডে বোলে প্রচণ্ড শুনরে উত্তর । 
কিসের যুদ্ধের ঠাট তোমার সমর ॥» 
সহিতে না পারে প্রচণ্ড চালক" বচন : 
কালুর উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥ 
সহিতে ন! পারে কালু প্রচণ্ডের শরে । 


তুরিতে বরশ! লইয়! কালুদণ্ডে মারে ॥ 


যুদ্ধে গুজর*ট €দেনাপতির পতন 


কালুদণ্ডে বর্শা মারে প্রচণ্ডে নাহি দেখে । 
বর্শ। খাইয়। প্রচণ্ড পড়ে ঘন পাকে ॥ 


১ খ,গ,ছ; ক--লওভগ । * গ--তবকেত ; ছ--তড়াগেতে । 

৬ পা, ও__ গলার | » গা, ঘ-_কুঞ্চিত ; ছ--কটাক্ষ। 

« প্রাপ্ত পাঠ--মোহশ্চিত ৷ * খ-স.কিসেরে আপনে মন্স করিয়া সমর । 
৭ গ--তর্জন। 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


সেনাপতি পড়িলেক খসিল কপাট ॥ 
চারিদিকে ভঙ্গ দিল বীরের১ যথ ঠাট ॥ 
আগু ভাঙ্গয়ে পাইক পাঞছ নাহি চাহে । 
পাছু থাকি কোটোয়ালে ভাকিয়া রহায়ে ॥ 
তা দেখিয়। রাজার সন্ত ঘন ঘন ভাকে । 
গুলি খাই কোটোক়ালে পড়ে ঘন পাকে ॥ 
চকি মারিয়া পাইক উঠে গুজরাটে । 
নারাচ সান্ধী ছুই দ্বারী ছুহাঁর মাথা কাটে ॥ 
গড় লক্তি রাজার সেনা যায় ভাগে ভাগে । 
হেন কালে ভাড়ু, দত্ত কহে সভার আগে ॥ 
ভাঁড়, দত্তে বোলে শুন অহে দেবীবর । 
হেলা* যুদ্ধ না করিবা লক্ঘিতে এই গড় ॥ 


কলিজ-০সন। কর্তৃক নগর অবরোধ 


হের এক বাক্য কি করি যোড় করে । 
চারি লক্ষ সৈম্ত আগে পাঠাও চারি দ্বারে ॥ 
দক্ষিণে রহিল দেবাই লইয্সা সেনাগণ । 
পুর্ব দ্বারে জনার্দনে কবে মহারণ ॥ 
কালুদণ্ডে সেনা লইয়া! উত্তরে রহিল । 
রাজভাই শুভঙ্কর পশ্চিমে রহিল ॥ 
চারিদিকে রহিলেক নৃপতির ঠাট । 

গড় লঙ্ঘিয়া পাইক উঠে গুজরাট? ॥ 


» খ, গর, ঘ, ও, ছঃ ক-_নৃপতির | * খ--হরা ॥ 
* প্রাপ্ত পাঠ--পাচ। ০ এই «পংক্তি খ 


তাডু দদ্ধ 
রাগ পঠমঞ্জনী 


'পুর্বব স্বারে রত্বাকর সংগ্রামে না বাসে ভর 
মার কাট সঘন ফুকানে । 
লক্ষ লক্ষ পড়িল কুরে ॥ 

বুঝিয়া সেনার বল বত্বাকর সত্বর 
কুঞ্জর টৃকাইয়া দিল রণে। 

ঘোর আর্তনাদ করে শুগ্ডে জড়াই ধরে 
ক্ষিতি পাড়ি চিরয়ে দ্শনে ॥ 

পড়িল বীরের সেন কটকেতে ঘোষণ! 
ন্পদলের ঘুচিলেক ভয় । 
পুর্ধ্ব দ্বারে রাজার হুইল জয় ॥ 


রাগ নট কামোদ 


বিপক্ষ দেনার গুজরাট নগরে প্রবেশ ও 
গুজরাট-বাহিনীর পলায়ন 


পশ্চিম ারেতে দেবাই করিল উঠানি। 
কটকে ঘোষণা হইল মার কাট ধ্বনি ॥ 
তুরিতে আইল কটক গড়ের যে দ্বার । 
পুষ্পকেতু এড়ি পাইক ভাঙ্গে পাটোয়ার ॥ 
বাজার অনুজ সত করে নানা সন্দি । 
মায়ারণে পুম্পকেতু হুইয়! গেল বন্দী ॥ 
চোয়াড় চাপড় মারে কেহ চুল ধরে। 
ভগ্ন পাইকে কহে গিয়া ফুলরা গোচরে ॥ 
গড় লঙ্যি রাজার পাইক উঠিল নগরে । 
চারিদিকে উদ্গিলেক নৃপতির দলে ॥ 


নি 


[বঁ মঙ্গজচত্ীর গীত 


থেক বাঙ্গাল পাইক ভয় পাইয়! মনে । 
পিশ্বস্ত বাস খসিলেক কেশ খসে রপে 1১ 
পলায় কৈবর্ত* পাঁইক মনে পাইয়! ভয়ে । 
বাশ ফেলাইয়!* বনে লুকাইয়া রহে ॥ 
পলায় যে ডোম পাইক মনে ভয় পাইয়া । 
রহিল সমরে কাটামুণ্ড মাথে দিয়া ॥* 
কর্মকার পাইকে বলে করিনা বিনয়ে । 
ধার গুরু» বধিতে+ তোদ্দার ধন্মন নহে ॥। 
নট পাইকে বোলে বাপু আদ্ধি পাইক নহি । 
বেগার ধরি আনিকাছে পরের বোঝ! বহি । 
যথেক ব্রাহ্মণ পাইকে পৈতা৷ ধরি করে । 
দস্তে তৃণ লই কেহ গায়ত্রী উচ্চারে ॥ 
যথেক যোগী পাইকে দণ্ড করি করে । 

মুই নে মুই নহে করিয়। শব্দ করে | 
মুনলমান বলে য্দি শির বাঁচি যা । 
আর না আমিব ভাই খোদার দোহাই ॥ 
ভগ্ন পাইকে কহে গিয়া মহাবীরের আগে । 
তিন গড় লঙ্ঘিলেকন* শুন বীর ভাগে ॥১* 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 

দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে ॥ 


» খ,গ--করের বাশ পেলাইর। ধাএ ততক্ষণে । * থসগ, ও, ছ; ক--কেতুর। 
* ক-চামর খসাইয়। । ৪ গ--যুগী। €« খ--আকুল হইয়া! কান্দে মাথে তম দিয়া । 
৬ অস্ত্রে ধার দেয় ঘে 1); ছ-_বীর গরু | ১ থ, গ, ঘ; ক--কটিতে। 


৮ খ, 7? ক--মিত্তিক! মিত্তিক1 বলি সিংহনাদ করে; গ--গোর্ম গোর্ বোলি তার! 
নিংহলাদ করে ; ছ-_রক্ষ রক্গ বলি তার1 বিন ত করে। 
» খু ঘ;ক,পগ, ছ-্মার। গেল। ৯, ছ-্গুনি বীর রাগে। 


কীঁড়ু ক্ষ *. 
স্াগ কায়োদ 
কুলর। কর্তৃক সন্ষিশ্হাপজের উপদেশ 
প্রভু কিসেরে লইলা চণ্ডিকার ধন । প্র ॥ 
পাইয়! দেবীর বর কাননে তোলাইল! ঘর 


সাজে রাজ। তির কারণ | 


বাশ 
গোপ্ডতে পাতিল! নগর না! জানাইলা দণ্ডধর 


অল্পবুদ্ধি হইলা৷ অহঙ্কারী । 

আমার বাক্য না শুনি ঠগেরে ঘটাইল! পুনি 
ভাড় দত্ত হইল প্রাণের বৈরি ॥ 

তোমারে না করি ভয় জানাইল নৃপপ রায় 
দেবাই সাজাই আনে ঠাট । 

মারিয়া প্রচণ্ডের থান। চাবি গড়ে দিল হান 
বেড়িয়া রহিল গুজরাট ॥ 

আমার বচন ধর অহঙ্কার দূরে কর 
ভজ গিয়া রাজার সদন । 

তুষ্ট হইলে দণ্ড রায় কাররে নাহিক ভঙ় 
্বারেত পাইবা সর্ব জন ॥ 

রে লোকে জানে সর্ধ কাল রাজা অষ্টলোক-পাল 

বিরোধিতে না আসে যুকতি ৷ 

নৃপতিরে কর দিয়া অস্তরে হরিষ হইয়া 
নিজ পুরে করহ বসতি 1// 

ভাবিয়। সারদা মানস , দ্বিজ মাধবে গায় 
করযষোড়ে করি পরিহার । 

জনমে জনমে যেন হর্গীর চরণ ধন 


বিস্মরণ না হউক আমার ॥ 
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৬দী, 


৯৯ মজলচণ্ত্রীর বীত 
রাগ 
দৈববলের উপর কালকেতুয় আস্ছ। 


শুন প্রিয়া আমার বচন । 
করে লইয়৷ শর-গণ্তী পুজিমু ম্জলচণ্ডী 
বলি দিব নুপ সৈহ্তগণ ॥ 
কুবুদ্ধি পাইল দণ্ডধরে তেই মোরে এথ করে 
দ্বেবাই পাঠাই দিল ঠাটে। 
আজ্তু রণে দিমু হানা কটকেত ঘোষণা 
মুণ্ডমালা দিমু গুজরাটে ॥ 
ষথেক থাকয়ে অশ্ব সকলি করিমু ভম্ 
রর কুঞ্জর করিমু লণ্ড ভণ্ড । 
বলি দিব কলিঙ্গ রায়ে তৃষিমু যে চণ্ডিকায়ে 
আপনে ধরিমু ছত্র, দণ্ড ॥ 
তম:-অরি-স্ৃত গন্ধবহ-স্থত-যুত 
যদি আইসে আপনে দেবরায়ে | 
মনে ভাবি মহেশ্বরা মারিমু আপনা বৈরি 
পরাভব করিমু সভায়ে ॥ 
অনঙ্গারি* আইসে জানি তো! ভয় নাহি গণি 
শুন রাম! কহি সারোদ্ধার | 
চক্রপাণি ষড়ানন সমুখে হইবে কোনজনঃ 
বীরে পাতিলে অবতার ॥ * 


১ খ,গ, উ,ছ;ঃ ক--নব। ২ খ, গ, ঘ, ছ; ক, ৬-_দগুরায়ে। 

৩ গ-_-অলভ্ব্য অরি । - গর, ঘ; ক--দরশন । 

* ইহার পর খ -অতির্িক্ত পঙ্_-বের হরে রাবণ লঙ্ক। খিরিল রঘুনাথে,। দেব জিনি 
বন্দী হৈল মনুষ্যের ছাতে ॥ সমুদ্রের মাঝ স্থান বিশ্বকর্মা! নির্মাণ হর গৌরী পুজি রাতি 
দিনে । হৈল (তোমার কুষমতি হরিল! রামের সতী তে কারপে বেড়ে বানরগণে ॥ পাবে 
বহু দুর্গতি আন কেনে সীত! সতী বিধি তোরে হইলেক বাম। এই তিন ভুবনে যাইব 
কাহার স্থানে বখা যাও তথা! যাইব রাম ॥ 


ড় হ রি 


পল্মার 

কণজকেডুর যুন্ধবাজ। 
ছুয়ারে ঈীড়াই দেবাই কহে কেতুযু তরে । 
আপনা জানি! স্বীর নিকল: বাহিয়ে ॥ 
কোন ছারে বলে তোকে পাহুলে প্রবীণ । 
মাউগ-ভাড়,স্বা হই রহিলা* শক্তি-হুীন ॥ 
গণ্ষ জলেত মাত্র সফরী ফর ফর । 
কোন ছার মুখে ভাঙ্গ কলিঙ্গ নগর ॥ 
শিবাতে সিংহ হইলে হয়ে আনমন । 
ধুপি ব্রাহ্মণ হইতে চাহে ধনের কারণ ॥ 
দেবাইর বচনে বীর জলিল আগুনি ৷ 
সমরে যাইতে বীর করিল সাজনী ॥ 
তুরিত গমনে বীর পাট ধড়া পৈহে। 
মেঘের উপরে যেন বিছ্যৎ সঞ্চরে ॥ 
খাসা পাগ বান্ধে বীর ব্যাধ-নন্দন । 
লাফে লাফে উঠে বীর হস্তী আরোহণ ॥। 
সমরেত গিয়। বীর দেবাইর তরে কহে । 
মর গিয়া! দেবীবর জীতে না যুয়ায়ে || 
এথ অহঙ্কার বেটা করিল1* যে কিসে । 
কালসর্প ঘটাইয়। পুড়ি মর বিষে ॥ 
দৈবষোগে ছুঃখ পাইলাম খোটা কি কারণ । 
দেবতা গন্ধর্ব দুঃখ না পায় কোন জন | 
দেবত! পাইছে দুঃখ কথ দিমু লেখা । 
ত্রিলোক* পুজিত রাম কপিকুলসথা ॥ 
নল নামে নরাধিপ সুবনপুজিত । 


যথ ছুঃখ পাইল সেই ললাটলিখিত ॥ 


১ খ-__হওরে ; ছ-__আইস। ৭ থ__ ঘরে রহিয়াছ বেট! হইয়1। 
৩ খ;ক, গ_ শৃঙ্গ । » খ;ক--বলিবা। 
« প্রাপ্ত পাঠ - ত্রেলোকা। 


স্ 


১» খ,ছ--সহছ। সু 
* খাস” নানা । ক 


মঙ্গলচণ্টীর গীত 


ক্রোধে ডাকিয়। বলে ব্যাধ-সুন্দর | 

এক শেল পাট মোর লহ, দেবীবর ॥ 
শেলপাট এড়ে বীর ছুর্গা ভাবি মনে । 
কৈলাস ছাড়িয়। হুর্গা উড়া দিল রণে ॥ 
শেলপাট এড়ে বীর ছুর্গী ভাবি মনে | 
তেরেছে এড়ায়ে দেবাই পড়ে অন্ত স্থানে * ॥ 
পারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 

ছ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥ 


রাগ পঠমঞ্জরী 
কালকেতুর বীরত্ব 

যুঝয়ে বীরবর করে লইয়া গণ্ডভী-শর 
কটকে মারয়ে আশে পাশে । 

যেই দিগে দেহি স্থান! লক্ষ লক্ষ পড়ে সেনা 
তুলা ভস্ম পাবকপরশে ॥ 

দেখিয়া যে করিবর ধাইয়া যায়ে বীরবর 
দশনে ধরিয়া দেহি টান ।* 

শুণ্ড ছিড়ে ভুজবলে দস্ত উফ্াড়িয়া ফেলে 
পদাঘাতে লয়েত পরাণ ॥ 

প্রখর দেখিয়া রণে যায়ে বীর সেই* স্থানে 
ঘোড়া পাছত মারয়ে পাছাড়ে। 

বাহুবলে ফেলে* দূর গগনে লাগে খুর* 
ক্ষিতি পড়ি চুর হয়ে হাড়ে ॥ 

দেবাইর ঠাট মারে নানাবিধ প্রকারে 
মনে ভাবি দেবীর চরণ । 

দিনকর-প্রকাশে ষেছেন তিমির নাশে 
তেন মতে বধে সৈম্তগণ ॥ 


খ,গ,ছ-_লাগে অন্ক জনে। ৬ খ| 
নি 


গা. ৩--পেলে। ৬ খ 9? গ--্পরশে ধুর। 


তন খড়, হা বটি ৯ 
পয়ার 


দেবাইব ঠাট বীরে আশে পাশে মারে । 
প্রচণ্ড বাতাসে যেন কলাবন পড়ে ।। 
অশ্বের ঠাট বীর দেখিয়া নয়ানে । 
লেঙ্গুর ধৰ্রিয়া ঘোড়া উড়ায়ে গগনে ॥ 
ঘন শ্বাস, বহে ঘোড়। এড়য়ে শোপিত । 
ত্বরায়ে ছাড়য়ে জীউ রাহুত সহিত ॥ 
বীরের বিক্রম দেখি সেন! চমকিত | 
কালুদও ভঙ্গ দিল সেনার সহিত ॥ 
দেবাই ছুভাই ভাঙ্গে ছুই সহোদর । 
ভয়েত আকুল হই ধায়ে শুভঙ্কর ॥ 

রণ ব্িনি কালকেতু পুরে সিংহনাদ। 
নুপতির ষথ সৈন্য গণিল প্রমাদ ॥ 


বিজয়ী কালকেতু নিরজ্স অবশ্থাক্স প্রত্যাবর্তনকালে 
কৌশলে নন্দী 

রণ জিনি কালকেতু যায়ে নিজ ঘরে । 

হেনকালে রাজসৈন্য আগুলিল- দ্বারে ॥ 
গণ্ভী-শর এড়ি বীর যায়ে শূন্ত হাতে । 

হেনকালে রাজসৈহ্য আবরিল পথে ॥ 

পন্থ বাদ্ধি সেনাগণ করে নানা সন্ধি । 

শুন্ত হাতে কালকেতু হুইয়া গেল বন্দী ॥ 

চোয়াড় চাপড় মারে কেহ চুলে ধরে । 

ভগ্ন পাইকে কহে গিয়া! ফুলরার ৫গাচরে ॥। 
কবরী আউলাইস্া রামার পড়ে পৃষ্ঠদেশে । 

মুকুতা গাথনী যেন চক্ষুর জল খসে ॥ 
কোটোয়ালের পায়ে ধরি কহে সুবদনী ! 

দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া! ভন্ানী ॥॥ / 

১ প্র, ছ--পাক পাইয়। । * খা, গা,ও, ছ; ক- বসবরিল। 


১২ মঞজলচ ওক গীত 
প্লাগ করুণ ভাটিয়াল 
ফুলয়ার আন্সুনয় 


“শচবরণে ধরিয়া ০কোটোয়াল করো নিবেদন । 
প্রভুদান দেস্ মোরে ব্যাধ-নন্দন ১ ॥ 
ভাক। চুরি করি কার নাহি আনি ধন । 
কিসের কারণে প্রভুর নিগড়বন্ধন ॥ 
চান্দবদনে প্রভুর লুকাইল হাস । 
মারণে জর্জর অঙ্গ” রক্তে তিতে বাস ৪.7 
চণ্ডিকাত্র ধন কোটোক়্াল কেব। নিতে পারে 
সারদার ধন পাইছে ব্যাধ-ন্ন্দরে « ॥ 
কোটোক্নালে বলে কন্তা না কর ক্রন্দন | 
কালি পাঁঠাইরা দিব ব্যাধের নন্দন ॥। 
তোটোক়ালের বাক্যে রাম! হইল। নৈরাশ । 
কান্দিতে কান্দিতে গেল আপনার বাস ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-তলোভে | 
ভ্বিজ মাথন্যে ভখি অলি হইয়া! শোতে ॥ 


ক্লাপ করুণ 


কাজতকিতুর কারাবাস 
সেনার তরে কোটোরাল কহে উচ্চ স্বরে । 
মহাবীর তুলি লও কুঞ্জর উপরে 1 
কোটোযক়ালের বাক্য সেনা শিরে করি বন্দে। 
মহাবীর তুলিলেক কুঞরের স্কন্ধে | 


১» খ--তুষি মহাজন । 
* গাঁ? ক- প্রভুর"; খ--মারশের ঘাএ শ্রভুর । 
খ। ছ-_ 1 মারিয়া] লইয়। ঘাও রাজার োচরে । 


ভাড়, দত ূ ১৬৩ 


জর ঢোল বাজাইয়! কোটোয়ালের গমন | 
ভৃপতির বিদ্ধমানে দিল দরশন ।। 

নৃপতি সাক্ষাতে গিয়া নোয়াইয়! মাথা । 
যুগ-পাশি হইয়! বলে বীর খুইমু কোথ!।। 
কোটোয়়ালের তরে রাজ! দিল বছ ধন। 
আজ কারাগারে রাখ ব্যাধ-নন্দন ॥ 

যেন মাত্র কোটোয়াল নৃপ আজ্ঞা! পায়ে । 
কারাগার ১ দ্বারে নিয়া উপস্থিত হয়ে ॥ 
চর্্মপাশে কালকেতু বান্ধিল প্রকারে । 
দোমনী দারুক। দিল পায়েন্র উপরে ॥ 
লোহার শিকলে বান্ধে হাত আর পায়ে । 
বুষ বান্ধিয়া যেন রাখাল ঘরে যায়ে |॥* 
বন্দীতে বসিয়া কেতু করয়ে স্তবন। 
চণ্ডীর প্রসাদ হইল বন্ধন-মোচন ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে | 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হুইয়/ শোভে 1% 


১ খ,গ-_-কারাঘর। 
* এই ছুই পংক্তি খ,গ। 
* ইতি বৃহস্পতিবার বিকাল পাল! সঙ্গাণ্ড 1 


সগ্ডম পাল। 


স্পাস্পম্মুক্তিন 
রাগ বড়া 
কারাগারে কালতেতু কর্তৃক €দবীর স্ব 

বন্ধন পীড়িত, হেতু কান্দে বীর কালকেতু 
হৃদয়ে ভাবিয়া মহেশ্বরী | 

দাস মৈলে কারাগারে লজ্জা পাইবা স্থরপুরে 
ব্রতভঙ্গ হইব মণ্ত্যপুরী ॥ 

সাবিত্রী গায়ত্রী মেধা তুষ্টি রূপা শ্বাহ! স্বধা 
ভ্রিনয়না ভ্রিশুল-ধারিণী । 


ছুর্গী নামে ছর্গাস্সুর সমরে করিল! চুর 
তবে সে তার্রিলা দেবগণ ॥| 

এ চাবি বেদের মাতা দেবের দেবতা 
অন্ত্রশক্স তু! লাগি পালি । 

পুকরাণভারত-গীত! শুপত-তকতা 
তুঙ্গি দান যজ্ঞ পুজা বলি ॥ 

জনমে জনমে যেন ূ ছর্গার চরণধন 
বিস্মরণ না হউক আমার । 

হজ মাধবে বলে দেবীপদ কমলে 
করযষোড়ে করি পন্লিহার ॥ 


» থ,৬-- মোচন । 


পাপ সৎ 
| চৌতিশা%, .. 

কালকেতুর চৌতিশ। 

কান্দে কালকেতু বীরে কষ্ট পাইয়া! কলেবরে 
কর্কশ বন্ধন কারাগারে । 

কূপা কর রাঙ্গা পদে কন্কণের অপবাদে 
কলিঙ্গে কাটিব কালি মোরে ॥ 

খলের নাহিক ভ্রম ক্ষুদ্র রিপু নরাধম 
খিচাইতে নৃপতির তরে । 

খাটে বসি মহারাজে খলেরে নাশিবার কাজে 
খাপ দিয়া বন্দী কৈল মোরে ॥ 

গোধারূপে পন্থ যুড়ি গড়াইয়া আছিলা গৌরা 
জ্ঞান না আছিল মোর মনে । 

গলে দিয়! গুণ ফাসি গাণ্ডীবে বান্ধিল আসি 
গৃহে দিলু গ্ৃহিণীর স্থানে ॥ 

ঘরিণী ফুলর! রাম! ঘিরিয়! ধরিল তোক্গা 
ঘুচটিল কাটিতে তৎকাল। 

ঘরের সেবক জ্ঞানে ঘাইট না লইল৷ মনে 
খুচাইলা পশুর জঞ্জাল ॥ 

উগ্রচগ্ডা নারায়ণী উম! কালী কাত্যায়নী 
উপজিল। গোধারূপ ধরি । 

উপম বলিতে নারি উন্নত বয়স ধরি 
উপডিলা অস্থিকা সুন্দরী ॥৷ 


* গ পুধিতে চৌতিশার পরিবর্ডে হ্বিজ লন্্ীনাত্ধের নিম্মলিণিত মালসী পদটি পাওয়া 


যায় :--- 
জয় ভবানী গো মা তরাইয্স। নে । 
তুদ্ষি মাত। তুহ্দি পিত। তুদ্ষি দীনবন্ধু । 
জগতজননী তুর়। জানে জগজনে । 
আপনার করষভোগ ভোগ্িলে আপনি । 
ছিজ লক্্মীনাথে বলে গুনয়ে ভবানী । 


তুদ্ষি না৷ তরাইলে মোরে তরাইব (ক | 
তুদ্দি না তরাইলে তবে কে তরাইবে সিন্ধু ।। 
জননী হইয়। দুঃখ দেখব] কেমনে ॥ 

তবে কেন ধর না পাঁভিত-পাবনী ॥ 

কুপুরে হইলে তারে ন। ছাড়ে জননী ॥ 


মজলচগ্তীর গীত 


চাতুরী দেখিয়ে তোর চপল চরিজ্র মোর 
চুকাইতে আইল! মোক ঠাঞ্রিঃ । 

চাহিক্সা চলিলু গৃহে চমকি উঠিল দেছে 
চক্্রবদনী চণ্ডী আঞ্ঞি 1 

ছাড়িয়া কৈলাস দেশ নানা ছন্দে করি বেশ 
ছোট ঘরে হইল! অধিষ্ঠান । 

ছাপিতে পাইয়। ভগ ছিদ্র পাইল মহ্াশক্স 
ছল করি লৈব মোর প্রাণ | 


জানিয়া জঞ্জাল বড় যুগল করিয়া কর 
জিজ্ঞানিচু জননী বলিয়া । 

যুক্তি কৈলা মোর ঠাই জগত জননী আই 
জয় ছুপ্গী নামে হর-জায়া 11 

ঝুট! কাজে নারায়ণী ঝন্কারিল বাম পাশি 
ঝিলিমিলি বদ্ধ কম্কণ | 

ঝাটি দিল! মোর তরে বটকি লইল শিকে 
ঝগড়া! হল তে কারণ ॥ 

নিয়ম-কারিণী মায়ে নিষ্তারিতে রাঙ্গ! পায়ে 
নৃপে ষদি করে তাড়াতাড়ি । 

নিবিবন্রে পালিল! তুক্ি নিশ্চিন্তে আছিলাম আন্গি 
নিগড় বন্ধনে কেন মরি ॥ 


টে টন দেশের লোক টুকেক নাহিক শোক 
টানিয়া বান্ধিল হাত পা। 

টলমল করে প্রাণ টুটিল সকল জ্ঞান 
টনটন করে সব্বপ্গ! ॥ 

ঠাট দেখি চাব্রি ভিত ঠেলা! দিতে অন্কৃচিত 
ঠাকুরানী সন্কট-নাশিনী | 

ঠমকি বিপক্ষগণ ঠারাঠারি সব্ধ্ব ক্ষণ 


ঠগে করে উপহাস-যালী | 


শাপনুন্ি 


ভমক ধার্সিনী গৌরী ভাজ-ম্ভাবুশ খরি 
ডর হ্োত্ত কর পরিল্রাণ। 

ভানে বামে দেয় হান! ডগমগ করে সেন! 
ডলিয়া সবের লও ব্রাণ ॥ 


ঢোল করে নিশাপতি ছাক ঢোল বাজে অতি 
ঢাকিয়া রাখিছে কারাগারে ॥ 

চক্ষ-মতি নৃপদলে ঢাল শক্তি তরোক়ালে 
ঢেক। দিয়া! বলি দিব মোরে ॥ 

আন নাই মোর মতি আনের না লহি ক্ষিতি 
আন জনে কেন করে মান। 

আন খরতর অসি আজ্ভুক! সমরে পশি 
আনন্দে করধির কর পান ॥ 

তুদ্দি ব্রহ্মা হরিহর তুন্ছি স্বর্গ ধরাধর 
তৰ পদ্দ ভাবে তিন লোকে । 

তব্বাইতে পণ্জগণপ তোমাব্র হইল মন 
ভূৃষ্ট হইয়। বর দেয় মোকে | 

স্থল কাটিয়া বাটে স্থিতি কৈলু গুজরাটে 
হ্কানাস্তর হোতে আনি প্রজা | 

স্থাবরঢকাটিলু হেলে স্থিতি €কলু সর্ব বলে 
থান! দিয়া সুই হৈলু রাজা |! 

দোলা ঘোড়া করিবর দিছ ধন বহুতর 
দোহাই মানয়ে সর্ব লোক । 

হুন্ুভি বাজনা বাজে ছুই সন্ধ্যা পাইক সাজে 
হঃখ-হীন নহি রোগ শোক ॥ 

ধরিক্না ধবল ছক্র ধীরে মুখে শুনি শাস্ত্র 
ধন্ম-প্রসঙ্গ ব্রত-স্কথা । 

ধনের নাহিক ক্রেশ ধান্মিক সকল দেশ 
ধন্মপুজ সম প্রজ্ঞা দাতা ॥ 


৮০১] 


৮১৬৮ মজলভক্টীয্ শীত 


নিত্য-কুন্য নিত্য করে মগরে পতাকা উড়ে 
ময়ানে দেখিতে "অদ্ভুত 1 
নাই মোর কোন ভয় নিত্য থাকি নিঞ্জালয় 
নাম মোর নারায়ণী-্ুত | 
পরম কৌতুক-রঙে পুত্রতুল্য প্রজা সঙ্গে 
পঙ্কজ-নয়াশ মায়ে আশ । 
পতিত পাতকী আহি পতিত-পাবনী তুন্ছি 


পলকে করহ সব্বনাশ || 


ফান্দে বন্দী কারাগারে ফুকরিয়া ভাকে তোরে 
ফিরিয়া বারেক কর দৃষ্টি । 

ফণী-বূপে ধর ক্ষিতি স্কুট ভাষে করো স্বৃতি 
ফল দেয় হত হউক রিষ্টি ॥ 

বহিয়া শর্বরী যায়ে বেদনা নাশয়ে গায়ে 
বন্ধনে ভালিয়া দেয় পাণি। 

বিনতি করিয়ে আমি বিরূপ না হও তুমি 
বেদে বলে বিপদ-নাশিনী | 

ভবানী ভামিনী গোরা ভত্রকালী মহেশখ্বরী 

ভবের বনিতা সর্বজয়া । 

ভয়ঙ্কর মুত্তি ধরি ভশ্ম কর যথ বৈরী 
ভয়হেতু ভাবম অভয়া ॥ 

মৈষাস্ুর-মপ্জিনী মহেশ্বরী কাত্যায়নী 
মোরে রক্ষ মজলচণ্ডিকা | 

মহিমা অনস্ত গুণে মোরে কূপা নহে কেনে 
মোরে রক্ষ রুন্দ্রাণী অন্থিকা ॥। 

জয়স্তী বিজয়! জয়া জগতের মহামারা 
জানিয়া ধরিহ ভুয়া! পায়ে । 

ষোড় হুস্ভে কম তোরে ঘশ দেয় সেবকেরে 
বক্্রণ! দিবারে ন। যুয়ায়ে ॥" 


“শাপসুকিও 
রঞ্জ-ীজ বখিয়! রুধির সমন্ে শিয়া 
রণ মধ্যে রাখিলা খ্যেয়াতি 1 
রোষ না করিহ চণ্ডী রক্ষা কর বিহ্ন খণ্ডি 
রাঙা! পর্ছে মাগো! অব্যাহতি ॥ 
লম্পটে পাইক। কাধ্য লুটিল সকল রাজ্য 
লগুভগ্ কৈল প্রজাগণ । 
লাঘব হুইলু অতি রক্ষা কর সব্রস্বতী 
লীলায়ে ষেকরহ মোচন ॥ 
বারাহী বৈষ্বী বাণী বজ্দস্তা সনাতনী 
বজহস্ত দিয়! রাখ মোরে । 
বিমানে করিয়া ভর বিপক্ষ সংহার কর 
বিপত্তি দেখিয়া! ভাকৌ। তোরে " 
সাবিত্রী গাক্সত্রী মেধা শক্তিরূপা স্বাহা স্বধা 
শক্তিহস্ত অস্থুর-নাশিনী । 
শঙ্খ চক্র গদা লইয়। সব শত্রু সংহারিয়া 
সেবক রাখহ সনাতনী ॥ 
শত্রু সঙ্গে সুরগণে সেবা করে এক মনে 
শক্কর-্ঘরিণী দশতুজ। | 

সঙ্কট মোচন জানি সানন্দ হুইয়! পুনি 
সহল্মরলোচনে দিল পুজা ॥ 

শিবানী সারদ। যষ্ঠী সকল তোমার স্যষ্টি 
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভুবনে । 

শুন্হ সারদা মায়ে সহিতে না পারি গায়ে 
শৃল হন্ডে আইস এই পানে ॥ 

হস্ত যোড়ে করে স্ততি হরিষ হুইয়! মতি 
হিত কর হরের কামিনী । 

ভ্হক্কার দিয়! হান! হত কর নৃপসেনা 
হিমগিরি রাজার নন্দিনী ॥ 

» খ--শকে, 


িগ। 


১৯৩ অজজাচখটীর গীত 


ক্ষেষন্ছরেন মুগ্ি খকি ক্ষয় কর বধ স্আমি 
ক্ষ দোষ অন্ন পার্াতী 1 
স্কণে ক্ষণে প্রথমিঘা ক্ষিছ্ি তলে লোটাইয়া 


ক্ষ কর দাসের দুর্গাতি ॥1 


পম্মার 


দেবীর অঙহ-স্পম্দন ও পঙ্গা! কত ক 
কারণ নির্ণয় 


কারাগারে কালকেতু ভাবে মহামায়ে । 
সঘন স্পন্দন করে দেবীর বাম পায়ে || 
মনস্থির করিতে নারে জগত-জননী । 
পদ্মা আদি পঞ্চ কন্তা ডাক দিয়া আনি ॥ 
দেবী বলে পল্মাবতী জানবে কারণ । 
কোন সেবকে আন্দা করয়ে স্মরণ ॥ 
দেবীর বচনে পদ্মা হইল হরষিত ॥ 
শান্্-বিহিত পৌোথ। আনিল ত্বরিত ॥ 
শান্-বিহিত পোথা সমুখে থুইয়া | 
শ্ষিতি রেক দিয়! গণে মহা! হু হইয়৷ ॥ 
স্বর্গেতে গণিল পদ্মা যথ স্বর্গবাসী | 
মুনিগণ গণে পন্মা মেনকা উর্ধশা ॥ 
ভথাতে না দেখে পক্সা কার ছুঃখ শোক । 
পাঁতালেতে ক্রমে ক্রমে গণে নাগ লোক ॥ 
অনস্ত বাস্থকি গণে কর্কট মহাশয়ে | 
শঙ্খ মহাশঙ্খ গণে সদয় হৃদয়ে ॥ 
তথাতে না দেখে পন্মা কার হঃখ ক্লেশ । 
পৃথিবীতে গণে পদ্মা জানিতে বিশেষ ॥ 
প্রথমে গণিল পল্সা ছত্র নব দণ্ড । 

পাত্র আফি গণিল সকল সভাখণ্ড ॥ 


শাঁপযুদ্ি ৯৯১ 


প্রজাগণ গণে পক্স!* প্রতি ঘষে ঘরে।। 
অবশেষে গণে পক্স। কালকেতুর তরে 4 
সাত পাঁচ গণি পল্মা খড়িতে দিল রেক | 
কালকেতুর তরে খড়ি পাইল প্রত্যেক ! 


দেবীর কলিক রাজ্যে গমন 


পাজি পোথ! পদ্মাবতী দূরেত থুইয়]। 
দেবীর অগ্রেতে কহে যুগপাশি হুইয়া $ 
€ালহি* আছিল বীর বধি পশুগণ। 
তোমার ধন লইয়া হইল সংশয় জীবন ॥ 
বীরেরে ধরিল বাজ বেড়ি গুজরাট । 
আজু কারাগারে বন্দী কালু যাইব কাট 1 
যেন মাত্র পদ্মাবতী কৈল হেন কথাঃ । 
ক্রোধে আবেশ হইল জগতের মাতা ॥ 
শীঘ্র করি আন রথ আন্গার বিদিত । 
কলিঙ্গ রাজ্যেত আন্ি যাইব ত্বরিত ॥ 
গুণশিল! যোগায়ে সাজন রথখান । 
মুগরাজে বহে রথ অপুর্ব নিন্মীণ ॥ 

রথের উপরে তোলে ধবজ-পতাকা।* । 
পঞ্চকন্তা লইল সঙ্গে যুক্তির যে সখা ॥ 
সেই রথে চড়ি হৈল হুর্গার গমন । 

শ্বেত চামরে পদ্মা বীচে" ঘন ঘন ॥ 
পবনের গতি রথ বিমানেতে যায়ে । 

ছর্গার আজ্ঞায়ে রথ কলিঙ্গে রহায়ে ॥ 
উপনীত হইল মাত! কলিজ রাজ্যয়ে | 
অবতার পতিতে” চাহে জগতের মায়ে ॥: 


€ 


১» শ-- প্রজাগণ গপি গণে। »* প্রাপ্তপাঠ--পরতেক ৩ গ-ভালসে। 
৪ গ-_হেন রা। * « থ--মা। ৬ প্রাপ্ত পাঠ-" পতাকা । 
* ঝীচে স্ব্যজন করে । ৮ ছ-_সমর করিতে । 


১৯২ মজবচশ্ত্ীর গীত 


হেনকালে কহে পল্মা ঘোড় করি হাত । 
আপনে স্থাপিয়া আছ কলিঙের নাথ ॥ 
তোষার মায়ায়ে কেব! স্থির হইতে পারে । 
দেবতা গন্ধব্ব নর ষথেক সংসারে ॥ 
দেবীর আগে কহে পল্স! করিয়া প্রণতি১ | 
স্থাপিয়া সংহার কর না আসে যুকতি ॥ 
আমার বচনে মাতা অক্রোধ না হও । 
রাজারে কহিয়া স্বপ্ন বীরেরে ছোড়াও* ॥ 
পল্মার বচন গুনি জগত-জননী । 
স্বপ্ন কহিতে ছুর্গী চলিল আপনি ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধুংলোভে । 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়৷ শোভে ॥ 
রাগ মল্লার 
পল্পার যুক্তিতে দেবীর কলিঙ্গরাজকে স্বপ্পাদেশ 
চলে শিব-হুন্দরী ভীম! মুরতি ধরি 
স্বপ্ন কহিতে ছুর্গী যায়ে । 
শিয়রে বসিয়া নি/শ স্বপ্নে উৎকট হাসি 
হুহুস্কারে নৃপতি চেয়ায়ে ॥ 
সিচিল-পোখরি যেন বদন বিরূপ তেন 
ঘোর তিমির তনুবরা । 
যেন বজ্ধ* পোড়া তাল দশন-বিকট গাল 
গায়ের লোম উলুখাগড়া ॥ 
বটের নামন জট হাসে দেবী উৎকট 
ছই আখি কোটরের নুয়!। 
দত্তের কড়মড়ি কর্ণে লাগয়ে তালিৎ 
শুথনা উদর অন্ধ কুয়া ॥ 


১ গ--প্রণতি। ২ ক,খ,গ, ও: ছ--ছাড়াও। ৭ খঃকা,ঘ,৬$ ক--বিদ্ধ। 
৪ খ,গ,ও; ক-_নটের লাবন বখ ; ছ--রচির। হুষ্রীর্ঘ জটা।  « গু-ভীদ! তযম্করী। 


শাপমুত্তিত ” ১১৩ 


পুর্ণ মেঘের ধবনি চামুণ্ডা গঞিনী 
গলে শোভে নরমুণ্ড-মাল! । 

জঘনে বসন-হীন ক্ষণে দিগম্বরী চিন 
খমাবস্তা নিশি নির্দলা ॥ 

অসি-পাশ-পরিচ্ছদা * দক্ষিণ করেত গদা৷ 
ভূপতি শিয়রে অভ্র ছাকসা!। 

করাল বদন করি ঘন ঘোর নাদ পুরি 
স্বপ্র কহেন মহামায়। | 

অম্কে বেটা কলিঙ্ কুবুদ্ধি পাষণ্ড-সঙ্গ 
পালন করিতে দিলু প্রজা ৷ 

পূর্ব জন্মের ফলে জন্মাইলু ক্ষিতিতলে 
রাজ্যের করিয়া দিলু রাজা | 

তোরে দিলু রাজ্য ধন কেতুরে দিলুম বন 
বসতি করিতে গুজরাটে । 

তার সঙ্গে বাদ কর আপনার দোষে মর 
এথ রাজ্যে তোর নাহি আটে ॥। 


উঠহু আপন! চিনি পুত্র কালকেতু আনি 
কাঞ্চন প্রসাদ দেয় তারে। 

পাইক রাহুত হয়ে বীরেত যথ ধন* চাহে 
আর দেয় গুজরাট নগরে ॥ 

আমি চণ্ভী চামুণ। অতি খরতর* তুণ 
খাইয়। করিমু সর্ব ক্ষয় । 

কারাগারে* ধাই যাও মোর পুত্র ছোড়াও 
যদ্দি থাকে পরাণের ভয় ॥ 


» খ-_অনি পাণি পরিচ্ছদ! ; গ--আস পাশে পরিছে দা ঃ ছ--বাম করে অলিচ্ছদ।। 
২ খ; ক, গ,ও, ছ-_দোষ তোরে) ৩ খ,গ, ঘ-আর। * গ-_অর্থ। 
« ক,খ,ছ; গ. ৩--যঘোরতর। ৬ খ- কারাঘরে। 

৪-_9076 8.৭. 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


পে কহি উপদেশ সন্বরি আপন বেশ; 
ভবানী বিমানে কৈলা ভর । 

দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
আইলা! দুর্গা কারাগার ঘর ॥ 


রাগ করুণ ভাটিয়াল 
কারাবন্দী কালকেতুকে দেবীর আশ্বাস 


করযোড়ে বীরে কহে লোটাইয়া দেবীর পায়ে 
ঘন নয়ানের জল ঝরে ।* 

তুন্দি দেবী হর-জায়৷ বুঝিতে না পারি মায়! 
ধন দিয় বধ কৈলা মোরে ॥ 

যেন তোমার ধন লইলু তার যোগ্য ফল পাইলু 
আর বিড়ম্বনা মোরে কেনি। 

সবিনয় বোলম তোরে সদয় হইয়া! মোরে 
গণ্ভী শর দেয় নারায়ণী ॥ 

শিশুকালে মৈল তাত পণ্ড বধি খাই ভাত 
রিপু না আছিল কোন জন। 

পাইয়া তোমার বর কাননে তোলাইলু ঘর 
সাজে রাজ! তথির কারণ ॥ 

দেবী বোলে বীরমণি আর লজ্জা দেয় কেনি 
দুঃখ পাইলা দৈব দোষে । 

আজু ভয়ঙ্করী হৈলু রাজারে স্বপন কৈলু 
কালু প্রভাতে যাইয় দেশে ॥ 

জনমে জনমে ঘেন ছুর্গীর চরণ-ধন 
বিস্বরণ না হক আমার । 

দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
করষোড়ে মাগি পরিহার ॥ 


১ খ, $ 7; ক। গ, ছ- শর্ববরী কৈল অবশেষ । *» খ। 


৩ গ--অশেষ করিয়।। 


» থ,গ,৬.ভ; ক- অনম্পষ্ট। 


শীপমুক্কি ১১৫ 
পয়ার 


রাজার স্বপ্প-বর্চন ও কাজকেতুকে মুক্ষিদানের আদেশ 


বিভাবরী অস্ত গেল উদয় তরণি১ । 
শয্যা হোতে জাগিয়া উঠিল নুপমণি ॥ 
স্বপ্ন দেখি উঠে রাজা ভয় পাইয়া মনে । 
বদনে না স্ফুটে বাণী চমকে ঘন ঘনে ॥ 
রাজার প্রক্কতি দেখি রাণী ভাগে কান্দে। 
কর্ণে জপ করে কেহ শিরে রক্ষা বান্ধে ॥ 
কথক্ষণে সুস্থিরৎ হইল নৃপমণি। 
প্রভাতে টঙ্গির বাহির বসিল আপনি ॥ৎ 
পাত্র মিত্র মিলিল থেক পৌরজন । 
পুরাণ ভারত লইয়া আইল সনাতন ॥ 
পাজি পোথা লৈয়! আইল বিশ্বাস ত্রিপুরারি | 
রাহুত ভাগে নৌয়ায়ে মাথা ঘোড়া তড়বড়ি ॥ 
মাহুতে নৌয়ায়ে মাথ! কুঞ্জর উপর । 
পদাতি নোয়ায়ে মাথা সমরে প্রখর ॥ 
সর্ব সভা বসিল বসিল দগুধর। 

সভার তরে কহে রাজ! নিশির উত্তর ॥ 
প্রভাত সময় যখন অন্ত বিভাবরী | 
শিয়রে বসিল মোর এক রাম! কালী ॥ 
অষ্ট অষ্ট হাসে রাম! দেখিতে ভয়ঙ্কর | 
চাপড় হানিয্া বোলে উঠ দগুধর ॥ 
আমার স্বপ্লেত রাজা যদি না দেয় মন। 
ধনে জনে সম্প্রতি মজাব পৌরজন ॥* 


১ ছ--দ্বিনমনি | ২ *» গা শিক্ষা । 
৩ খ--ক্ষেণেক বেয়াজে স্থির । ৪ ছ্ছ-্প্রভাতে টঙ্জিতে বার ছিল লীগ্র গতি। 
«এ গা-কেন ছ্োষ বন্দী কৈলে বাধ নন্দন ॥ 


১১৬ 


মঙ্গলচণ্ীর গীত 


সেনার সহিতে যদি নাহি যাইবে কাট । 
প্রসাদ দিয়া কালকেতু পাঠাও গুজরাট ॥ 
পঞ্চপাত্রে বোলে বাক্য শুন দণ্ডধর। 
হুর্গার পুত্র হয়ে এই ব্যাধ স্থন্দর ॥ 
কোটোয়ালের তরে আজ্ঞা কৈল দগুরায়ে । 
ত্বরায়ে আনিয়৷ দেয় ব্যাধের তনয়ে ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 

ঘিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥ 


পয়ার 


কোটাল কর্তৃক কালকেতুর বন্ধনমোচন ও আত্ম-্লাঘ। 


৯ ছ-্দখে। 


কোটাল রাজার বাক্যে করিল গমন। 
কারাগারের দ্বারে গিয়। দিল দরশন ॥ 
কারাগারে উকি দিয়! চাহে; নিশীশ্বর | 
বন্ধনমুক্ত হইয়! যে বসিছে বীরবর ॥ 
কালুদণ্ডে বোলে শুন কালকেতু* মিত ৷ 
পাত্রগণের স্থানে আমি বহু কৈছি হিত॥ 
তোঙ্ধ৷ বন্দী করি ঘরে না গেলু আপনি । 
নৃপতিরে বুঝাইলু সমস্ত দ্ূজনী ॥ 
কালকেতৃ বোলে মিত্র তুন্দি সে সকল। 
অসম কালেতৎ জান মিত্র বন্ধু বল ॥ 
কালুদণ্ডে কালকেতুর করেত ধরিয়া । 
নৃপতির বিগ্মানে গেলেন চলিয়। ॥ 


রাজসভায় কালকেতুর পরীক্ষা 


বৃপসভাঙ দেখি বীরে প্রণাম নাহি করে | 
রাজা বোলে ব্যাধ বেট! মদগর্ব ধরে ॥ 


২ খগ-্প্রাণের যে। 


* থঃ গ--অনমের কালে। ৪ খৃ-্-সর্বব সভা; গ) গ--রাজস 


শাপমুক্তি ১১৭ 


পঞ্চপাত্রে বোলে বাক্য শুন নৃপমণি ৷ 
বীরের শিরেত; বৈসে আপনে ভবানী ॥ 
পাত্রের বচন শুনি দণ্ডের ঈশ্বর | 
বীরের সন্মুখে দিল মত্ত করিবর ॥ 
কুঞ্জর দেখিয়া প্রণাম €কল মহাবীর । 
উভে সমানে কুগ্জর হইল ছুই চির ॥ 
কনক অঞ্জলি ধন পেলিল* নিছিয়াৎ । 
দুর্গার প্রসাদে হত্তভী দিল জীয়াইয়।* ॥ 
ভূপতি বোলেন বাক্য শুন পাত্রগণ। 
ভালোহি বীরের গৰ্ধ ছুর্গীর কারণ ॥ 


কালকেতুর সন্ঘন্ধনা ও প্রত্যাবর্তন 


দোলা ঘোড়া পাইল বীর রাজ্য" প্রাসাদ । 
হর্গীর প্রসাদে খণ্ডে কেতুর প্রমাদ ॥ 
দোলায়ে চড়িয়া বীর করিল গমন । 
পথে যাইতে ভাড়্‌র সনে হইল দরশন ॥ 
আখি-ঠারে কালকেতু কহে সেনার তরে। 
ধরি আন ওরে তোর! ভীড়, দত্তেরে ॥ 
ভাড়, দত্ত লইয়া হইল বীরের গমন । 
আপনার পুরে আসি দিল দরশন ॥৮ 
সর্ধ সভ1 করিয়া বদিল বীরবর । 

সভার তরে কহে বীর রাজার উত্তর ॥ 
ছ্বিজ মাধবে বোলে ভাবি বেদমাতা | 


নাপিত* ডাকিয়া ভাড়.র মুড়াইল মাথ। ॥ 
১ ছ -_শিরেতে। " ২ গ-উভে উত্তে করি ; ছু" মধ্যভাগে । 
ও খু, গড, ছু; ক_ মুক্ত] ৪ ছ-_ফেলিল। 


৭ খ.গ.চ,দ; ক-__মুছিয়। 

*» খ., ছ--উঠিলেক জিয়। ; গ- উঠিল জিইয়1। 

“৭ খ;ক- রাজ; গ- রাজ পলাদ; ₹--রাজার। 

৮ এই চার পংভ্তি খ,গ। » প্রাপ্ত পাঠ-স্লাবিত। 


১১৬ 


মঙ্গলচণ্ডীর গাত 


সেনার সহিতে যদ্দি নাহি যাইবে কাট । 
প্রসাদ দিয়া কালছেতু পাঠাও গুজব্বাট ॥ 
পঞ্চপাত্রে বোলে বাক্য শুন দণধর। 
হুর্গার পুত্র হয়ে এই ব্যাধ সুন্দর ॥ 
কোটোয়ালের তরে আজ্ঞা কৈল দগুরায়ে । 
ত্বরায়ে আনিয়। দেয় ব্যাধের তনয়ে ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 

দ্বিজ মাধবে তধি অলি হইয়া শোভে ॥ 


পয়ার 


তকোটাল কর্তৃক কালকেতুর বন্ধনমোচন ও আত্ম-ল্লীঘ। 


১ ছ--দেখে। 


কোটাল রাজার বাক্যে করিল গমন । 
কারাগারের দ্বারে গিয়। দিল দরশন ॥ 
কারাগারে উকি দিয়া চাহে, নিশীশ্বর । 
বন্ধনমুক্ত হইয়া যে বসিছে বীরবর ॥ 
কালুদ্রণ্ডে বোলে শুন কালকেতু* মিত। 
পাত্রগণের স্থানে আমি বহু কৈছি হিত ॥ 
তোন্ধা বন্দী করি ঘরে না গেলু আপনি । 
নৃপতিরে বুঝাইলু সমস্ত দ্ূজনী ॥ 
কালকেতু বোলে মিত্র তুন্দি সে সকল। 
অসম কালেতত জান মিত্র বন্ধু বল ॥ 
কালুদণ্ডে কালকেতুর করেত ধরিয়া । 
নুপতির বিদ্কমানে গেলেন চলিয়। ॥ 


রাজসভায় কালকেতুর পরীক্ষা 


হৃপসভা1* দেখি বীরে প্রণাম নাহি করে। 
রাজা বোলে ব্যাধ বেট মদগর্ধ ধরে || 


৭ গ-্প্রাণের যে। 


* থ» গ--অনমের কালে। * খ--সর্বব সভা; গ, ড-নাজসভা। 


শাপমুক্তি ১৭ 


পঞ্চপাত্রে বোলে বাকা শুন নৃপমণি । 
বীরের শিরেত১ বৈসে আপনে ভবানী ॥ 
পাত্রের বচন শুনি দণ্ডের ঈশ্বর | 
বীরের সম্মূথে দিল মত্ত করিবর ॥ 
কুঙজর দেখিয়। প্রণাম কল মহাবীর । 
উভে সমানে কুঞ্জর হইল ছুই চির ॥ 
কনক অঞ্জলি ধন* পেলিলঃ নিছিয়াৎ । 
ছুর্গার প্রসাদে হস্তভী দিল লীয়াইয়া» ॥ 
ভূপতি বোলেন বাক্য শুন পান্রগণ । 
ভাঁলোহি বীরের গব্ব ছর্গার কারণ ॥ 


কালকেতুর সন্বপ্ধন! ও প্রত্যাবর্তন 


দোলা ঘোড়া পাইল বীর রাজ্য প্রাসাদ । 
ভর্গার প্রসাদে খণ্ডে কেতুর প্রমাদ ॥ 
দোলায়ে চড়িয়া বীর করিল গমন ! 
পথে যাইতে ভাড়ুর সনে হইল দ্রশন ॥ 
আখি-ঠারে কালকেতু কহে সেনার তরে। 
ধরি আন ওরে তোরা ভীড়, দত্তেরে ॥ 
ভাড়, দত্ত লইয়া হইল বীরের গমন । 
আপনার পুরে আসি দিল দরশন ॥৮ 
সর্ব সভা করিয়া! বলিল বীরবর । 

সভার তরে কহে বীর রাজার উত্তর ॥ 
দ্বিজ মাধবে বোলে ভাবি বেদমাতা | 
নাপিত৯* ভাকিক্সা ভাড়,র মুড়াইল মাথা ॥ 


ছ-_শিয়েতে। *» ২ পগ্--উডে উভে করি ; ছ-_মধ্যভাগে। 
খ, গা, ও, ছ; ক মুক্তা। ৪ ছ-_ফেলিল। 
খ,গ,চ,দ;ক-_ মুছিয়]। 


খ, ছ--উঠিলেক জিয়। ; গ-_-উঠিল জিইয়।। 
খ; ক--রাজ; গ_ রাজ গসাদ; ₹-_রাজার। 
এই চার পংক্তি খ,গ। * প্রাপ্ত পাঠ-্নাবিত। 


১১৮ মঙগলচণ্ডীর গীত 


কবাগ মলার 
ভাড়,র শাস্তি 

আজ্ঞা কৈল মহাবীর মুড়াও ভাড়,র শির: 
লোকেত হরিষ সর্ধ জন। 

অশ্বমুত্রে তিতায়ে চুল ভাড়, ভাবে আকুল 
হরিষ সকল প্রজাগণ ॥ 

ভাড়,রে মার্জনা করি এড়িয়! ভাবরালি; 
বাছিয়া লইল পাঁচ ক্ষুরে । 

চোখাইয়। বাম পায়ে ঠগে আড়চোখে চায় 
গুরু বন্দি তুলি দিল শিরে | 

মন হইল উতরোল পড়য়ে চক্ষুর জল 
কান্দে ভাড়ু পাইয়া মর্মম-ব্যথা। 

উজানী ক্ষুরেন্র টানে মাংস সহিতে আনে 
মনে ভাবে কেন আইলু এথা ॥ 

মাথায়ে তিন চির ফাড়ে রুধির বহয়ে ধারে 
ব্যথায় ভাড়, কান্দিয়া বিকল । 

নগরুয়া ইতর গণে আসিয়াত জনে জনে 
শিরে ঢালি দিল লোনা জল ॥ 

ভাড়র গলে ওড়ের* মাল। নাকে কাণে লোহার শলা« 
আগে পাছে ঢোলের সাজনী ৷ 

ছাওয়াল শিশু* শতে শতে যোগান ধরে ছুই ভিতে 
ধূলি' দিয়া” বোলে কঠোর বাণী ॥ 

ভাঁড়, গঙ্গা পার করি প্রজা আইল নিজ পুরী 
কেহ গিয়া! জানায়ে মহাশয়ে । 

ঘ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
অবশ্য ঠগের এমন হয়ে ॥ 


১» প্রাপ্ত পাঠ--ারিরালি। * খ--ঘসে তাই। » গা, ও. ছঃ ক--বখ। 
» ছু--ছাড়ের। ৭ গা, ছু; ক--কর্পে বাসকের ডাল। ৬ পা _নগরুয়1। 
" গ-_গালি। ” গা, গু, ছ--মারি। 


শাপমুক্তি ১১৪ 
পয়ারগ 
ভাড়,র দুর্দশা! ও কালকেতুর শাপমুক্তি 
গঙ্গা পার হইয়া ভীড়. ভাবে মনে মনে । 
এথ অপমান লোকে ভাগ্ঙমু কেমনে ॥ 
ভাবিয়া চিস্তিয়! ভাড়ু মনে কৈল সার । 
সকল মাথার চুল মুড়াইল পুনর্ব্বার ॥ 
লোকের সাক্ষাতে ভাড়্‌ বোলে মিথ্যা কথা । 
গঙ্গাসাগরে গিয়। সুড়াইয়াছি মাথা ॥ 
এ বোলিয়। মাগি খায়ে নগর নগর । 
মহাবীরে লইয়! কিছু শুনিবা উত্তর ॥ 
একদিন কালকেতু করে ছুর্গাপুজা | 
সাক্ষাতে হইল তানে দেবী দশভুজা ॥। 
হুর্গী দেখিয়! বীর করিল প্রণাম | 
উঠ উঠ বোলে হুর্গী লইয়! তান নাম ॥ 
দেবী বোলে শুন পুত্র আমার উত্তর । 
তোমার তলপ হইছে দেব গঙ্গাধর । 
মহাবীরে বোলে মা কেমতে যাইব তথা । 
কহিতে লাগিল ছুর্গা পূর্ব জন্মের কথ ॥ 
ইন্দ্রের নন্দন ছিল নাম নীলাম্বর । 
পুষ্প যোগাইতা৷ নিত্য হরের গোচর ॥ 
আর দিন পুষ্প না দিলা পুজাকালে । 
তে কারণে জন্ম তোমার হইল ব্যাধকুলে ॥ 
শাপ মুক্ত হইল তোমার এ বার বৎসরে । 
ত্বরায়ে চলিয়৷ যাহ প্রভূর গোচরে ॥ 


* ইনার পূর্বে গ পুখিতে দ্বিপ্ন কাঁমদেবের শুপিতাবুক্ত নিয়লিখিত বিষ্ু-পদট পাওয়| বায় ; 
খ পুথিতে পদটির প্রথম ছুই পংক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে £ 
কি বা করি কেনে ধরি কি গতি আমার । দে পাইয! ন ভজিমু নন্দের কুমার ॥ 
কোটি কোটি জম পংগী সংসারে বসিলু । অনেক জত্মের কলে মনুন্ত জন্ম পাইনু 
এখ দিন চাহিলু মুই সকলি আমার। হরির চরণ বিন! গতি নাছি আর ॥ 
(দ্থিজ ) কামদেবে কছে নাথ সকলি নৈরাশ। | দগ্গালু হরির বাম এই গে ভরসা ॥ 


১২০ মজলচগ্তীর গীত 


এথেক কহিন্না মাতা হল অন্তর্ধান ৷ 
পুজ! সক্কলিয়া বীর করিল প্ররাণ | 
ডাক দিয়া আনিলেক যথ প্রজাগণ। 
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি-বচন | 


রাগ ধানশী 
প্রজাশগণের নিকট বিদায় গ্রন্থণ 


বীর বোলে মণ্ডলের তরে । 
পালিয় প্রজা গুজরাট নগরে ॥। 
সারদা কহিছে সারোদ্ধার ।১ 
ছিলাম আমি ইন্দ্রের কুমার ॥ 
পুষ্প দিতাম হরের গোচরে । 
জন্ম মোর শাপ্রে অস্তরে | 
শাপমুক্ত এ বার বৎসরে । 
তলপ করিছে গঙ্গাধরে ॥ 
হুর্গার আজ্ঞা রহিতে না পারি । 
পালিয় প্রজ। হই অধিকারী ॥ 
সভাকারে কহে যোড় করে। 
গালি কেহ না দিয় আমারে ॥ 
দ্বিজ মাধবে রস ভণে । 

কান্দে প্রজা বীরের বচনে ॥ 


পয়ার 
পত়ীসহ নীলামন্রের স্বর্গারোহণ 


আপনার খ্রশ্বর্ধা বীর দূর করি মায়া । 

মন্দির হোতে বাহির হইল করে ধরি জায়! ॥ 
, স্নান করিল দুহে* তআ্োত গঙ্গার জলে। 

প্রজার তরে করে আজ্ঞা জালিতে আনলে ॥ 


১ এই ছুই পংক্তি-খ গাও. ॥, » খ,গ; কছ-্্বীর। 


শাপমুক্তি ৯২৯ 


বেদ হস্ত বান্ধি কুণ্ড ৈল নিয়োজিত । 
মলয়জ কাষ্ঠে অগ্নি হইল প্রজ্ছলিত ॥ 
অগ্নি দেখিয়! বীর সাহসে প্রবীণ । 
সপ্তবার হুতাশন কৈল প্রদক্ষিণ || 
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া সপ্তবার । 

হরি হরি স্মরি পড়ে ইন্দ্রের কুমার ॥ 
তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করিল ১ রমণী । 
গুজরাটের লৌক সবে দিল জয়ধবনি ॥ 
পাবকেতে ভর করি ছুহার জীউ যায়ে | 
রথভরে ঠেকাইল- মঙ্গলচণ্ডিকায়ে ॥। 
হাকার জীউ লইয়া! দুর্গার গমন | 
শিবের সদনে গিয়া দিল! দরশন 11 
হরষিত হইল হর পাইয়া নীলাম্বর । 
নিকটে রাখিয়! তারে শিখায়ে অমর ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥ 


রাগ মালশী 
শিবের নিকট নীলাম্রের ম্ৃত্যুগ্জীয়-ভ্ঞান শিক্ষা 


হৃদিপদ্মে বসি হংসে করে নানা কেলি। 
কর্মযোগে জানি করে পিগ্ডের বলাবলী ॥ 
কন্দমযোগে বহু যোগ আর নাহি আটে । 
সে সব কারণ কহি বৈসয়ে নিকটে ॥। 
শুন শুন কহি তত্ব অয়ে নীলাম্বর । 
আপনা শরীর চিস্ত হইতে অমর ॥ 
স্যুক্সা প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে । 
ইঙ্গলা পিল! তার বৈসে ছুই পাশে ॥ 


১ খ.শা.ঙ; ক-- পড়িল। ২ খ,গাঃ-ক-স্রণে করি জইয়। গজ, 
ও খ--চিনি হওত ; গ-- দেখ হইব । 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


জোয়ার ভাটি বহে তাতে অতি খরসান । 
ভাটি বন্দী করিয়া! জোয়ারে দিব টান ॥ 
সে জোয়ারে ঠেকি হুংস হুইব সুস্থির 
কায়া পিণ্ে১ হৈব দেখা নিশ্চল শরীর ॥ 
শিরে স্হত্রদল পদ্ম কহি তার তত্ব। 
অধোষুখে থাকি কমল বরিখে অমৃত ॥ 
সে অমৃত রহে ভাল* পুরুষের স্থান । 
নহি টলিবেক পথ স্থস্থির পরাণ ॥ 
মেরুদণ্ডে ভর করি করিবেক ধ্যান। 
নবদ্বার বন্দী কৈলে জিনিবা শমন ॥ 
হরের চরণ দ্বিজ মাধবে গায়ে । 

কমলে ভ্রমর মধু অবিরত পায়ে ।। 


» শা--কায় পিণ্ডে ; ছ মারা সঙ্গে। » খ,ণা ছু; ক-_নির্দল। 
*» গু. পা, ছ-্প্রধান। 


অস্টম পাল। 


উজ্জান্ী ও হুচ্ছান্নী 
রাগ ভূপালি 
দেবী ও শিবের পাশ! ৫খল। ও ইন্দ্রকুমার 
মণিকর্ণের মধ্যস্থতা 

টৈকলাস শিখরবর বড় রম্য স্থল 
স্বর্ণ-তরু১ তার স্থানে স্থানে । 

সারদা সহিত হর হরষিত 
বিহরে তথায় সর্বক্ষণে ॥ 

একদিন অনঙ্গারি আনিয়া পাশার সারি 
খেলে হর ভবানীর সঙ্গে । 

দৈবং-নিয়োজিত আসিল ইন্দ্রের স্থুত 
মধ্যস্থ করিয়৷ থুইল রঙ্গে ॥ 

দেবী দান পড়ে ভালো থেলে হর এক চাল 
দশৰিন্দু পেলে ছই জিনে। 

পেলে দেবী সেই দান হরে করে অবসান 
সারি ধরি কহে ভ্রিলোচনে ॥। 

সারি ধরিয়াছি আক্গি কেমতে জিনিলা তুক্ছি 
পুনরপি খেল আর বার । 

“দান না দেখিয়া! হর মিথ্যা কনদল কর 
খেল! নাহি তোমার আমার ॥” 

হরে বোলে শুন গোত্র মিথ্যা কন্দল করি 
সফল জিজ্ঞাস মণিকর্ণে। 

মণিকর্ণক আনি সাক্ষী তায়ে ছে মানি 
পিনাকে দিল হাত-সানে ॥ 

১ ছ-বিদ্ব বৃক্ষ ২ খ. ক--দৈবের অন্তুত 


১২৪ 


মঙ্গলচণ্তীর গীত 


বুঝিয়া তাহার মন কছে ইন্্র-নন্দন 
আঙ্গি কহিব সার উত্তর। 

জয় পরাজয় কারর নাহি হয় 
আছিল চালন সমসর | 

দেবীর চরণ গতি অন্য না লয়ে মতি 
দ্বিজ মাধবে রস গায়ে । 

মিথ্যা উত্তরে দহে কলেবরে 
ক্রোধ উপজিল মহামায়ে | 


পয়ার 
অণিকর্ণের প্রতি দেবীর অভিশাপ 


ক্রোধ করিয়া তানে কহে নারায়ণী ৷ 
যায়১ রে পাপিষ্ঠ বেটা নগর উজানী ॥ 
ইন্দ্রের নন্দন হইয়া মিথ্যা সাক্ষি কহ। 
ধনপতিরূপে তুদ্ধি পৃথিবীতে যাহ ॥ 
হরে বোলে ৰাক্য শুনয়ে অয়ে গৌরী । 
এমন দারুণ শাপ কি কারণে দিলি ॥ 
চগ্ডিকায়ে বোলে দোষ নাহিক আন্গার । 
মিথ্যা সাক্ষি দেহি কেন ইন্দ্রের কুমার ॥ 
--মণিকর্ণে বোলে শাপ হইল আমারে । 
কথ দিন অন্তরে আসিমু গোচরে | 
দেবী বোলে আন্গা যদি ভাব মিত্র ভাবে । 
তিন জন্ম থাকিব! যে পৃথ্বীতে তবে ॥ 
যদি শত্রু ভাবে আক্গা বাস নিরস্তর । 
এক জন্ম থাকিবা যে পৃথিবী উপর ॥ 


১ হাহ বাত, যায”। - ক, খ,গ,ড; ছ-_সহিতে না পাকি! 


উদজানী ও ইচ্ছানী ১২৫ 
সম্্রীক অণিকর্ণের অআললে প্রবেশ 


শাপ পাইক্সা মণিকণ রহিতে না পারে । 
চক্রররেখার করে ধরি অনলে প্রবেশ করে১ ॥। 
পাবকেত ভর করি ছুহাব জীউ বায়ে । 

রথে করি লইয়া! যায় মঙ্গলচণ্ডিকায়ে ॥। 
ছুহাকার জীউ লইয়৷ হর্গার গমন । 

উজানী নগরে গিক্সা দিলা দরশন ॥ 

খতুবতী হৈছে বঘুপতির রমণী । 

তাহান জঠরে দ্রব্য থুইল। নারায়লী | 

আর দ্রব্য খুইল নিক্সা নিধিপতির ঘরে । 
ছুহারে জন্মাইয়! ছুর্গী গেল! কৈলাসেরে ॥| 


ধনপতির জন্ম 


ধনপতির জন্ম যদ পৃথিবীতে হৈল । 
দিনে দ্দিনে ব্রামার গর্ভ বাড়িতে লাগিল | 
এক ছুই তিন চারি পঞ্চ মাস হৈল । 
ছয় সাত অষ্ট নবমে প্রবেশিল || 

দশ মাস পরিপুর্ণে জন্মিল কুমার । 
দেখিয়া রাজ্যের লোক আনন্দ অপার ॥। 
পক্কজ-তলোচন শিশু সুন্দর বিশাল । 
আজাচ্ছলন্িত বানু প্রশস্ত কপাল || 
দশ মাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল। 
দেখিয়। সুন্দর শিশু জয় জয় দিল |) 
আতুরী শ্য়্যাতে রাম। রহিল মন্দিরে । 
ছয় দিনে পুজ! €কল যষ্ঠী দেবতারে ॥ 


» খপ; ক-_-পৃথিবীতে চলে । 
২ খ.গা,ওড, ক--কআআতপী লাজাইক্সা!। 
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মঙ্গলচন্জীব্ন গীত 


ছয় মাস আসিয়। হইল উপনীতি । 

অন্ন দিয়া পুত্রের নাম থুইল ধনপতি ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
ভ্বিজ মাধবে তথি অলি হইক্সা! শোভে ॥ 


পয়ার 
লহনার জন্ম ও ধনপতির জন্থিভ বিবাহ 


এক বরিষের যদি হইল সদ্দাগর ৷ 

লহনা জন্মিল গিয়া নিধিপতির ঘর ॥ 

দুই বরিষের যদি হইল ধনপতি ॥ 

তিন বরিষ আদি হইল উপনীতি ॥ 
চারি বরিষের হইল সদাগরের বালা । 
দিনে দিনে বাড়ে শিশু মোহয়ে কমলা ॥। 
পঞ্চম বরিষ হইল সাধুর নন্দন | 
কর্ণবেধ, করাইল চুড়াকরণ ॥ 

লহনারে বিবাহ করিল ধনপতি । 
₹কলাসেত বসি আছেন দেবী ভগবতী ॥ 


ন্ূপাবতীন্স ভালভ্ডঙ্গ ও অভিশাপ 


নৃত্য দেখিতে বসে ঠকলাস শিখরে । 
ব্ূপবতী নৃত্য করে হুর্গার গোচরে ॥ 
তালভঙ্গ হইল তবে পড়ে অথাস্তর ৷ 
দাজ দা দৃমিদূমি হইল কল্লোল ॥ 
ক্রোধ করিয়া তানে বোলিল। ঈীশ্বরী | 
যায় রে পাপিষ্ঠ বেটা ইছানী নগরী ॥ 
শাপ পাইয়া রূপবতী রহিতে না পারে । 
আনলে প্রধেশ করি পৃথিবীতে চলে ॥ 


» প্রাপ্ত পাঠ --কর্ণভেদ। 


উজানী ও ইছানী ১২৭ 


রূপবতী লইয়৷ হৈল ছর্গার গমন । 
ইছানী নগরে গিয়া দিলা দরশন | 
খতৃবতী হইল লক্ষপতির রমণী । 
তাহান জঠরে ত্রব্য খুইল! নারায়ণী ॥ 
এক ছুই তিন চারি পঞ্চ মাস হইল । 
ছয় সাত আট নবমে প্রবেশিল ॥ 


খুলনার জন্ম 
দশমাসে দশদিনে কন্তা প্রসবিল। 
দেখিয়া সুন্দরী কন্তা জয়াকার দিল ॥ 
তৈলোক্য-স্থন্দরী কন্তা কি দিব তুলন! । 
সভার কনিষ্ঠ দেখি নাম থুইল খুলনা ॥১ 
দিনে দিনে বাড়ে তবে খুলন! যুবতী | 
ছিজ মাধবে গায়ে বন্দিয়! পার্বতী 1* 


পয়ার 
ধনপতির পারাবত-ক্রীড় ও রাঘব দত্তের 
সহিত গ্রতিযোগিতা। 


দিনে দিনে বাড়য়ে যে খুলনা কামিনী 
উজানী নগরে হুর্ণা চলিলা আপনি ॥ 
ধনপতি আদি করি বণিককুমার । 

কৌতর উড়াইতে যুক্তি দিলা সভাকার ॥ 
দিবাকর চলিল বণিক সনাতন । 

বাছিয়। লইল কৌতর যোড় হীরামন ॥ 


- এই ছুই পংক্তি-_খ। ০ 
* উহার পর--খ, গ, ও, ছ, বিষুপদ--( রাগ বড়ারি ) £ 
কাহাই তুমি ভাল বিনোদির! । নব কোটি চান্দ পেলাম যু'খানি নি্ধিয়। ॥ 
বনের ফুলে মাল! গাথ ভারে বোলহার। গোপের ঘরে ননী খাইয়। ভঙ্গিম। তোমার ৪ 
গোঠে থাক ধেনু রাখ বানীতে দেও সান। গোপ-ঘরেক় রম '-চোরা কানাই তোষার নাম ॥ 
গ--কৈলা। 


১২৮ 


মঙ্গলচণ্তীর গীত 
সোমদত্ত চলিল বশিক পরাশর । 
হরিষে চলিল! সব দোপার উপর ॥ 
রাঘব দত্ত চলিল বণিক ধনপতি । 
বাছিয়া হিরণ্য কৌতর লইল সঙ্গতি ॥ 
দোলায়ে চড়িয়! সবে করিল গমন । 
জীরানী গাছের তলে দিল! দরশন ॥ 
দিবাকরে পরাশরে প্রতিজ্ঞ। করিয়! | 
আনিয়া! হিরণ্য কৌতর দিল উড়াইয়। ॥ 
দিবাকরে কৌতর উড়ায়ে সাবধানে । 
উড়িয়া! গেলেক কৌতর শালিক প্রমাণে ॥ 
পরাশরে কৌতর উড়ায়ে দেখে সর্ব জন । 
উড়িতে উড়িতে কৌতর ছুইল গগন ॥ 
আখি ঠারে ধনপতি কহে সভাকারে । 
ধৰ্রিয়া লাঘব কর দিবাকরের তরে ॥ 
রাঘব দত্তে বোলে শুন ধন্ সদাগর । 
বণিক সমাজে তুমি বড়হি ইতর ॥। 
গালাগালি করে দোহে ক্রোধ যে করিয়া । 
মীমাংসা করিল তবে সোমদভ গিয়া ॥ 
সোমদত্তে বোলে কোন্দল কর কি কারণ ।॥ 
প্রতিজ্ঞ! করিয়া! কৌতর উড়াও হুজন 11% 
রাঘব দত্ত ধনপতি প্রতিজ্ঞা করিল ৷ 
আনিয়া হিরণ কৌতর উড়াইয়া দিল | 
এত শুনি, রাঘব দক্তে বোলে হায় হায় ॥ 
তিন লক্ষ তন্কা! থুইলাম জয় পরাজয় ॥ 
ধনপতি বালে রাঘাই কারে দেখ উন । 
তিন লক্ষ তঙ্কা মাত্র আন্দি থুইল ছন ॥ 


+ এই ১5 পংক্তি- ৭ । 
১ খাছ ১ ক--দেখি। 


উজানী ও ইছানী ১২৯ 
লামঘব দের পরাজয় 


রাঘব দত্তে কৌতর উড়ায়ে হইয়া সাবধান । 
উড়িয়া গেলেক১ কৌতর শালিক। প্রমাণ ॥ 
ধনপতি কৌতর উড়ায় দেখে সর্ব জন। 
উড়িতে উড়িতে কৌতর ছুইল গগন ॥ 
লজ্জায়ে লজ্জিত রাঘাই কৌতর গেল পার । 
ধনপতি বোলে তঙ্কা দেয়ত আঙ্দার ॥ 
ধনপতির বাক্য রাঘাই সহিতে না পারে । 
গণিয়! দিলেন তঙ্কা সভার ভিতরে ॥ 
ধন পাইয়া ধনপতি বাড়ীতে না নিল । 
বণিক কুমারের তরে বিভক্কিয়াৎ দিল || 
দোলায়ে চড়িয়া গেল যার যে ভূবন । 
কৌতর অনুসারে সাধু করিল গমন ॥ 
সারার চরণে সরোজ-মধু-লোভে | 
দ্বিজজ মাধবে তথি অলি হুইয়া শোভে | 
বাগ ধানশী 


পারাবত অন্ুসরণ করিস ধনপতির 

ইছানী নগর গন 

সাধু চলে কৌতর অনুসারে । 

সঙ্গতি করিয়া ছিত্সবরে ॥ 

রবির বুঝিয়া! বলাবল। 

তরম্তলে বৈসে সদাগন্থ ॥ 

ঘন ঘন নিক্মথে গগনে । 

কৌতন পাছে ধরে সাঞ্জিচানে ॥ 

একে একে দশ দিক নেহালে । 

কোৌতর' পড়ে লক্ষপতির চালে ॥ 

"» 'খ্ব,গ; ক--পড়িল। » ছ-স-বিভাজিন়|। 
99075 3-প, 


১৩৩ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


ইছানীতে কৌতর সন্ধানে | 

বিধির নির্বন্ধ ঘটাই আনে ॥ 
হরিষ হইল ধনপতি । 

দ্বিজ মাধবে গায়ে বন্দিয়! পার্বতী ॥ 


পয়ার 


পারাবত-দন্ধানে লক্ষপতির গৃহে গমন ও, 


 গ-তিন। 


খুলনার পে মুগ্ধ 
পাটশালে বসিলেক সাধুর নন্দন। 
অন্তঃপুরে গিয়া তবে জানায়ে ব্রাহ্মণ ॥ 
ছ্বিজবরে কহে কথা লক্ষপতির তরে । 
ধনপতি সদাগর তোমার হয়ারে ॥ 
শুনিয়াত লক্ষপতি করিল গমন | 
দখিন ছুয়ারে গিয়া দিল দরশন ॥ 
ধনপতি কৈল তান চরণ বন্দন । 
বাহু প্রসারিয়া সাধু দিলা! আলিজন ॥ 
অন্তঃপুর মধ্যে চলি গেল৷ ছুই, জন। 
পাছ্য অর্থয দিয়া তানে যোগায়ে আসন ॥। 
সেবকে আনিয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন । 
কপূর তাম্ল সাধু করিল ভক্ষণ ॥ 
হেনকালে খুলনার স্নানের গমন । 
অনিমিখ নয়ানে সাধু করে নিরীক্ষণ ॥ 
রাজহুংস-গতি রাম! ঘীরে ধীরে যায়ে । 
দেখিয়া সাধুর গায়ে হানে কামড়ায়ে ॥২ 
কর্ণেত কহিল সাধু দ্ধিজবর আনি । 
জিজ্ঞাস ন্নানেরে যায়ে কাহার নন্দিনী ॥ 
দ্বিজবরে বোলে এহ জিজ্ঞাসিব কি । 
খুলন৷ এহার নাম লক্ষপতির ঝি ॥ 

* ক, খ,গ; ছ-_ দেখিয়! সাধুর অঙ্গে হানে কাষরাএ । 


উজ্জানী ও ইছানী ১৩১৯ 


ধনপতি বোলে ছিজ শুনহ বচন । 
সদাগরের স্থানে কহ সম্বন্ধ কারণ ॥ 

এথ শুনি ছ্বিজবনে সাধু স্থানে কহে। 

ধনপতি তোমার কন্তা বিবাহ করিতে চান ॥%* 


বিবাহু-প্রস্তাবে লক্ষপতির সম্মতি 


শুনিয়াত লক্ষপতি হইল হরবিত। 

বাপ পিতামহ তান কুলের পুজিত ॥ 

হেন জন কন্যা চাহে ভাগ্য অন্থমানি । 
সর্বথায়ে দানে আমি দিবাম খুলনী ॥ 
শুনিয়াত ছ্বিজবর করিল! গমন | 
ধনপতির বিদ্যমানে দিল দরশন ॥১ 
ধনপতি বোলে মোর কার্যে নাহি হেল। । 
সদয় হইয়া! দেউক পুষ্প মালা ॥ 
পুষ্পচন্দন দিলা সভার গোচরে । 

বিবাহ নির্বন্ধ €কল গোধুলি শুক্রবারে ॥ 


ধনপতির গৃহে প্রত্যাবর্তন ও লহনাকে বিবাহ-বার্ত জ্ঞাপন 


কৌতর লইয়! সাধু করিলা গমন । 
আপনার পুরে আনি দিল দরশন || 
আসনে বসিয়া সাধু পাখালে চরণ । 
লহনারে আনাইল আপন! সদন ॥ 


* ইহার পর খ, (গ, ছ) বিষুপাদ __ 

নব নব অনুরাগে প্রাণ বন্ধুয়ারে আর না) লয়ে মোর মনে । 

নব নাগর টান দেখিয়। নাগরীগ্ণ গৃহকর্দ্খ কিছু নাহি জানে ॥ 

নবীন বসন্তের বাও নবীন কোকিলের রাও ভরমরশ্দ্রমরী উতরোল । 

বিধি কৈল পরাধীনী ভাল মন্স নাহি জানি ****** 

১ এই ছুই পংক্তি_গ। * খ-__-বরণের। 


১৩২ মক্লচণ্ডীর গীত 


ধনপতি বোলে প্রিয়া শুন মোর বাণী। 
তোক্ধার আজ্ঞ৷ পাইলে বিহা করিব খুলনী ॥ 
যেন মাত্র কৈল সাধু বচন প্রকাশ। 

লহনার মুণ্ডে যেন পড়িল আকাশ ॥১ 

দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি-বচন । 

মন্দিরে বলি লহনায়ে করয়ে ক্রন্দন |* 


১ ইহার পর খ আতিপিক্ত-_ 
মনে ভাবে লহনান্ে ব্যর্থ কেন জী। হ্লাহল পাইলে গণুষ করি পী। 
* ইতি শুক্রধার দিব! পাল! সমাপ্ত। 


নবম পালা 


তলহম্পান্র ম্ুচম্মত্তি 
রাগ করুণ 
লহনার বিলাপ 
কান্দেরে লহনী সাধুর রমণী 
ললাটে হানিয়া কর ঘা। 
জন্মাস্তরে পাপ কৈলু তে কারণে সতা পাইনু 
শুনিয়া দগখে মোর গা | 
সাউধ নিদয় বড় কুলিশ সমান দঢ় 
সত্রীবধের নাহি লাগে ভয় | 
পুরুষ হয়ে দারুণ কভো নহে আপন 
আজু সে জানিলু নিশ্চয় | 
প্রভুর বচন শুনি অক্ষম জানিয়। পুলি 
কান্দেরে লহনা বাণ্যানী ।১ 
এ ভর যৌবন কালে সতা দেহি মোর তরে 
বড়হি নিষ্ঠুর মোর স্বামী | 
সর্ধ অঙ্গ পোড়ে বিষে যাইমু কোমন গ্েশে 
কথ! গেলে স্বস্তি পাইমুৎ । 
সভাই বৈরীর স্বাণত সহিতে ন! পারে প্রাণ 
কেমতে সতার জ্বালা সইমু ॥ 
হলাহল যদি পাম গঙ্ুষ করিয়া খাষ 
আর জীবনের নাহি সাধ ! 
পাহসে করিম ভর প্রবেশিষু সাগর 
যেশ এড়াম সতার প্রমাদ* ॥ 


১ প,গ,ছ; ক- কানায়! বিধিরে পাড়ে গালি। ২ খ__হস্থছইযু 
৩ খ, গ, ৬, ছ; ক--সতাই বিওদ্বন 1 * খ- বিবাদ 


মঙ্ষলচণ্ডীর গীত 
দ্বিজ মাঁধবানন্দে ভরিতে সংসার ধন্দে 


দেবীপদে মতি করি স্থির ৷ 
হইয়া পরম ছুঃখী কান্দে বাম! ইন্দুমুখী 


পবোধ দিলেন সাগর ॥ 


পয়ার 
বিবাহেব্র আয়োজন 


ধন্পত্তি বোলে রাম শুন রে উত্তর ৷ 
এ ঘর বসতি প্প্রিযা সকল তোমার ॥ 
রমণীরে প্রবোধিয়া সাধু ধনপতি । 
ইছানীতভে সমাচার দিল শীন্রগতি | 
উজ্জানীর সমাচার পাইয়া সদাগর ৷ 
শুঁভক্ষণে অধিবাস কৈল খুলনার ॥ 
জল ভরিতে আইল বস্তা বাণ্যানী । 
অক্ষ্য পাঠাইয়া আনে বণিক-বরমণী ॥ 
সনকা কনকা আইল আর স্থলোচনী । 
স্বর্ণরেখা শশিমুখী সারদা রুক্সিণী |) 
আমল! বিমল! আইলা মদনমঞ্জরী । 
নিজ আহি সঙ্গে আইল রাঘব দত্তের নারী ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে | 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥ 


ব্রাগ কামোদ 
জল-সাক্রিঞ+ নামক মঙগল-কর্নের অনুষ্ঠান 
নানা অলঙ্কার পরি সঙ্গে লইয়া! সহুচরুঈ 
জল সাতে করিল গমন । 


রস্তা করিয়া মাঝে আহিগণ আগে পাছে 
দেখিয়া হরিব প্রজাগণ ।॥। 


লহুনার কুমতি ১৩৪ 


পৌরজন ধনি ধনি জলশ্সায়ে সুবদনী 
হেমঘট লইয়া কটিমাঝে । 

শিরে শোভে “শিরি” থালা, গলে শোভে পুষ্পমণল। 
আগে পাছে নান! বা বাজে ॥ 


লইয়া আহিগণ রস্তা হরফষিত মন 
চলে আই হইয়া সারি সারি । 

মিলিয়া ত আহিগণ জয়ধ্বনি দিয্া ঘন 
শুভক্ষণে ঘটে ভরে বারি ॥₹ 

প্রথমে গঙ্গাতে গিয়া হেমঘট আরোপিয়। 
দুর্ববা-ধান্ত পেলায়ে নিছিয়া । 

মঙ্গল বিধান করি জল লইয়া ঘট ভরি 
করেত যে হেম-ঝারি লইয়া ॥ 

জনমে জনমে ষেন ছুর্গার চরণ-ধন 
ৰিম্মরণ না হউক আমার । 

দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 


কর যোড়ে মাগি পরিহার ॥। 


পয়ার 
অন্যান্য আী-আচারের আয়োজন 


গল লইয়া ঘরে আইল রম্ভাল বাণ্যানী ৷ 
বিবাহ উদ্ভোগ* সাধু করয়ে তখনি ॥ 
মঙ্গল পোখরী তকল বিচিত্র শিশ্মীণ | 
রামকদলী তক রুয়িল চারি কোণ ॥ 
ষত্বে আনিব! সবে সুবাসিত বারি । 
পোখরীর সম্মুখে গ্ুইল সারি সারি ॥ 
বাটিয়া যে মহৌষধি সুগন্ধি দিয়া তাহে। 
অভ্যঞ্জন৪ করি দিল খুলনার গায়ে ॥ 


৩; ক--বারি খাল। ; চ-_মণিমাল1। «৭ শগা। ও প্রাপ্ত পা.- উঙ্জে'গ। 
প্রাপ্ত পাঠ ক--অভ্যর্ধনা ; ছ _মার্তনা, খশ্পউদ্থ তৈল 


৯৩৬ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


সুগন্ধি কষায়ে১ কেশ করিল মার্জন! : 
নান করিতে শিলায়ে বৈসয়ে খুলনা ॥ 
জয় জয় দেহি কেহ পরম হরিষে। 
শিরে জল ঢালে কেহ কলসে কলসে ॥ 
অঙ্গল বিধানে স্নান করি স্ুবদনী । 
শ্বেত নেত সত্র” দিয়া বান্ধিল তখনি ॥ 
বাহির করিয়া হৃতাত নারীগণে ধরে । 
পাকাইয়! বান্ধিল তাহা খুলনার করে ॥" 
এায় লক্ষপতির ঘরে মাতৃকা ষোড়শে । 
বনুধার! দিক্সা লাধু মাতৃগণ তোষে ॥ 
খুলনা লইয়া তবে যথ বন্ধুগণ। 
বিবাহের বেশ সবে করায়ে তখন ॥ 


পয়ার 
খুলনার বিবাহ-সঙ্জ। 


চিরুণী আচড়ি কেশ করিয়া স্ুসার । 
কানড়ি* বান্ধিয়া খোফায়ে দিল পুম্পহার ॥ 
কজ্জ্বলের রেখ৷ দিল নয়নযুগলে । 

খঞ্জন পড়িল" যেন পঙ্কস্থত-দলে ॥ 
শ্রুতিমূলে শোভা করে রতনকুগ্ুল ॥ 

অরুণ সমান যার জ্যোতি ঝলমল |! 
মণিময় মুক্তা শোভে নাসিক! উপর । 

কন্ঠে কণ্ঠমণি হার অতি মনোহর ॥ 
করপলবে শোভে রত্ব- | 


অলক্ষিতে পুষ্প যেন ফুটে গাঠি গাঠি ॥ 
» খ-_কুনষে। * শ্ব-_স্বত নাল; গ-_সাত গাছ; ছ--সপ্ত নাল, 
৩ খ, গ, ছ; ক-_ভাহা। » খ__কনকে। 


« খ--পশিল। 


লহুনার কুমমতি ১৩৭, 


মঞ্জু জীর ছুই পদ করে শোভা । 
পদ-ব্ন্কলে) শোভে রজতের আভ! ॥ 
বাহুযুগে তার শোভে ঘিচিত্র নির্মাণ । 
লাবপ্যং প্রবাল শঙ্খ কৈল পরিধান ॥ 
জরযুগে পরয়ে রামা কাজলের রেখা । 
নীলগিরি মানে যেন চান্দে দিল দেখা ॥ 
বাছিয়া পরিল রাঁম! দিব্য পট্ট শাড়ী। 
বিধিয়ে নিম্মিল যেন সোনার পোতলী ॥ 
এথায়ে রহক মন হুবির চরণ । 

উজানী লইয় কিছু শুনিবা কারণ ॥ 


পপর 

বর-যাল্র। 
যোড়শ মাতৃকা পৃজ। কৈল সদাগর । 
বন্্ধার! দিল সাধু ক্ষিতির উপর ॥ 
জয়ধ্বনি দিয়া করে মুকুট বন্ধন । 
খারোয়ারে বোলে দোল কর রে সাজন।। 
সাধুর দোলায়ে সাজে খারুয়া ষোলজন । 
মলয়জ খুর। আনে ত্বরিত গমন ॥ 
ভূবন* হস্ত খুরা বান্ধে স্বর্ণ খিলে 
অপুর্ব্ব নিম্মাণ করি দোলা সাজাইলে ॥ 
কথবা নেহালি পাতে দোলার উপরে । 
দিব্য পাটের থোপ দোলার চারি দ্বারে ॥ 
তথির উপরে সাজে দোলার কাছনী। 
লাল চৈতনী" মাথে খারুয়ার সাজনী ॥ 


১ খ__পঙদগতলে। ৭ পা_স্বর্ণ। ৬ খ., গ- মোছন। 


* গা-কাছে। 


৭ ছ-টোপর। 


মঙ্গলচণ্ড্রীত্র গীত 


গোপী চন্দনের ফোটা ললাটে শোভিত । 
বৈরাগীর বেশে খারুয়া হইল উপস্থিত | 
দোল! লইয়া! আইল খারু সাধুর গোচর । 
নিজ পরিচ্ছদে দোলায়ে উঠে সদাগর ॥ 
অস্তঃপুরে জয়ধ্বনি হৈল ঘন ঘন। 
বিবাহ করিতে সাধু করিল গমন ॥ 
মুদঙ্গ মন্দিরা বাজে মঙ্গল-নিশান । 
ভেউব ঝাঝরি বাজে অনেক সন্ধান ॥ 
ঢাকক্রিয়া ঢাক বায়ে সানাই করতাল । 
নানাবিধ বাস্ত বাজে শুনিতে রসাল ১ ॥ 
আইল সাধুর বাল! ইছানী নগর । 
যাইতে ধরিল পথে খুদিয়া ডিজর ॥ 


পথে খুদিক্া। ডিজরের সহিত আলাপ 


খুদিক্সা1 ডিঙজরে বোলে শুন ধনপতি । 
এক বিন্দু গুয়া মোরে দেয় শীত্রগতি ॥ 
সাধু বোলে আঠার বীরের নাম লও । 
তবে যে বিবাহের গুয়। আমার স্থানে পাও ॥ 
খুদিয়ায়ে বোলে সাধু শুন মোর কথা । 
আঠার বীরের নাম কহিব সর্ববথ। ॥ 
আঠার বীরের থানা নাহি জান তুক্ষি। 
তার মধ্যে এক বীর আসিয়াছি আন্দি॥ 
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু স্র-বৈরি । 
রাবণ কুস্তকর্ণ দেখ লঙ্কা অধিকারী ॥ 
বালী সুক্ীব দেখ প্রধাঁন ছুই জন। 
পাগুবের* মধ্যে দেখ ভীম অর্জঞ্ঞন ॥ 


-৯ ছ 7; ক- পরনে শিঙ্ষাল। 
» খু, ক-_কৌরবের ; ছ-_-বীর সবার । 


লহনার কুমতি ১৩৯ 


অজদ হনুমান দেখ প্রধান ছুই বীর । 
বীরের মধ্যে এই ছুই সমরেতে স্থির ॥১ 
বীরের মধ্যে গোর্ধনাথ সিদ্ধ মহাজ্ঞানী । 
অঙ্গিরা পুলস্ত্যৎ নারদ মহামুনি ॥ 

বীরের তরে পরশুরাম তপস্বীর বেশে । 
তাল-বেতাল তার! ছই স্বর্গে বৈসে ॥ 
প্রধান বীর জব্রাসন্ধ হয়ে নৃপবর । 
সাক্ষাতে দেখহ আন্গি খুদিয়া ডিঙগর ॥ 
নাকে হাত দিয়! সাধু শুনে অদ্ভুত । 

এক বিন্দু গুয়া তারে দিলেক প্রস্তত ॥ 
গুয়। পাইয়। খুদিয়ায়ে দোলা ছাড়ি দিল । 
লক্ষপতির পুরে গিয়া! উপনীত হইল ॥ 


জ।মাতা-বরণ 


লক্ষপতি সাধুরে আপনা ধন্ত মানি । 

পাস্ঝ অর্থ্য দ্িলং সাধু জামাতা বাড়ী আনি ॥ 
ৰম্র-অলঙ্কার দিয়া করিল ভূষণ । 

আসনে বৈসাইয়। কৈল জামাতা অচ্চন ॥ 
তখনেত রস্তা রামা ব৬ কুল! লইয়া । 
জামাতা বরয়ে রাম! হরষিত হুইয়। ॥* 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে | 

ছিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥ 


5 থ, গ, ৬, ছ-_ বীরগণ ষধ্যে নন্দী দানর শরীর । 


চা 


০ 


হু 


খ- আগে গণি। 

খ- দেবতার মধে" ; গ__দেবর্ষির অধ্যে ; ছ-_দেবঞচবিগণ মধ্যে । 
খ,গ,ছ- মো । 

প.শীঃ ক- অস্পষ্ট ; ছ- অভ্যত্ন। করিল । 


» থ,গ্‌,ছ; ক-_ আপনে । 


শু 


এই ছুই পংক্তি--খ,গ, ছ 


১৪৩ 


মক্ষলচণ্ডীর গীত 


রাগ ধানশা 
জাজাতা-দর্শনে আরীগণের উঈত্ধা 


বরণ করয়ে১ তবে রম্ভাল বাণ্যানী ৷ 
সাধুর রূপ দেখিতে ভোলে যথ সীমস্তিনী ॥ 
দময়স্তী ম্বোলে মোর কি ছিল কপালে । 
স্বামী বৃদ্ধ হইল মোর যৌবনের কালে ॥ 
পৃষ্ঠে কুজ পন্ক কেশ লড়য়ে দশন ।২ 
অবিরত হস্তডপদ কম্পিত সঘন ॥ 
স্ুরতির আশে যদি হাসি পুছি বাত। 
ফিরি শুইয়া! বোলে বুড়া একি পরমাদ ॥ 
হামু বিদগধ নারী কাস্ত সে গোয়ার । 
অবোধেরে কেব! কথ পারে বুঝাইবার | 
বুঝাইলে না বুঝে সেই কামকল! বন্ধ* । 
হাতের দর্পণ যেন নাহি দেখে অন্ধ | 
সত্যবতী বোলে তোরা বড় ছুষ্টমতি ৷ 
ইহলোকে পরলোকে পতি ত্রাণ-গতিৎ ॥ 
তারে অবোধিয়! বল! তোরে ন! যুয়াকে । 
নিন্দিলে পতিরে পদবী অধোগতি পায়ে ||* 


পয়ার 


খনপতি রহে গিয়৷ চান্দোয়ার তলে । 
খুলনা! বাহির কৈল করি চতুর্দোলে ॥ 
সপগ্তবার সুবদনী কল প্রদক্ষিণ” | 
যুগপাণি প্রণমিল প্রভুর চরণ ॥| 


» খ, গা, ছ--বরয়ে । 

২ থ-_কাশ কুন্ম কেশ মরল দশন ? ছ- কুন্দ কুসুম সম পতিত দশন। 

* চু; ক,গা- কলার সম্বন্ধ ; প- মুত্র! কলার সম্বন্ধ । 

» গ.ঙ--পরিত্রাণ গতি ; 'ছ-_ পতি মাত্র গতি । এ এই ছুই পংক্তি_ছ। 


লহনার কুমতি ১৪১ 


উদ্ধমুখে সদাগরে কৈল দরশন। 
গলার পুষ্পমালা বদল কৈল ছুই জন ॥| 
মহোঁষধি অঙ্গে দিয়া রহিল তরুণী, | 
শুভক্ষণে সাধু কৈল পুশ্পের সাজনী২ ॥ 
ছুহাকারে তৃলাইল যথ বন্ধুগণে। 
সভামধ্যে বৈলাইল বত্ব-সিংহালনে ॥ 
হুহাকার কর দ্বিজ করি একত্র । 

স্যত্র দিয়া তাহাব্রে বান্ধয়ে দ্বিজবর ॥ 


লক্ষপ'তির কল্যা-সম্প্রদান 
সম্প্রদানের বাক্য সাধু* উচ্চারে বদনে। 
দানের সজ্জা! আনিয়া থুইল বিগ্যমানে ॥ 
রমণী সহিতে তবে সাধুর তনয়ে । 
হুতাশন প্রণমিল সানন্দ হৃদয়ে ॥ 
দম্পতি গৃহেত গল সাধুর নন্দন | 
রস্থুই মন্দিরে গিষা করিল ভোজন | 
কপুরি তান্ুল সাধু করিল! ভক্ষণ । 
শয়ন-মন্দিরে গিয়া করিল শয়ন | 
সেই নিশি বঞ্চে সাধু রমণীর সঙ্গে । 
প্রভাত সময়ে উঠে শুচি হইয়া অঙ্গে ॥ 
নিজ গৃহে আনিবারে করিল মেলানি। 
মায়ের অঞ্চলে ধরি কান্দয়ে খুলনী ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি, অলি হেলা শোভে || 


"» খ-তখনি । 
«এ খ,ঙ, ছ; ক-্দরশনী । 
৩ ক,গ,ঙ, খ,ছ-ছ্িজ। 


১৪২ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


রগ করুণ 


খুলনার ০মলানি 
-/কান্দেরে খুলনী সাধুর রমণী 

মায়ের অঞ্চলে করে ধরি । 

না ষাইসু তথায়ে ্‌ রাখহ এথায়ে 
বিশেষ কান্দয়ে স্রন্দরী১ ॥। 

তথায়ে না রইমু স্থির বুক মোর বায়ে চির 
করিতে নারিমু তান ঘর । 

শুনিয়া! সতার কথ মরমে লাগল বেথা 
গায়ে মোর হইলেক জ্বর ॥। 

কোলে লইয়! খুলনী, রস্তায়ে বুঝায়ে ৰাণী 
সুমধুর প্র বোধ বচন । 

পতি গুরুজন সেই যে আপন 
জিজ্ঞাসিয়া-চাহ সর্বব জন ॥.” 

হুর্গীর চরণে গতি অন্য না লগ্ষে মতি 
দ্বিজ মাধবে সুরচন । 

মায়ের বচন শুনি খুলনা কামিনী 
প্রভূর সঙ্গে করিল! গমন ॥* 


১ খ,গ্া,ছ--যতন করি । » খ'গ, ছঃ ক-_ অস্পষ্ট । 
» ইহার পর থ বিষুপদ-__ রাগ মল্লার 

সজনী. সই তুমি যাও আমার বদলে । 

আমি গেলে জীব না প্রাণনাথ কানাইরে দেখিলে ॥ 

সর্বব সখী সঙ্গে আমি বসিয়া খেলাই । 

কানাইরে দেখিলে আমি ভহ্গির। পলাই ॥ 

যমুনার জলেবে যাইতে সবীশ্গণ মেলে । 

ঠেকি ছিলাম কানাইর হাতে বিধি রৈক্ষ। কৈলে ॥ 

নন্দের নন্দন কান'ই বড়ই দুজন । 

নাহি ন্বাখে লাজ-ভয়ে ন! বাখে ভরম ॥ 


লহনার কুমতি ১৪৩ 
পয়ার 
উজানী প্রত্যাগমল 


দোলায়ে চড়িয়! সাধু করিল গমন । 
সঙ্গতি চলিল সাধুর বিবিধ বাজন ॥ 
নিজ পুরে আসিয়া! যে দিল দরশন | 
বাড়ীতে প্রবেশ কৈল সাধুর নন্দন ॥ 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে ধনপতি | 
বার ধরি ফাড়াইল লহন! যুবতী ॥ 
হরিত হইল সাধু দেখিয়া সুন্দরী | 
হাসিয়া দিলেন তানে হস্তের অসুরী ॥ 
অন্তরে বিরস বড় হইল লহনা । 
নিশ্ঞ্ছন করিয়া ঘরে লৈ গেল খুলন৷ ॥ 
ভষ্ট বিপ্র সদাগরে কৈল সন্বর্ধন। 

কথ দিন বঞ্চে সাধু লইয়া পৌরজন ॥ 
শারি-শুক১ লইয়া কিছু শুনিবা কারণ । 
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি বচন ॥ 


পয়ার 
শুক-শাবির কাহিনী 


শ্ীবংস নামে রাজ! ছিল স্বর্গ ঘ্বার-পুরী ।' 
পরম ভকতি ভাবে পুজয়ে শ্রীহরি ॥ 
দৈবের নির্ধন্ধ তান না যায়ে খণ্ডন । 
দৈবহেতু হইল রাজার শনি বিড়ম্বন ॥ 
নৃপতির ক্ষেত্রে শনি আইল আচন্দিত। 
দিনে দিনে স্বর্গ ঘার মলিন নিশ্চিত ॥ 


১ প্রাপ্ত পাঠ--সাইর ছুথ। 


* উ-ভাগ্য। 


৩ খ-- রাশিতে । 


”১৪৪ 


মক্গলচগ্গীর গীত 


ভূতুলি১ মাতলি পক্ষী পড়ে রাজার চালে । 
শ্গালে কুন্ধুরে কান্দে বেল! দ্বিপ্রহর কালে ॥ 
'আচন্িতে অগশ্রি উঠে নগরে নগরে । 
হাহাকার উঠে সর্ব চাতরে চাতরে ॥ 
হস্তী অশ্খ কান্দিয়া বেড়ায়ে বনে বনে । 
রথধবজ খসি পড়ে দোহাই না মানে ॥ 
ব্বাছভাও হয়ে শব্ধ চন্দনে হরে গন্ধ । 
অরণ্যে ছুটিয়া যায়ে মত্ত মাতঙ্গ ॥ 
সরোবরের জল হরে গাভীর হরে ক্ষণির | 
এথেক দেখিয়া রাজা হইল অস্থির ॥ 
গো মহিষ আছক্ষে যথেক রাজার । 
চর্িতে যেমতে২ গেল না আসিল আর ॥ 
তাল বেতাল আছে সিদ্ধ চিস্তামপি । 

এই মাত্র রহিলেক রাজার পরাণী ॥ 
শারি-শুক ছুই পক্ষী রাজার স্থানে ছিল । 
সত্য করাইয়। পক্ষী উড়াইয়! দিল ॥ 
সত্যের কারণে পক্ষী বঞ্চয়ে কাননে ৷ 
দৈবহেতু হৈল দেখা আক্ষটির সনে ॥ 
জাল ছাটৎ দিয়! ব্যাধ করে নানা সন্ধি ৷ 
লোভের কারণে পক্ষী হইয়া গেল বন্দী ॥ 
কাকুতি* করিয়া পক্ষী কহিল বচন । 
আম] ছুই লইয়! ষায়” রাজার সদন ॥ 


'সেই বাক্য ব্যাধবর না কৈল অন্ঠথা ৷ 


সেই পক্ষী লইয়া! গেল নরাধিপ ষথা ॥ 
শারি-শুক দেখিয়া জিজ্ঞাসে দওখর । 
কথায়ে পাইল! ছই পক্ষী সুন্দর ॥ 


৯ ভূতুড়ে 0) ৮ খ--ভ্রমিক়1 শকুনী 2? ছ-_ভূতন্দি পামক্বী । 
২ খ,ছ--বনেতে। ৩ খ-আময়ে ১ গ--বৈসষে | 
ও শা-পাট ; ছ- ছলে জাল। « খ, গ, ছ-- করণ] 


লহনার-কুমতি ১৪৫ 


শার্ি-শুকে পরিচয় দেয়স্তি সভায়ে | 
দ্বিজ মাধবানন্দে এই রস গায়ে ॥ 


রাগ পটমঞ্জরী 


পশ্রীবগুস উপাখ্যান 


স্বর্গ ধার, অধিকারী কনক দগুধারী 
শ্রীবংস নামে মহারাজা । 

করিয়া বিবিধ যত্তব আনিয়া নানা রদ 
সাজিয়৷ আছিল মহাতেজা ॥ 

শনি গ্রহ সঞ্চারে পীড়িত দণ্ডধরে 
রাজারে করাইল দেশত্যাগ । 

তাহান ষে আদেশে বঞ্চে! ছুই বনবাসে 
দৈবষোগেত ব্যাধে পাইল লাগ ॥ 

যথেক শ্রুতি শান্ত সকলি জিহ্বা গ্রত 
নিবেদিলু তোমার গোচর । 

আমরা আশ্রয়ীঃ যার যশ কীন্তি হয়ে তাহার 
মারুতের* গতি যথ দূর ॥ 

পুরাণ ভারত» কথ! গুপত-বেকতা 
চৌদ্দ শান্ত্র পঠিবারে পারি। 

বিদ্বান জন পাই উকাঁশ* করিতে চাহি 
চারিবেদ পঠাইবারে পারি ॥ 

বৈদ্বশান্ত্র দি পাই চিকিৎসা করিয়৷ চাহি 
ধন্ুর্ধবেদ পারি পঠাইবারে । 


১ ইহার পূর্বে খ, গ, ছ-_- 
রাজ ব্যাধেরে জিজ্ঞাসা কর কি । অবধান কর রাজ! পরিচয় দি ঃ 
৭ খ, উ, ছঃ ক,গ-অভ্যামে ; ঘ_উদ্দেশে। ৩ খ, গা, ছ-এহাতে । ৭ খ--ছুই 
হই। « গ,ঙ--দিবাফয়। * খ,গ- শীত; ছ-_ পোঁথা । * গ্-_উগছি ২ ছ--শিব্যা । 
10--9075 3 নু 


মঙ্জলচণ্ডীর গীত 


এই সব তত্ব জানি শ্রীবৎল নৃপমণি 
বিধিমতে পাঁলিল হুহারে ॥ 

দিলাম পরিচয় শুনহ মহাশয় 
ব্যাধেরে করহ সম্মান । 

শুনিয়। পক্ষীর বাণী হাষ্ট হইল নৃপমণি 
আক্ষটিরে দিলা বহু ধন ॥ 


পয়ার 
স্বর্গ পিগুর আলনয়নের জন্য ধনপতির ৫শড় বাজ্র। 


শারি-শুক ছুই পক্ষী পাইল রাজন । 
কিসেরে থুইমু পক্ষী ভাবে মনে, | 
কোটোয়ালের তরে আজ্ঞা কৈল দগুরাযে। 
ত্বরায়ে আনিয়া দেহ সাধুর তনয়ে ॥ 
রাজার বচনে কোটাল করিল গমন । 
সাধুর ভুবনে গিয়৷ দিল দরশন ॥ 
সদাগরের তরে কোটাল কহে বারে বার । 
তিলেক বিলম্ব হইলে দোহাই রাজার 
কোটোয়ালের বাক্যে সাধু করিল গমন । 
ভূপতির বিছ্ামানে দিল দরশন ॥ 

তিনবার ভূপতিরে করিয়া প্রণতি | 

পরম সাদরে তানে করিল পীরিতি 1 
ভূপতি বোলিল বাক্য শুন সদাগর । 
ত্বরায়ে চলিয়া যায়* গৌড় নগর ॥ 
শারি-শুক ছুই পক্ষী দেখ বিদ্যমান | 
কিসেত থুইব পক্ষী নাহি সম্বধান ॥ 
স্বর্ণ পিঞ্জরর আনি দেয়” ধনপতি । 

পরম সাদরে তোঙ্গা করিমু পীরিতি ॥ 


১ এই ছুই পংক্তি-খ, গ, ও, ছ। 


বছনান্স কুমতি ১৪৭ 


ভপতির আক্ঞ! সাধু বহিতে না পারে । 
বিদ্দায় হইনা আইল আপনার পুরে ॥ 
খুলনাকে সমপিল লহনার তরে । 
ত্বরায়ে চলিল সাধু গৌড় নগরে ॥ 
দোলায়ে চড়িয়া সাধু করিল গমন । 
পশ্চাতে চলিল সাধুর ভৃত্য বু জন ॥ 
বামকুলি, বেজকুলি এড়িয়াত বাক্সে । 
বিনোদপুরেত গিক্সা উপনীত হয়ে ॥ 
ংহপ্পুর* এড়ি যায়ে চগ্ডিকার হাট । 
উপনীত হইল গিয়া যথ! রাজপাট ॥ 


লহুনার কুমতি 


গৌড়েত রহিয়! সাধু সম্ভাষে ক্ষিতিপতি ॥ 
লহনা লইক্সা! কিছু শুনিব! কুমতি ॥ 

যুক্তি করয়ে রাম! আনয়ে ব্রাহ্মণী । 

দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়! ভবানী ॥ 

চরণে ধরিয়া সই করে। নিবেদন । 

সতার কারণে মোর স্থির নহে মন ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে বেটা যেন শশধর । 
এহারে পাইলে আঙ্গা না চাহে সাগর ॥ 
দেখিয়া বেটার ন্দপ শোণিত ফাটে গায়ে । 
কেমতে করিমু নাশ বোলহ উপায়ে ॥ 
লারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে | 

দ্বিজ মাধবে ভথি অলি হইয়া শোৌভে ॥ 


১ খ.ভু,ছ; ক- কাষকুলি। 
৬ গ-_-টোটে ; ছ-_শোবে। 


১৪৮ মঙ্ললচণ্ডীর গীত 
বাগ ধানশী. 


ক্রাক্মণীর সহিত পরামর্শ 


আল সঞ্ঞি, চিস্তা কিছু ন! ভাবিয় মনে । ঞ্রু 
শুনহ প্রাণের সই তোমারে দঢ়াইয়া কহি 
সৈয়ারে মানাইয়া দিমু গুণে ॥ 

অমাবস্তা মঙ্গলবারে পুর্ণ বেলা ছুই প্রহরে 
কাল! কুক্ধুরী মারিমু। 

তেপথা পথেত গিয়া খুলনার নাম লইয়া 
তবে তার ওঁষধ বাটিমু ॥ 

শিখির পাখের১ ফৈর বানরের কানের মৈলং 
তাহা দিয়া গণকেবও স্ৃত । 

পূর্ণ হাটের ধুলা আনি দিয়া সোতঃ ঘাটের পানি 
এই গুণ বড় অদ্ভুত ॥ 

যদ্ব করি পায়” যথা আন খাটাশির মাথা 
বণিকের সজজ দিয়! তাহে। 

দেয়” একইশ গণ্ডা কড়ি পড়িয়া কৰিমু গুড়ি 
তবে বশ করিমু সৈয়ারে ॥ 

কহুম তোরে দঢ়* করি দেয়” একইশ গণ্ড। কড়ি 
মনামনি আনিমু যতনে । 

নিশাভাগ রাত্রি গিয়া খুলনার নাম লইয়া 
মোহন* ভাঙ্গিমু পাটের কোণে ॥ 

আরবার দঢ়াইয়া কই কাকচিলের ছানা* পাই 
তাহে দিয়া কনক ধুতুরা । 

উড়াইয়! দিমু তাইরে  রহিতে নারিব ঘরে 
সতিনীর ঘুচাইসু ঝগড়া ॥ 

১ খ, 7; গ,ছ-_কাণের ; ক--অস্পন্ট । ২ ছ-_ খৈর। ও ক,গ,ছ,; খ,ঙ- গণিকার। 
* ছ--সাত। « খ- দরাদরি। ৬ খ--মহর|। ৭ খ--মাথা; গ- সাংস। 


লহনার কুমতি ১৪৯ 


এমত সাহস করি কাটা গাছ যোড়াইতে পারি 
এই বেটা কথ বড় হয়ে । 

দেবীর চরণে গতি অনা নণ লয়ে মতি 
পুনর্ধার ত্রাহ্মণীয়ে কহে ॥ 


পয়ার 
মিথ্যা-পত্র রচনার জন্য ব্রাক্গণীকে অনুরোধ 


ব্রাঙ্মণীয়ে বোলে সই শুনহ উত্তর ৷ 

এক সতা৷ দেখি তোর গায়ে হইছে জর ॥ 
দেখ মুগ্রি করিয়াছে! সাত সতার ঘর 
প্রকারে বিশেষ লাঘব করাইল বিস্তর ॥* 
ছয় বেটা সতা ছিল আমি এক জন । 
এক মুখে কহিতে নারি তাহার কথন ॥ 
এক বেটা সতা ছিল সোহ্হাগে অগ্ডিলি। 
প্রভু গেল বারাণসী রাখাইলু ছেলি ॥ 
লহনায়ে বৌলে সই করো! নিবেদন । 
নাহিক সাধিতে* শক্তি, আমার এ গুণ ॥ 
এ বোল শুনিয়! সই কহম তোমারে | 
প্রভুর নামে লেখ পত্র খুলনার তরে ॥ 
ব্রাঙ্গণীয়ে বোলে সঞ্চ বোল অকারণ । 
ছাগল রাখিতে পত্র লেখিমু কেমন ॥ 
প্রকার বিশেষ বুদ্ধিৎ করিবারে পারি । 
ছাগল রাখিতে পত্র লেখিতে না পারি ॥ 
লহনায়ে বোলে সই নিবেদলু পায়ে । 
তুন্দি পত্র লেখ আন্দার ভালো মন্দ দায়ে 


১» ৭; ক,গ- হাটাইতে। 
২ গা, ছ--এ পাড়াপন্$শি সকলি ছিল পর। ৩ খ.ছ; ক.গ,ও-_কারণ। 
* থ, ছ-__হৃধিতে। « ড, ছ-সন্ত্র।ঞ্ 


১৫৬ মঙ্গলচণীর গীত 


ধর সাক্ষী করি রামা কলম ধরিল। 
পত্র মসালী১ লইয়া লেখিতে লাগিল ॥ 
আগে আশীর্বাদ লেখে হুহাকার তরে । 
আপনা সমস্ত কুশল জানাইল প্রকারে ॥ 
লহনারে ঘন ঘন লেখিল ব্রাহ্মণী ৷ 
সমস্ত গৃহস্থীতে চিত্ত দিবা ত আপনি ॥ 
খুলনারে লেখে সাধু তি বারে বার । 
তোমারে দিলাম প্প্রির়া ছাগলের ভার ॥ 
দুই গাছি শঙ্খ মাত্র হই করে থুইয়া। 
বিশেষ ছাগল তুক্ষি লওত গণিয়া ॥ 

শক তারিখ রাম লেখে হরষিতে ৷ 
আীনামা* লেখি দিল লহনার হাতে ॥ 
পত্র লইয়া লহনা নিজ গৃহে আইল । 
ছুবল। পাঠাইয়। রাম! খুলনা আনিল ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়! শোভে ॥ 


রাগ সহি 
আমার প্রাণের ভইন খুলনারে ! 
কেমনে পাঠাইমু তোরে বনে । 
প্রভুর আরধি তোরে ছেলি রাখিবার তরে 
পত্র পড়ি দেখহ আপনে ॥ 


পয়ার 

খুলনার প্রতি লহুনার বল-প্রয়োগ 
খুলনায়ে বোলে ভইন কহ যুগপাপি। 
প্রভুর কেমন জনে আনিছে পত্রখানি ॥ 


১ খ, গ--মিসালি ; ছ-- মসীপত্ত । ২ খ-কণ্ম ; গ--অন। 
৩ শখ, গা, ছু লেখিয়। দিল পত্র। 


লহনার কুমতি ১৫১ 


লহনায়ে বোলে পত্র আনিছিল যে। 
ত্বরায়ে চলিয়া গেল রাখিবেক কে ॥ 
আপনার কর্ম মন্দ কপালে মারে ঘা ।১ 
হয়ে নহে সত্য মিথ্যা পত্র পড়ি চা॥ 
কি লাগি রহিছ ঘরে লজ্জা নাহি গা । 
আপনা গৌরব রাখি ছেলি লইয়া যা॥ 
খুলনায়ে বোলে দিদি বুলিলা ষে কি। 
আমাথুন অধিক কিবা! ঈশ্বরের ঝি ॥ 
তবে ষদি বোল পত্র লেখিয়াছে স্বামী ৷ 
পালা করি রাখি ছেলি ছুইত সতিনীহ ॥ 
প্রভুর ভালো! মন্দর ভাগী আমর! ছই জন । 
তোদ্গারে এড়িয়া আদ্ছি না যাইব বন ॥ 
ক্রোধে আবেশ হইয়! খুলনার বোলে । 
বাম পাণি দিয়া তবে ধরিলেক চুলে ॥ 
কাহিয়া লইল তান অঙ্গের আভরণ। 
পহ্িবারে দিল তানে ভগ্ন বসন ॥ 
খুলনারে মারি তবে আসনেতে বসি। 
পাত্র জল ঢালি দিল ছুবল! ত দালী ॥ 


বাগ ভাটিয়াল 


নারিমু নারিমু দিদি ছেলি রাখিবারে । 
এ্ৌসী করি রাখ ঘরে অভাগী খুলনারে ॥ 
ভিন্ন জন নহো দিদি তোর খুড়ার ঝি । 
মোরে ছঃখ দিলে লোকে বলিবেক কি ॥ 
দেবতুল্য সেবিব দিদি তোমার চরণ। 
ছাগল রাখিতে মোরে না! পাঠাইয় বনু ॥ 


» খ, গ, ছ--আপনার কপাল ভাল নহে দপণে মার খ!। 
২ ক,গ, ও; খ, ছ-_তুমি আর আমি। ৬ ছ---পায়ে। 


১৫২ মঙ্গলচণ্তীর গীত 


খুলনায়ে বোলে লহনার চরণে ধরিয়া । 
লহনায়ে পেলে তানে পায়ে ঠেল] দিয়া । 
পাখির ঘায়ে নাসিকার রক্ত পড়ে ধারে 
সঘন মোহছয়ে রাঁমা সতিনীর ভরে ॥ 
দেবে লহনারে লোকে না বলিব ভাল ।' 
ত্বরায়ে গণি লহ ছাগলের পাল 14 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে | 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥ 


রাগ ধানশী 
ছাঞ্স-চরানি সন্বন্ধষে লহনার খুলনাকে উপদেশ 


লহনায়ে বোলে তবে খুলনার তরে । 

ষদ্বে রাখিয় ছেলি তোহোরে দঢ়াইয়া* বোলি 
যেন আসি প্রশংসে সদাগরে ॥ 

লকলকি নাট! কানী চিকণিয়া লও গণি 
মন দিয় পাথরিয়াত পাল। 

রুমনি ঝুমনি কালী নাদা পেটা তিতি ধলী 
পালের প্রধান চাপাডাল ॥ 

বুঝিয়া রাখিয় ছেলি রত্বগর্ভা ছাই-চুলী 
রাঙ্গলী রাখিয় কাছে কাছে । 

কাজলী রাখিয় মাঝে বনের শৃগাল ধরে পাছে 
চতুরা৷ ভ্রমরা তার কাছে ॥ 

গনগনি সাতানিয়া রাখিয় যে মন দিয়া 
যদ্বে রাখিয় বোকা-শোকা | 


১» খ--খুলনার লাগি লোকে না বলিব ভাল; ছ- খুলনার লার্গি লোকে কিছু ন 
বলিল। 
«৭ থ-_ধরাইর়!। ৩ খ,গ- রাখ্রি “চলির ; ছ--পোখরির । 


লহানার কুমতি 
ভ্রম ভাঙ্গি কৈল আন্গি নিশ্চিন্তে না রৈয় তুদ্ি 
কথা পাছে যায় পাঠা বোকা ॥ 


ছাগল গণিয়! দিলু ভালো মন্দ ভাঙ্গি কৈলু 
আমার নাহিক কোন দায়ে । 

ছেলির ভালো মন্দ হয়ে তোহোরে ছাড়িয়া যায়ে 
সাক্ষী করিলু সভার পায়ে ॥ 

ভাবিয়া সারদা মায়ে দ্বিজ মাধবে গারে 
করযোড়ে মাগি পরিহার । 

জনমে জনমে যেন হুর্গার চরশ-ধন, 


বিস্মরণ না হউক আমার ॥% 


* ইতি শুক্রবার নিশি পালা সমাপ্ত 


দশম পালা 


স্থুতশন্নান্ল দেজরী-্পুজা! 
রাগ স্থুহি 


খুলনার ছাগ-চারণ 

চলিল খুলনী সাধুর রমণী 
ছাগল রাখিতে বিজু১ বনে। 

পরিধানে ক্ষৌম বাস তেজিয়া মুখের হাস 
ঘন জল ঝরয়ে নয়ানে ॥ 

নিজ অস্তঃপুরে থাকি ছেলি চালায়ে ইন্দুমুখী 
পাঁচনৎ লইয়া বাম করে। 

হাট হাট ঘন বোলি চালায়ে সকল ছেলি 
প্রবেশিল নগর ভিতরে ॥ 

নগরুয়া ইতরগণ অনিমিখ নয়ন 
দাড়াই খুলনার রূপ চাহে। 

কেহে! বোলে কুলনারী কেনে বা এমন করি 
কেহে! কেছো দেখিয়া ঝুরয়েও ॥ 

হেটমুণ্ড হইয়া কান্দে কারয়ে উত্তর না দে 
ভূজ দিয়া কুচের উপর । 

কাজলী ধবলী বোলি চালয়ে সকল ছেলি 
এড়াইল নগরুয়! ঘর ॥ 

সিংহপুর এড়াইয়া বিনোদপুরেতে গিয়া 
ছাগল চলি নানা স্থানে । 

পাল খেদাইতে নারে আছাড় খাইয়া পড়ে 
ঘন ঘন শ্মরয়ে শমনে ॥ 


ছ--রিজু। ২ ৬, ছ;? ক-াড় ছোট ; খ,গ- দলছাট। ৬ খ- জুড়াযে। 


খুলনার দেবী-পুজা ১৫৫ 
ক্ষণেক রহিয়া বালী চালয়ে সকল ছেলি 
লোটাইল তরুর ছায়ায়ে 
বেল হইল অবসান ভয়েতে আকুল প্রাণ 
নিজ গৃহে ছেলি লৈয়া যায় ॥ 
খুলন৷ গৃহেত গিয়া ছাগল গণিয়া দিয়া 
গোহাইলে; তুলিয়া! দিল পাল। 

কারাঘরে দিয়! দ্বারে বান্দে নান! প্রকারে 
বাহিরে ত দিলা ধুয়া জাল ॥ 

জনমে জনমে যেন ছুর্গার চরণ-ধন 
বিস্ররণ না হউক আমার । 

দ্বিজ মাধবে বোলে দেবী-পদ-কমলে 
করষোড়ে করি পরিহার ॥ 


পয়ার 
খুলনার অশন, বসন ও শয়নের দুর্গতি 


খুলন৷ বসিল ছেলি রাখি গোহাইলে ৷ 
মানের পাতে লহনায়ে খুদের অন্ন বাড়ে ॥ 
অল্প অন্ন দিল তান পোড়া, ছাই বহুল। 
এক পাশে বাড়ি দিল পাকা কলার সুল ॥ 
ভাত বাড়ি লহন! ছই হস্তে ধরি পাত। 
খুলনারে দিল নিয়া ঢেকিশালে ভাত ॥ 
ভাঙ্গা নারিকেলে জল দিল সুবদনী। 
ভোজন করিতে বৈসে খুলনা! বাণ্যানী ॥ 
ধুয়া-পৌড়া অন্ন দেখি লাড়ি চাড়ি চাহে । 
ক্ষুধার কারণে রাম! তাহা কিছু খায়ে ॥ 
দ্বণা জন্মিল তান পিপীলিকা দেখি । 
অন্ন হোতে হস্ত তুলি কান্দে ইন্দুমুখী ॥ 


» গ.ছ-_অজাশালে। ২ পোড়া তগুল; ছ--পোড়াই বছুল। 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


পাত ধরিয়া অন্ন পেলিল অন্তরে । 
ভাঙ্গা নারিকেলের জলে আচমন করে ॥' 
ঢেকিশাল ঘরে রইল ক্ষৌম বাস পরি । 
সমস্ত রজনী কামড়ায়ে খুদিয়! পিপড়ী ॥ 
সমস্ত রজনী রাম! কান্দিয়া গৌয়াইল । 
প্রভাত-সময়ে কিছু নিদ্রান্িত হইল ॥ 
নিশাপতি অন্ত গেল উদিত তরণি ৷ 
চৈতন্ত পাইয়া উঠে লহনা বাণ্যানী ॥। 
জাগিয়া দেখিল রাম! ছেলি আছে ঘরে । 
খুলনী খুলনী বোলি ঘন ভাক ছাড়ে ॥ 
নিদ্রার কারণে কিছু না শুনে খুলনী । 
মুখেত ঢালিয়। দিল ভাঙ্গা হাড়ীর পানি ॥ 
আস্থে ব্যেন্ভে উঠে রাম ভয়েত আকুল । 
কাপড় টানিয়া পিন্ধে ঝাড়িয়! বান্ধে চুল ॥ 
লহনায়ে বোলে শুন খুলনা রূপসী । 

এথ বেলি ছেলি ঘরে রাখিছ উপাস ॥ 
খুলনায়ে বোলে দিদি গায়ে মোর জ্বর । 
হস্ত দিয়া! চাহ দিদি ললাট উপর ॥ 
আজু অবশ হইছি যাইতে না পারিমু। 
প্রভাত-সময়ে কালি ছেলি লইয় ষাইমু ॥ 
লহনায়ে বোলে বেটা লজ্জা নাহি গা । 
আপনা গৌরব রাখি ছেলি লইয়া যা ॥ 
লহনার বাক্যে রাম রহিতে না পারে। 
ছাগল লইয়া চলে অরণ্য-ভিতরে ॥ 


স্বগ্রাম-বাসী ব্রাক্মণীর সহিত খুলনার সাক্ষান্ 


নিত্য নিত্য রাখে ছেলি খুলন! বাণ্যানী । 
দৈবহেতু হইল দেখা সইমাতা ব্রাঙ্মগণী ৷ 


খুলনার দেবী-পুজ! ১৫৭ 
ব্রাহ্মণীয়ে বোলে মাও এই প্রমাদ কি। 
কানন মাঝারে কেন লক্ষপতির ঝি | 
খুলনা আসিয়! তান বন্দিল চরণ। 
হরিষ বিষাদে ছুহে জুড়িল ক্রন্দন ॥ 
চরণে ধরিয়া রামা করে নিবেদন । 
মোর হঃখ বজানাইয় মা-বাপের চরণ ॥ 
বিহা করি গেল সাধু রাজার আরথি । 
শূন্য ঘরে করে সত নানান দুর্গতি ॥ 
নিত্য নিত্য রাখো ছেলি এই ত কাননে । 
অনব্যঞজজন মোর না চিনে পরাণে ॥। 
দিন অবসানে খুদের অন্ন খাই। 
ঢেকিশালে খণ্রিয়া পাতি রজনী গৌস্বাই | 
অভাগী খুলনার মাতা-পিতা' মৈল ৷ 
তে কারণে খুলনার এথ ছঃখ হৈল ॥ 
ব্রাহ্গণীয়ে বোলে মাও না কর ক্রন্দন । 
তোন্ষা চাহিতে কামদেব পাঁঠাইব অখন ৷ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে || 


পয়ার 


ব্রাহ্গণীর নিকট সমস্ত শ্রাবণ করিয়। রস্ভার বিলাপ 
এথ বোলি ত্রান্মণীয়ে করিল গমন । 
লক্ষপতির পুরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
ব্রাহ্গণীয়ে বোলে শুন রম্ভাল বাণ্যানী । 
এবে সে জানিল তুন্ষি বড় নিদারুণী ॥ 
ধনপতির স্থানে খুলনারে বিহা' দিল! ৷ 
পুনরপি তান তুমি উদ্দেশ না লইলা! ॥ 


১৫ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


বিবাহ করি গেল সাধু রাজার আরধি । 
শৃন্ত ঘরে করে সতা৷ নানান ছুর্গতি ॥ 

নিত্য নিত্য রাখে ছেলি কানন ভিতর । 
অন্ন ব্যঞ্জন তান না চিনে শরীর ॥ 

দিন অবসানে খুদের অন্ন খায়ে। 
ঢেকিশালে খঞ্িয়া পাড়ি রজনী গোৌঁয়ায়ে ॥ 
যেন মাত্র ব্রাহ্মণীয়ে কৈল হেন রীত। 
ভূমিতে পড়িয়া রস্তা হইল মুচ্ছিত ॥ 

সখী সবে মুখেত ঢালিয়া দিল জল। 
কন্তার উদ্দেশে পুত্র পাঠায়ে সত্বর ॥ 
সেবক সহিতে কাম করিল গমন । 
ধনপতির পুরে গিয়া দিল দরশন ॥ 

কাম দেখি লহন। কপট হরধিত । 

পাছ্চ অর্থ্য আসন দিয়! বসাইল ত্বরিত ॥ 
অন্তরে কপট রচি১ কহিল লহনী । 

খুড়া খুড়ীর বার্তী ভাই কহ আগে শুনি ॥ 
কামদেব বোলে ভালে আছি সর্ব জন। 
এথাকারের বার্ভী কহ জুড়াক শ্রবণ ॥ 


লহুনার সহিত খুলনা -ভ্রাতা কামদেবের কলহ 


» গ-করি। 


লহনায়ে বোলে এথা সমস্ত কুশল । 
রাজ আজ্ঞায়ে গেছে প্রভূ গৌড় নগর ॥ 
কামদেবে বোলে শুন লহনা ভগিনী | 
এথ বেলি ঘরে কেন ন! দেখি খুলনী ॥ 
লহনায়ে বোলে শুন কামদেব ভাই । 
না জানে খুলনা রামা খেলে কোন ঠাই ॥ 
কথ-উপকথনে বসিছে ছুই জন । 
হেন কালে ছেলি লইয়া খুলনার গমন ॥ 
* প্রাপ্ত পাঠ সমর্থ । 


খুলনার দেবা-পুজা ১২ 


ছুঃখিত হইল কাম ভগিনী দেখিস ॥ 
লহনারে বোলে কিছু ক্রোধ-যুক্ত হইয়া ॥ 
জ্যেষ্ঠ ভগিনী দেখি তে কারণে সনি | 
অন্য জন হইলে এহাবর কথ! কহি ॥ 
পরের তরে ক্রেশ দেক্স' ধর্মে নাহি সহে। 
এহার কারণে তোর পুত্র নাহি হয়ে ॥ 


বাগ ধানশী 
ভালে। হইল আইলা এথাকারে ৷ 
মোর দোষ জিজ্ঞাস সভারে ॥ 
ছেলি রাখে সাধুর আরথি । 
হয়ে নহে পড়ি চাহ পাভি ॥ 
আপনা কপাল শহে ভাল । 
তে কারণে তুন্ষি মন্দ বোল ॥ 
সর্ধব অঙ্গ ০পাড়য়ে মোর বিষে । 
এ লাজ এড়াইমু কোন দেশে ॥ 
আপন! কপাল চিরি চাহিমু। 
হলাহল গও্,ষে ভক্ষিমু ॥ 
দ্বিজ মাধবে রস ভণে ৷ 
হাসে কাম লহনার বচনে ॥ 


পয়ার 
কামদেব মিথ্যা আশ্বাজে প্রতারিত 
কামদেবে বোলে দিদি না কর ক্রন্দন । 
খুলন! লইয়া! কর ছঃখ বিমোচন ॥ 
লহনায়ে বোলে ভাই কি বোলিলা তোক্ষি।" 
খুলনা! রমণীর কিবা ভিন্ন পর১ আঙ্গি ॥ 
গোৌড়েতে থাকিয়া পত্র লেখিছে সদাগর । 


তে কারণে দিন কথ বাখিছে ছাগল ॥ 
১ খপ, গু, ছ ; ক-_নহে। 


১২০৬ 


মঙ্গলচণ্তীর গীত 


অখনে রহিব সেই আপনার ঘর । 

আর না পাঠাব পুনি কানন ভিতর ॥ 
কামদেবে বোলে শুন লহলা ভগিনী । 
আমারে চাহিয়! তুহ্ষি পালিবা খুলনী ॥ 
কামদেব চলি গেল নগর ইনানী । 
খুলনারে বোলে বেটা লৈয় যাহ ছেলি ॥ 
খুলনায়ে বোলে দিদি নিবেদহু এক । 
এত হৃঃখ দিল! কৃপা না হইল তিলেক ॥ 
তোমার ঠাই ভাই মোর সমলিয়া গেল । 
সত্য পালিতে দিদি তিলেক না হইল ॥ 
ছেলি লইয়া! যাইতে দিদি বোলহ অখন ৷ 
নিষ্ঠর হৃদয় দিদি তোক্দার যেমন ॥ 
ক্রোধ করি লহনায়ে বোলে উচ্চ বাণী । 
কে মোরে কহাইল সত্য কহত খুলনী ॥ 
ঘরে আসি তোর ভাই মন্দ বোলে মোরে । 
দেখ কি ফল করে প্রভু আইলে ঘরে ॥ 
কি লাগি ব্রহিছ ঘরে লজ্জ নাহি গ!। 
আপনা গৌরব রাখি ছেলি লইয়া যা! ॥ 
লহনার বাক্যে রামা রহিতে না পারে । 
ছাগল লইম্সা চলে কানন মাঝারে ॥ 
নিত্য নিত্য রাখে ছেলি খুলন! বাণ্যানী । 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী ॥ 


রাগ পাহি 
ষড়ঞ্তুতে ছাগ-চরানির ভুঃখ 
ব্ামা, ষড় খতু রাখয়ে ছাগল । 


ক্ষুধায় আকুল হৈয়া ভক্ষ্য দ্রব্য না পাইয়া 


অটবীতে খাক়ে বনফল ॥ 


খুলনার দেখী-পুজা 


বসন্তে ব্বাখয়ে ছেলি লক্ষপতির বালী 


মনোভব জাগিল হৃদয়ে । 


শুনিয়া কোকিলের রব মনে হইল পন্ভব 


সেই মাত্র* প্রাণ স্থির নহে ॥ 


চণ্ডিকার ব্রতহেতু ছেলি রাখে গ্রীন্ম-খতু 


ঘামে উতরোল হুইয়! বাম! । 


তাপিত তরশি-জালে বসিয়াত তরুতলে 


কান্দে রাম! ভাবিয়া অক্ষম « ॥ 


বরিষাতে রাখে ছেলি লক্ষপতির বালী 


জলোৌক। বেষ্টিত সর্ধ্ব গায়ে । 


শিবা ডাকে যেইও ভিত ভয়ে রাম চমকিত 


সেদিগে রমণী ধাইয়! যায়ে ॥ 


শরতে বিকল হইয়া ভ্রমে রামা ছেলি লইয়। 


গুরুতর হইল যখন& । 


পাল খেদাইতে নারে আছাড় খাইয়! পড়ে 


ঘন ঘন স্মরয়ে শমন ॥ 


পরিধানে* ক্ষৌম বাস শীতেত পাইয়! জ্রাস 


ইচ্ছে রাম। আপন! মরণ। 


শিশিরে হইয়া ছুঃখী ছেলি রাখে ইন্দুমুখী 


ধাইতে না পারে গহন ॥* 


হেমস্তে আকুল অতি হয়্যা পাম হতমতি 


তুষারে তিতিল জীর্ণ বাস। 


শীতে নাহি' রক্ত দেহে শক্তি নাহি কথ! কহে 


ঘন ঘন ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥* 


৮ 


১» গ--এই মাত্র ; ছ-লেইকেতু। » প্রাপ্ত পাঠ--অক্ষেমা । 
৩ পাও; ক,খ--চারি। * খ,গ--সঘন ; ছ--গমন । 


« খ; ক,গ,৩--দেছে নাহি ) ছ---দেছে জীর্ণ। 


৬ গ,ছ--ধাইতে অবশ চরণ। «ও এই হুই পংক্তি--ছ। 
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১ঞছ মজবচশ্রীয় গীতি 


জনমে জনমে হেন ছু্গার চন্পধ-থঙগ 
বিশ্ররণ ন! হউক আমার 1 

দ্বিজ মাধবে বোলে দেবী-পদ-কজলে 
করযোড়ে করম পরিহার ॥ 


পয়ার 
দেবীর মায়ার খুলনার নিদ্রা ও 5দবী-কর্তৃক ছাগহরণ 


নিদ্রান্িত হইল রাম! বসস্তের বায়ে । 
লোটাইল ছেলি লইয়! তক্য়ার ছায়াযে ॥ 
নিত্য নিত্য রাখে ছেলি খুলনা রমণী । 
রথভরে দেখিলেক দেবী নারায়ণী ॥ 
তৃণশয্যা পাতি রাম! তথাতে শুইল । 
মায়া পাতি নারায়ণী ছেলি লুকাইল ॥ 
নিদ্রাভঙ্গ হইল রাম পাইল চেতন । 
দেখিবারে না পাইল ছাগলের গণ ॥ 
বিষাদ ভাবিয়! কান্দে খুলনা রমণী | 
ভ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়। ভবানী ॥ 


বাগ করুণ 


ছাগ অদর্শনে খুলনার বিলা” 


তম-অরি-স্ুত '-তল তাহে রাম! দিয়া করণ 
কান্দে রাম! অটবী মান্ারে । 

যেন বিধুস্তদ ভয়ে ছাড়ি ইন্দু নিজালকে 
প্রবেশিল পঙ্ক-সুত-দলে ॥ 

নয়ানে গলয়ে নীর « নিবারিতে নারে চির 
কুচমাঝে গলিত চিকুর । 


» কর্ণ ৫) ; খ, গছ দালে। 
* খ,গ,ছ-_ তছু দিয় বাম করে। 


খুলখার দেখী-পুঙ্জা ১৬৩ 


“ঘন বরিষণ জানি ভূঙ্জঙগিনী ভয় মানি 
পিয়ি ভায়ে, আম্ছাদে* প্রচুর ॥ 
কান্দে রাম! বিষাদ ভাবির । 

কাননে হারাইছ ছেলি সতিনী পাঁড়িব গালি 
কি লইয়া সম্মুখে হইমু গিয়া ॥ 
হতাশন-সখাঁ-অরি পায়' ত গরল তারি 
গঞ্জষ* করিয়া তারে থাইমু। 
পাণিষ্ঠ সতার ভয়ে প্রাণ মোর স্থির নে 
জীবনেত জীবন তেজিমু ॥ 
যেবা বিধাতায়ে মোক স্জিলেক এথ ছুঃখ 
অথনে তাহার লাগ পাম । 
তীক্ষ অসিধার আনি করে! তারে খানি খানি 
শিব অথৎ কাকেরে ভুঞ্জাম ॥ 
সতিনীরে কবি ভয়ে স্মরে রবির তনয়ে 
শুনহ বোলম ঘন ঘন । 
তোমার এথ ঠাকুরাল খুলনা জীয়ে একাল 
কপ মনে করয়ে স্মরণ ॥% 


পয়ার 
ছাগ অন্বেষণ 


বিষাদ ভাবিয়া কান্দে খুলন! বাণ্যানী | 
জয়ধ্বনি দিয়া পল্ম! পুজে নারায়ণী ॥ 
জয়ধ্বনি শুনি রাম! বিমধিল মনে । 


এঁ মোর ছাগল বলি দেহি কোন জনে ॥ 


১ খ, গ, ছ--ভালে। ২ ছ-__আছযে | ৩ খ, গা, ছ-_গরাস। 

* খ-_কাক ছুহারে ; ছ--আর; গ-স্বা,ঢেহারে। 

» ইহার পর নিঞুপদ -খ, গ, ছ-_ 
যেন ধেনু হারাইয়। রাম বেড়াযে বনে । আ্রীদাম দাম মেলি সব শিশুগণে ॥ 
ধেন্ু চালাইয়। বলাই আগু ধায়ে। তার পাছে নীল-মেঘ-চান্খ চলি যায় ॥ 
কালী ধবলী পালের গরধান গ্রাই। হেন সমে ধবলী পালের মাঝে নাই ॥ 
চলেরে সবল মা বাপের জানার গিয়।। মাঠেত রুল কানু ধেছু হারাইয়। ॥ 


১৬৪ মঙ্গলচন্তীর গীত 


কেশ নাহি বান্ধে রাম! উদ্দ” মুখে ধায়ে । 
পন্থ না পাইয়া! রাম! বন ভাঙ্গি যায়ে ॥ 
যেইখানে হুর্গীপুজ। 'করয়ে যুবতী 1 
সেইখানে খুলন! হইল উপনীতি ॥ 
খুলনা দেখিয়! পুছে পঞ্চ-কন্ঠাগণ । 
ধীরে ধীরে খুলনারে করে জিজ্ঞাসন ॥ 
সারদার চরণে লরোজ-্মধু-লোভে । 
ছিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শৌভে ॥ 


রাগ ধানশী 
পুজা-রত পঞ্চ-কন্যার সহিত খুজনার সাক্ষাণ্ 
শুন ধনী তোমারে জিজ্ঞাসি । 


গহন কাননে কেনি ভ্রম তুন্ষি একাকিনী 
স্বরূপে কৃত রূপসী ॥ 
কিবা তোক্গার নাম বসতি কেমন গ্রাম 


কেনে বা হইছ বনবাসী । 
কেনে বা বিমন১ তুক্ছি বুঝিতে নারিল আদ্ছি 
বাক্য মোতে* কহত প্রকাশি ॥ 


দেখি তোর চিকুর চামরী পলায়ে দূর 
লজ্জায়ে করিল! বনবাস। 

দেখি তোর বয়ান হিমকরে অভিমান 
পুনর্জন্ম লভিবার আশ ॥ 

যুগল খঞ্জন জিনি হই আখি আটনি* 
ভুরুযুগ বিচিজ নিন্মীণ । 

তম-অরি-সারথি * তাহার অনুজ-পতি 


ভার সখা হাতের কামান || 


» খ, গ, ছ--বিষন|। * খ,ছু--ক--তমেরে। 
৬ খা, গা-_বুধল রন লিশ্দি হই নন্দন ; আটনি -বাধুনি গড়ন ৫) 


খুলনার দেবী-পুজ! ১৬৫ 

কত-সপদ্থী-স্ুত ছিনমণি-রথ-যুত 
তার বর্ণ অধর প্রকাশ । 

স্চারু দশন পাতি সিন্দুরে মার্জল জ্যোতি: 
হেন মুখে কেন নাই হাস ॥ 

ধীর যাহার মাতা সপত্বী-বাহুন! ভ্রাতা 
সৃত-রথ-সারঘি যাহার ।৩ 

বৈসয়ে সানন্ন মুখে তার জে চঞ্চুকে 
দিতে পারি উপমা নাসার ॥ 

কিবা তুদ্দি সুর-ধনী* কিবা" রাজঘরিণী 
স্থুর-গুরু-জায়৷ কিবা হও। 

জিজ্ঞাসয়ে পঞ্চসখী বিমলা কমলা-মুখী 
মনের বিম্ময় ভাঙ্গি কহ ॥1% 


পয়ার 
খুলনার আস্মঘ-পরিচয় দান 


খুলনায়ে বোলে শুন পঞ্চ-কন্তাগণ । 
অভাগী খুলনার হুঃখ করো! নিবেদন ॥ 
বাপ মোর লক্ষপতি ইছানীতে ঘর । 
সভার মান্ত পিতা মোর ধনের ঈশ্বর ॥ 
বিধির নির্বন্ধ কেহো৷ খণ্ডাইতে নারে । 
অভাগী খুলনার বিহা1! সতিনীর ঘরে ॥ 
বিবাহ করি গেল সাধু রাজার আরথি। 
শৃন্ত ঘরে করে সতা নানান দুর্ীতি | 
১ ক, গ;ঃ খ--মণ্ডিত অতি; ছ--রঞ্জিত সিথি। হ ছ-মিত!। 
৩ গ্--কাহার। » পঁ, ও, চঃ কশ্ব্যাধিনী ; ছু--গন্ছধিধি। « গ, ছ--গেব 
ক ইহার পর বিষুপদ ২-- 
দীননাধের নাথ অনাখের নাথ কি আর বোলিব ক্ষ । 
মনের মানস কিপেরে কছিব কি ব! নাহি জান তুঁজ্ি | 


৬ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


নিত্য নিত্য রাখি ছেলি কানন ভিতর । 
আজু না জানি ছেলি গেল স্থানাস্তর ॥ 
পন্মাবভী বোলে শুন খুলনা বাণ্যানী ৷ 
হাজিছেঃ ছাগল পাইব! পুজ নারায়ণী ॥ 
খুলনায়ে বোলে মাত। করো নিবেদন । 
ছুর্গীপুজা করি বর পাইছে কোন জন ॥॥ 
দ্বিজ মাধবে গায়ে বন্দিয়া পার্বতী । 
ছুর্গীর মাহাত্মা-কথা কহে পল্মাবতী ॥ 


পয়ার 
পল্ম।-কর্তৃক মঙলচণ্ডীর মাহাত্ম্য-বর্ন 


পল্মাবতী বোলে শুন খুলনা! যুবতী । 

যে যেই পাইছে বর পুজিয়। পার্বতী || 
স্গুরথ নামে রাজা ছিল কোলা নামে পুরী । 
কাননে পাঠাইল তানে মিলি যথ বৈরি ॥ 
মেধা উপদেশে স্ততি কৈল সারদারে । 
সদয় হুইস! রিপু খগ্ডাইল তারে ॥ 
রাজরাজ্যশ্বর হইয়। অবনীমগ্ডলে । 
ভোগ তূঞ্জিয়া রাজা গেল টকলাসেরে ॥ 
জয় জয় জয় দেবী সর্ব বিস্ব খণ্ডি। 
মঙ্গলদৈত্য বধি মাতা হইল মঙ্গলচণ্ভী ।। 
বিস্ক-কর্ণ-মলোভূত* বিক্কত আকার। 
মধুকৈটভ নাম বিদিত সংসার | 

বধিলা তাহারে মাতা দেবের ইঙ্গিতে । 
ছুর্গতনাশিনী নারাক্সণী নমোস্ত তে ॥ 
মৈষাক্গুর আছি দৈত্য কৈলা মহ্ামার । 
জয়ছ্র্গী নাম ধরিল! আপনার ॥ 


কু, খ, ছ, ; গ-্কদাজারছ। * গ--ম্ুনোড়র ; ভু সনোড় |” 


খুলনার দেবী-পুজা ১৬ 
ববিলা নিশুল্ত শুস্ত রাখিতে জগতে । 
ছর্দনাশিনী নারায়নী নমোস্ক তে।1£ 
দেবতা গন্ধরব্ধ নর ষথ দেখ ভবে। 
শক্তিন্ধপা সনাতনী অধিকারী সবে ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে দেবী-পদ্দে আশ । 
ভক্ত সেবকের তরে বিস্স কর নাশ ॥ 


পয়ার 

খুলনার দেবী-পুজ। 
এত শুনি খুলনায়ে হরধিতমতি | 
সরোবরের জলে ন্গান করিল যুবতী ।। 
গুণশিলা যোগাইল বস্ত্র আভরণ। 
পল্মাবতী করি দিল! পুজার সাধন ॥ 
অঙ্গ শুচি হৈয়া রামা করয়ে দেবর্চা 
সাক্ষাৎ হইল তানে দেবী দশভূজা ॥ 
ত্রিভঙ্গ-*নয়ানী মাতা সর্বভৃতে দয়! ৷ 
পাশ অন্কুশ দণ্ড বরদা অভয় ॥ 
হরি* পৃষ্ঠে আরোহণ সঙ্গে সহচরী । 
এই মত দেখ! ছিল হেমস্তকুমারী ॥ 
ছুর্গারে দেখিয়া! রামা করিল প্রণাম । 
উঠ উঠ বোলে মাতা লইয়া তান নাম ॥ 
দেবী বোলে খুলনা মাগিয়! লহ বর। 
তোরে বর দিয়! যাইমু কৈলাসশিখর ॥ 
খুলনায়ে বোলে দেবী এই বর চাই। 
হাজিছে ছাগল পাইলে মারণ এড়াই ॥ 


১ এই চার পংক্তি খ। ৭ খ.ছ--সরোধরে উল্সি। * খ”গ, ঘ, ছ- কৈলা শীস্রগতি । 
» খ, গ-্জাসাদক্ ; ছ--কআরোজন। ৭ খু, ছ--ভঙ্গিম। | * খ--সিংহ। 


৬৮ 


মঙ্লচণ্তীর গীত 


দেবী বোলে শুন বাক্য খুলনা যুবতী | 

এই বর দিলাম তোরে আইসক* নিজ পতি ॥ 
স্বামীর সুভার্ধ্যা হইয়া জিনিবা সতিনী । 

এই গর্ভে পুত্র ধর শুন স্থবদনী | 

হাজিছে ছাগল তোর দেখ বিগ্যমান । 

এথেক বোলিয়! ছুর্গী হৈল! অন্ত্ধান 1% 


দেবীর লহুনাকে স্বপ্লাদেশ 


লহনার শিয়রে গিয়া! দিলা দরশন । 
ভয়ঙ্কর মুক্তি ধরি কহেন স্বপন ॥ 
শয্যার উপরে রাম] শুইয়া নিদ্রা যায়ে । 
অশেষ বিশেষ স্বপ্ন চণ্ডিকা বুঝায়ে ॥ 
অশেষ বিশেষ বোলে তর্জন উত্তর । 
কোন দোষে খুলনারে রাখাইছ ছাগল ॥ 
জীবনের আশ যদি আছয়ে তোল্দায়ে । 
অহঙ্কার ত্যজি ঘরে আন খুলনায়ে ॥ 
এথেক বোলিয়া মাতা হইল! অস্তদ্ধান । 
শষ্যার উপরে রামা পাইল চেতন ॥ 
স্বপ্র দেখিয়া রামা ভাবে মনে মনে । 
ছবলা ডাকিয়া আনে আপনা সদনে ॥ 
ছবলাতে কহে রাম! শ্বপ্রবিবরণ । 
খুলন1« আনিতে রাম! করিল গমন |! 
চাইতে চাইতে বেড়ায়ে সকল কানন । 
কংসনদীর তটে গিয়া দিল দরশন ॥* 


» গ-সআইসউ। ৯ প, গ, ও, ছ-_ এই বৎসরে গর্ভে পুজ ধরিবা আপনি ॥ 
এ পা, অতিরিক্ত -- 


* খ, ছ--স্থাখে | 


গুণশিলা ধোগায়ে সাজন রখখান । 
স্বগবা্জ বহে রখ অপুর্ব নির্মাণ | 
সেই রখে চড়ি চল হুর্গায় গমন । 

« গাঁ--সতিনী । « এই সুই পু কি--থ 


খুলনার দেবী-পুজা ১৬৯ 
যেইথানে দেবীপুজা করে পক্মাবতী । 
সেইখানে লহনা হইল উপনীতি | 
লহুনা দেখিয়া তবে পঞ্চ-কন্তাগণ | 
অন্তর্ধান হইয়া সবে করিল! গমন ॥॥ . 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
ঘিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥ 

রাগ ধানশী 
লহনা-কর্তৃক খুলনার অন্বেষণ ও তাহাকে 
ঘরে ফিরিতে অনুরোধ 
লহন! বোলে খুলনার তরে । 
ক্রোধ সক্কলিয়৷ চল ঘরে ॥ 
না পাঠাইম ছেলি রাখিবার । 
যথ দোষ ক্ষমহ আমার ॥১ 
খুলনায়ে বোলে দিদি না ধরিয় হাত। 
ঘরে না যাইমু না আইলে প্রাণনাথ ॥ 
বিষু্পদ 
চল ঘর হামু পরিহরি । 
কালো কাহ্বায়ির লাগি হৈছ বনচরী ॥ 
পয়ার 
সপতী-মিলন ও লহনার রন্ধন 
তুঙ্দি ঘরে যাও দিদি আদ্গি যাইব না। 
সতিনীর ঘরে গেলে আন্দি জীব না। 
সাধ নাই আর ম্বোর এ গৃহকাজে । 
তুঙ্গি কেন আইলা ভইন অটবীর মাঝে ॥ 
ছুবলায়ে বোলে রামা নিজ গৃহে চল । 


১ খ--এই চারি পঞ্ড.ক্তি-_দিদ্ধুড়া রাগ, পরবর্তী ছুই পঙু.কি--ধানলী রাগ । ক, খ 
ব্যতীত অন্তান্ত পুখিতে প্রথম চারি পঙ.ক্তিও চতুর্দশ-মাত্রিক। 


১৭৩ 


১ সর্ধপ, নরিষা । 


অমঙগলচস্ভীর গীত 


জ্োষ্ঠ ভপিনীর হাত কত বার ঠেল & ' 
হুবলার বাক্যে রামা করিলা গমন | 
আপনার পুরে পিয়া দিল দরশন ॥ 


যেন মাত্র বাড়ীতে গেল ছুইত সতায়ে ॥ 
বাড়ী ব্বাড়ী নিয়! ভ্বব! ছাগল গছায়ে ॥ 
হধলায়ে করি দিল ষথ আসাদন। 
হরষিতে লহনায়ে করয়ে রন্ধন ॥ 

পাবক জালয়ে রাম মনের হরিষে । 

শাক রন্ধন করি ওলাইল বিশেষে ॥ 

মুগ ব্যঞ্জন রাধে স্বতৈত আগল । 

জাতি কলা দিয়া রান্ধে ঝুনা নারিকেল ॥ 
নিরামিষ ব্যঞ্জন রান্ধি খুইল একুভিতে । 
আমিষ ব্বান্ষিতে লহুন! দিল চিতে ॥ 

মনের হুরিষে রান্ষে রোহিতের মাছ। 
হুরিতা মিশালে রান্ধে উরিচা আনাজ ॥ 
জলপাই অস্বল রান্ধে হরষিত হইয়া । 
সম্ভারি ওলাইল তাহে সউর্য, পোড়। দিয়! ॥ 
বড় বড় শুরুল- মত্শ্ত ভাজয়ে বিশেষে ৷ 
স্থগন্ধি তণ্ডল অন্ন রাক্ধষে অবশেষে ॥ 

স্বর্ণ থালা পিড়ি আনি ষোগায়ে ছুবা দাসী । 
ভোজন করিতে বৈসে ছুইত রূপসী ॥ 


রাগন্তী 


রোহিতের মুড়া খাও ব্লান্ধিছে! যতনে ॥ 
বড় ছঃখ পাইছ ভইন ভ্রমিয়া কাননে ॥ 
নানা মতে বান্ষিয়াছো দিয়! বস্তু যত। 

সম্ভারি ওলাইতে ভইন পুড়িয়াছে হাত ॥ 


টি গা -্পৈজা ; হছ.--ইফৈ। ৬ খালু । 


খুলনার দেবী-পুজা ১৭৯ 
খুলনায়ে বোলে দিদি সুড়া খাও তুক্গি। 
তবে এক লক্ষ খন পাই, আন্কু আক্ছি ॥ 
সুড়া লইয়া পেলাপেলি কেহ নাহি খায়ে। 
উভার উপরে* থাকি বিড়াল আড়চোখে* চাহে ॥ 
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে। 
মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ী পিছে ॥ 
লরসে ভোজন ছহে করে মনস্থখে । 
আচমনে শুচি হই তান্থুল দিল মুখে ॥ 
নিত্য স্থুখ উপভোগ খুলনা সুন্দরী । 
বিশেষ অনঙ্গশর হইল তান বৈরী ॥ 
বসস্তের বাত রামা সহিতে না পারে । 
কুঙ্কুম" চন্দন রামা দেহি ত* শরীরে ॥ 
ছুবলা ভাকিয়া আনি কহিছে কামিনী । 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী ॥ 


রাগ বসম্ত 
খুলনার বিরহ 

আর দূর দেশে ছুবা না পাঠাব পিউ । 
বিরহ-পয়োধি মধ্যে যদি রহে জীউ ॥ 
মলয়জ-সমীরণ কোকিলার নাদে । 
কুন্থমসৌরভ অলি গগন চাদে ॥ 
কেব! বোলে এহারে জগতে সুখময়ে । 
না জানি কি ভাল মন্দ বিপদ সময়ে ॥ 
হেন বুঝি গোৌড়েতে নাহিক মধুকর । 
খোড়া হইয়! রহিল তথা মন্মথের শর ॥ 


১» গ- পাইলাম ; ছ--পাইব যে। * ছ্ছ--মাচার তলে। ৩ থ--ফুকা।যারি। 
*» খা ছিযিস্ক। « খ-্কুছষ ; গল্প্কজনী | ৬» ঘব,ঢু--না দেরি । 


৯৭% 


» খশ্কাসার । 


মঙ্জলচত্ভীর গীত 


পয়ার 
দেবী-কর্ত়ক ধনপতিকে স্বপ্লাদেশ 


বিরহে কাতর রাম! দেখিক্বা ভবানী । 
গৌড় নগরে চলি গেল! নারায়নী ॥ 
স্বপ্ররূপে নারায়ণী বলিয়া শিয়রে । 
অশেষ বিশেষ স্বপ্প কহিলা তাহারে ॥ 
উঠ উঠ সপ্গাগর সত্বরে তোল গা । 
আঙ্গি স্বপ্র কহি তোরে কুলদেবতা ॥ 
ধন বিত্ত ষথ ছিল লৈ গেল রাজন। 
স্থানাস্তরে গেল তোর দাসদাসীগণ ॥ 
আর এক বাক্য বলি শুন সদাগর । 
এক বৎসর খুলনায়ে রাখিছে ছাগল ॥ 
এতেক কহিয়া তারে হইলা অস্তপ্ধান । 
শয্যার উপরে সাধু করয়ে ক্রন্দন ॥ 
প্রভাত সময় হইল উদিত দিবাকর । 
ত্বরায়ে চলিয়া গেল রাজার গোচর ॥ 
গোৌড়ের কামলা ১ যথ ডাকিয়া আনিল। 
সাত মন হেম দিয়া পিঞ্জর গঠিল ॥ 


ধনপতির স্বদেশ প্রত্যা বর্তন 


ভূপতির আগে সাধু বিদায় হইল । 
দোলায়ে চড়িয়া সাধু দেশেত চলিল ॥ 
নিজ রাজ্যে আসি সাধু উপনীত হইল । 
স্বর্ণপিঞ্জর আনি ভূপতিরে দিল ॥ 
স্বর্ণপিজর দেখি হরিষ নৃপতি । 

প্রেম সাদরে তানে করিল 'ীরিতি ॥ 


* খ--_তয়ে। 


খুলনার দেখী-পুজা ১৭৬ 


শারি-শুক ছুই পক্ষী যেমত সুন্দর | 
তেমত আনিয়া! দিল স্বর্ণপিঞর ॥ 
শারি-শুক থুইল তাছে দেহি ঘৃত অনন। 
নিরবধি গুনে রাজ শান্ত্রপ্রসঙ্গ ॥ 
বিদায় হইয়া সাধু করিল গমন। 
আপনার পুরে গিয়া দিল দরশন ॥ 


ভূঙ্গার-বারি লইয়া! খুলনার ত্বামী-সমীপে উপশ্হিত 


পাটশালে বসিলেক সাধুর নন্দন । 

অস্তঃপুরে গিয়! তবে জানায়ে ব্রাহ্মণ ॥ 
লহনায়ে বোলে শুন খুলন! বাণ্যানী । 

গৌড় হোতে আসিয়াছে তোক্ষার যে স্বামী ॥ 
ভৃঙ্গার ঝারিতে লহ সুবাসিত জল । 

সত্বরে চলিয়া! যাহ প্রভুর গোচর ॥ 

বহুবিধ আভরণে করি অলন্যাস। 

লহু লু গমনে গেল সাধুর যে পাশ ॥ 
সারদ! চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 

ঘি মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥* 


* ইতি শনিবার সকাল পালা সমাপ্ত । 


একাদশ পাল 
ক্মিভশম্ন 


রাগ বড়ারি 
খুলনাকে পর-স্ত্রী মনে করিয়া ধনপতির ক্রোধ 
ও খুলনার হেটমুশ্ডে প্রত্যাবর্তন 

চল চল সুন্দরী তোঙ্গারে দড়াইয়া বলি 
এথায়ে রহিয়া নাই কাজ । 

আদ্দিত লম্পট নহি তোমারে দঢ়াইয়! কহি 
অকারণে কেনে পাবে লাজ ॥ 

কিবা পতি শিশু হয়ে কিবা অনুগত নহে 
পর-পতি প্রতি কিবা মতি ! 

কিবা নাই মন্দিরে কিবা বৃদ্ধ শরীরে 
স্ব্ূপেত কহত যুবতী ॥ 

যদি না এমত হয়ে তবে তারে না যুয়ায়ে 
বেড়াইতে পর-পতি আশে । 

বচনে না হইয় ছুঃখী হইয়া পরম স্খী 
চলি যায় নিজ পতির পাশে ॥ 

কর গিয়া পতিসেবা তুষ্ট হেব সর্ব দেব! 
অভিমত পাইবা যে বর । 

এহলোকে পরলোকে গৌয়াইবা পরম সুখে 
গোষ্ঠীর কলঙ্ক নাহি কর ॥ 

প্রভুর বচন শুনি খুলনা বাণ্যানী 
হেটমুণ্ডে চলিলা কান্দিয়া । 

গিয়া নিজ অস্তঃপুরী পেলিল হাতের ঝারি 
বোলে কিছু লহন! দেখিয়া] ॥ 


1 


মিলন ১৭ % 


জনমে জনমে যেন ছুপ্গীর চরণধন 
রিশ্মরণ না ছিক আমার | 
দছিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 


করযোড়ে করো পরিহার ॥ 


রাগ স্সুহি 
লহনার সজ্জ। ও স্বামীর নিকট গমন 


শুনরে লহনা দিদি ভালে ভালে! বলি । 
'অমিয়া বোলিয়া মোরে বিষে ভুবাইলি ॥ 
€তোন্দার বচনে দিদি লইয়া গেলু জল । 
আমারে দেখিয়া ক্রোধ হইল সদাগর ॥ 
প্রভুর বচনে দিদি বহু পাইল লাজ । 
শুনিয়! হাসিব মোরে রমণীসমাজ ॥ 


লহনায়ে বোলে রাম! ঘরে থাক তুদ্দি । 
প্রভুরে সম্তপাষা করি আসি গিয়া আনছি ॥ 
বহুবিধ আভরণে করি অঙন্ঠাস । 

লহ্ু লু গমনে গেল সদাগরপাশ ॥ 
লহনারে দেখিয়া জিজ্ঞাসে ধনপতি । 
বেশ করি পাঠাইলা কাহার যুবতী || 


লহনাবর লাঞ্ুন। ও আশা ভঙ্গ 
স্বপ্প দেখিছে সাধু গৌড় নগরে । 
সেহো৷ কথ! আছে তবে সাধুর অস্তরে ॥ 
ক্রোধ করিয়া সাধু লহনারে বোলে । 
বাম পাণি দিয়! ধরে লহনার চুলে ॥ 


্ ক, গু; খ-মুই। 


প্ 


মঙ্গলচণ্তীর গীত 
॥ সাগ কামোদ 


জহুনা-কর্তৃক খুলনার পরিচস্স দান 


এড়হ চুলের হাত সাধুর নন্দন | 

না চিন আপনা নারী ক্রোধ অকারণ ॥ 
কোৌতর উড়াইতে গেল! ইছানী নগরে । 
তথায়ে দেখিয়া বিহা করিল! খুলনারে ॥ 
বিবাহ করিয়া! তানে অননক যতনে । 
গোৌঁড়েতে গেলা প্রভু সমপি মোর স্থানে ॥ 
ডরে ডরাইয়1 মুখ পালিছে! বিস্তর । 
তুঙ্দি আসি দিল! মোরে তার যোগ্য ফল ॥ 
কি লাগি মান্চষ টকৈল' আপন! দেহ দিয়! ॥ 
লাঘব হইল মুগ্রি লাভেত থাকিয়া | 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী । 

লহন! লাঘব পায়ে আপনা না জানি ॥ 


ধনপতির নির্দেশে খুলনার বন্ধন 
ধনপতি বোলে প্ররিয়। না কর ক্রন্দন । 
খুলনার তরে কহ করিতে রন্ধন ॥ 
প্রভুর বচনে রামা হইল নৈরাশ । 
কান্দিতে কান্দিতে গেল আপনার বাস ॥ 
লহনায়ে বোলে শুন খুলনা রমণী ৷ 
রন্ধন করিতে আজ্ঞা করিছে তোন্ধ! স্বামী ॥ 
খুলনায়ে বোলে দিদি নিবেদহ পায়ে | 
আপনে বসিয়! দিদি রান্কায়১ আকন্ষায়ে ॥ 
সতারে প্রবোধ করি খুলন! বাণ্যানী । 
রন্ধন করিতে বলাম চলিল! আপনি ॥ 

» প্রাপ্ত পাঠ-_রাক্কফাঅ । 


খিনদ 5 

।,গ্রকমনে ভাখে দ্বামা আপর্ণান্চন্ণ 1 

আমার বন্ধনে ছউক 'অসুত বরিয়ণ ॥ 
ছবলায়ে করি দেহি ধথ আলাদন । 
হুরধিতে খুলনায়ে করয়ে রন্ধন ॥ 

পাঁবক জালয়ে রামা মনের হত্রিষে ৷ 

শাক রন্ধন করি ওলায়ে বিশেষে ॥ 
মুগের ব্যঙজজন রান্ধে শ্বতৈতে আগল । 
জাতি কল! দিয়! রান্ধে ঝুন! নারিকেল | 
জলপাই অন্বল রান্ধে হরষিত হৈয়া । 
সম্ভারি ওলায়ে তারে সোর্ষ পোড়। দিয়া ॥ 
নিরামিষ রান্ধিক়া থুইল এক ভিতে ) 
আমিষ ব্লান্ষিতে খুলনা দ্বিল চিতে ॥ 

ঝাল ব্যঞ্জন রান্কষে হি দিল তানে। 
সম্মোহন গ্বত দিয়া সম্ভারি ওলায়ে ॥ 
মনের হব্িষে রান্ষে রোহিতের মাছ । 
দরিতা মিশালে বান্ধে উরিচা আমাজ ॥ 
অপুর্ব্ধ শুরুব্ল মৎস্য ভাজয়ে বিশেষে । 
সুগন্ধি তত্ডুল অক্প রান্ষে অবশেষে ॥ 
ক্ষীরপুলি গঠি রাম! হরষিত হয়ে । 
ডুবাই ওলাইল তাহে ঘনাবর্ত পয়ে ॥ 
অপুর্ব পিষ্টক রান্ষে লাল মৃণাল ॥ 

ঢুপি পানা১ পিঠা রচে অতিশয় ভাল ॥ 
সমুদ্রের ফেনা পিঠা অতিশয় গণি ॥ 
তুপ্ধ-চুয়া চক্্র-কান্তি* রাদ্ধে স্থুবদনী ॥ 
কলা-বড়া পিঠা এরচে মনের হরিষে । 
নানান স্বগন্ধি দিক্স। সম্ভারয়ে শেষে ॥ 


৯ হছ-_ পুষ্প পাঁপি 1 
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মজমচন্তীর গীত 


স্বর্ণ থাল! পিড়ি আনি বোগারে ছুধা ফাপী । 
অন্ন পরিষেষণ করে খুলনা দ্ধণশ্রী ! 
সারদার চত্ণে সরোজ-মধুলোভে । 

দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়্! শোভে ॥ 


রাগ মন্দার 
ধনপতির ন্োোজন 


আনিয়াত ছুব! চেড়ি যোগাইল থালা পিড়ি 
খোরায়ে করিয়। সন্িধান 1১ 
করিয়াত পরিপাটি ঘ্বতের ভরিয়া বাটি 
সাজাইয়া দিল বিচ্যমান ॥ 
অতি সুবাসিত বারি ভবিয়া! হেম ঝারি 
থুইয়া গেল অভ্যন্তরে । 
চরণ পাখালি হইয়া কুতৃহলী 
ভোজনেতে বৈসে সদাগরে ॥ 
অন্নব্যঞ্জন অমৃত সমান 
খুলনায়ে দেহি বারে বার। 
ভাবিয়া সাধ্ধদা মায়ে দ্বিজজ মাধবে গায়ে 
করষোড়ে করি পরিহার & 
বিষুণ্পদ 
বন্ধু কানাই পরাণধন মোর । 
যুগে যুগে না ছাড়িমু চরণখানি তোর ॥ 
জাতি দিলু যৌবন দিলু আর দিমু কি। 
আর আছে শুধা প্রাণ তারে বোল দি! 
আজি মোর যত ফাপন । 
কি কগ্সিঘ গ্জনঙ্গ অবিসর* পঞ্চবাশ ॥ 


» খ-খোরাবাটি খুইল সন্নিধান ; ঘ--কটোর। থুইন লরিখান। 


* অবিধব! + তিস্মএল্সোতি .আয়ত | 


* ভুঃ--তোছে “বিন” ষন-বিগ্তাপতি 1 


মিলন ছি 
পল্মার 


হরিতে ভোজন লাধু ফৈল মননে । 
"্সাচমলে শুচি হইয়া তাদ্থুল দিল সুখে ॥ 
কপুরি তাশ্বল লাধু বদনেতে পুরে । 
শয্যা পচয়ে সেবক শয়নমন্দিরে ॥ 
বিচিজ্র নেহালি পাতে খাটের উপর | 
তথির উপরে পুষ্প পাতিল বিস্তর ॥ 
নেতের মশারি টানাএ চান্দোয়া শোভে তাছে । 
পবন প্রবেশ করে ঘন্ম নাহি গায়ে ॥ 
শিয়রেত গাড়ু নিয়া থুইল সত্বর । 
নানান প্রকারে শব্যা রচে মনোহর ॥ 
বাট৷ ভরি থুইল কপ্ুরি তান্ুল। 
ভূঙ্গার ভরিয়া থুইল স্ুবাসিত জল ॥ 
চরণ পাছক1 দিয়! সাধুর নন্দন । 
শয্যার উপরে গিয়া! করিল শয়ন | 
ছবলাকে ডাকি তখন কহে ধনপতি | 
হবরায়ে আনিয়। দেয় খুলনা যুবতী ॥ 


এথ শুনি ছুবলায়ে করিল গমন । 
খুলনার বিছ্ামানে দিলা দরশন ॥। 
হেন কালে ছুবলায়ে কহে খুলনারে । 
ত্বরিতে চলিয়া যাহ সাধুর গোচরে || 


রাগ গান্ধার 
ভুবর্বল। ও খুলনার কথোপকখথল 


হব! বোলে শুনরে খুলনী ৷ 
,এবে সে জানিল আক্গি বড় ভাগ্যঘতী তুক্গি 
তোক় লাগি বিকল তোর ম্যা্মী ॥ 


৮৫৮০ মঙলচণ্ডীর গীত 


/এই যে লদাগরে যদি চাহে লহ্‌নারে 
পুণ্য দিন১ মানয়ে রূপসী | 
হেন তোর ভাগ্য দশা তোমারে করছে আশা 


পাছে পাঠাইয়। দিছে দাসী ॥ 
জীবন যৌবন অস্থির ছুই জন 
সব ভাল! হুইবার চাহি । 
বুঝিয়া বেসাতি* করি তবে বুলি চতুরালি 
এড়িলে মূলেত নাহি পাই // 
খুলনা! বোলে ছুব! দাসী কথ! কহ ছানি হাসি 
আমারে নিদয় সদাগর । 
আপনার স্ব অক্ষরে পত্র দিল লহনারে 
কাননেতে রাখিতে ছাগল ॥। 
ছুবা বোলে খুলনা ব্যর্থ এই ভাবন৷ 
এহা নাহি ভাব এই দিনে । 
সেই ক্ষৌম বাস লইয়া সাধুর পার্খেত গিয়! 
কি ফল ধরয়ে কোন জনে ॥ 
জনমে জনমে যেন ছর্গার চরণধন 
বিশ্মরণ না হউক আমার । 
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
করযোড়ে করি পরিহার |॥* 
১» খ- পুনর্জন্ম | ৭ ছ_-একল। ৩ খ,গ, ঘ। ও; ক-্বেবসা ? 
ধু ইচ্ছার প্র থ, গ, ঘ, ৬, ছ পুথিতে ছিজ পার্ববতীর ভণিতাযুক্ত নিম্নলিখিত পদটি আ1ছে-_ 
রাগ গান্ধার 
বিনোদিনী বিলম্ব করিতে ন ভুয়ায়ে। 
তুয়। পদ নিরক্ষিতে « রহিয়াছে প্রাণথনাথে 
রাধা বল মুরলী বাজায়ে ॥ 
নুপুরকিক্কিণার ধ্বনি কেয়ুরকুওলমণি 
পরিহরি করছ গ্রন। 
প্রিরসখীর করে ধরি নীলনিচোল পরি 


দেখ শিরা এ চালবদম ॥ 


মিলন ১৮৯ 
পয়ার 


:খুজালার: সজ্জখ . 
চিরুণি আচুড়ি ফেশ কারিল-হুসার'। 
কানড় বাদ্ধিয়! খোপা দিল পুষ্পমাল | 
শ্রীমস্ত কপালে শোভে সুরজ সিশ্দুর | 
অলকা-তিলক ফৌটা শোভিছে প্রচুর ॥ 
সুরঙ্গ কাঞ্চন, আখি রঞ্জিত কজ্জলে । 
থঞ্জন পশিল যেন পঙ্ক-ুত-দলে ॥ 
নানারত্ব জড়িত মুক্তা নাসিকা উপর । 
কণ্ঠে কগ্ঠাভরণ শোভিছে মনোহর 
শ্রুতিমূলে শোভা করে কনককুগুল । 
গলায়ে কনককাটি করে ঝলমল ॥ 
হীর! মণি মাণিক্য রত্ব কাঞ্চনে। 
কর্ণে বলমল করে স্বর্ণ ভূষণে ॥ 
কর-পল্লবে শোভে বুত্ব অঙ্গুঠি । 
অলক্ষিতে পুষ্প যেন ফুটে গাঠি গাঠি ॥ 
মঞ্জু মঞ্জীর ছুই পাদ-পন্সে শোভা! । 
পদ-অস্কুলে শোভে রত্বের যে আভা ॥ 
বাহু-যুগে শোভে তার বিচিত্রনির্মাণ | 
লাবণ্য প্রমাণ শঙ্খ কৈল পরিধান ॥ 
বাছিয়! পরিল রাম! দিব্য পষ্ট সাড়ীৎ | 
বিচিত্র নিম্মাইল যেন কনকপুুতলী ॥ 
অকারণে কামদেব কামবাণ ধরে । 
এহ! লইয়া ত্রিভূব জিনিবারে পারে ॥ 


এরূপহ্ররিহরি করে মুরলী ধরি 
হোরিতে করল ধ্যায়ান। 
কহে ছ্বিজ পার্ধ্বতী গুন শুন পুশ্বতী 


১৮২- 


মঙ্জলচস্ীয় গীত 

বহুবিধ আনরশে করি অজন্তাস | 
বিদাক্ষ ছইতে গেল সতিনীর পাশ ॥ 
লহুনাক্সে বোলে ছবা কর উপদেশ । 
কথাকারে যায়ে সভা করি এমন বেশ 1) 
হব! বোলে শুন লন! ঠাকুরাণী । 
বাসরে ভলপ করে ভোজার যে স্বামী | 
যেন মান্র শুনিলেক বচন প্রকাশ । 
লহনার সুণ্ডে ভাঙ্গি পড়িল আকাশ ॥১ 
সারদার চরণে লরোজ-মধু-লোভে | 
ভ্বিজ মাধবে তথি অলি হুইয়! শোভে ॥ 


বাগ কাশড় 


লহুন1-কর্তৃক খুজনাতেক বাসরে যাইতে নিষেধ 


আজ্তু বাসরে ন বাইয় অরে খুলনী ৷ 
মুঝ্রিঃ তোরে নিষেধ করৌ জ্যেষ্ঠ ভগিনী ॥। 
মধুর আলাপে লই যাইব পাশে । 

শেষে পাইব ছঃখ রতির সম্ভাষেৎ ॥ 
সাধুর মম লন! ভাল জানে । 

হৃদয়ে গরল সাধুর অমিয়! বচনে ॥ 
তধির* কারণে মুষ্িৎ না বাম কাছে। 

তে কারণে সাগর তোবে ভাকিয়াছে ।। 


লহনার বচনে ছবলা চেড়ি কহে। 
আর কথ কাল করিবু! ভয়ে | 
ছবিজ মাধবানন্দে এই রস ভণে। 
বাসরে যায়ে রাম! দাসীর বচনে ॥ 


১ এই ছুই পংক্ষি-্খ, ছ। « ত--রতি অভিলাষে'।. 
৬ খ, ও _রষণ। * খ,ও-রতির। - 


হিদাজ . ১৮ 
জিশগন 
ভুবলার উপদেশ 


হব! বোলে শুনরে খুলনী । ধু । 
্পিলিহনা জিনিয়া যবে সোহাগে আগলী হবে 

ষত্বে বাখিক্স মোর বাণী ॥ 

অন্বরে ঢাকিয়! গা লহ লহ দিয়া পা 
প্রথমে প্রবেশ হুইয় ঘরে । 

তান্বল থুইয়! আগে দীড়াইয় বাম ভাগে 
মুছ মৃছু হাসিয় অধরে ॥ 

সাধু সম্ভোগ আশে লই যাইতে চাহিব পাশে 
বিমুখ সন্বক্রি রৈহ গীম । 

বসিয়া খাটের তলে আঞ্চল টানিবার ছলে 
ঈষেত দেখাইয় কুচ-সীম ॥ 

তে! লজ্জ। নাহি ঘুচে সাধু কর দিতে কুচে 
তথি আচ্ছাদিয় ভুজ-দতও 1 

কুঞ্চিত করিয়া মুখ তুলিয় কপট ছুখ 
ছুহার বিরহ হুংথ খণ্ডে ॥ 

বিকল হুইলে অতিশয়ে ঘুচাইয়া লজ.জা ভয়ে 
তবে সে ঘনাইয়৷ বৈস কাস্ত। 

ভূষ্ক পাইলে বুঝি রসের পসার সাজি 
কনছিয় যে আপনা বৃত্তাস্ত || 


গীত । .বাগ পাহিরা! 


কহ কহ কলাবতী কাছারে পয়ান । 
ও রূপ বাজল যেন পঞ্চ-বাণ ॥ 
রূপে ডগমগ গোরিকস গাতে । 
অঙ্গের লৌরভ গগনে স্থজাতে ॥ 


৫৮5 


১» এই গীত গ, ঘ, ছ-তে নাহ ।. 


মলস্চেষ্ডীর গীত 


নাস! নিরমল-ক্নক্ষ' বেশরী । 
অঞ্জনে.রঞ্জিত.খঞজন-যুড়ি ॥ 

ভুরুর ভাঙ্গম! চাহনী ছান্দে। 

' ধন্-শর পেলাইয়৷ মদন কান্দে ॥ 
হাসে আধ আধ মধুর বোল। 
গাছে মাধব কেশ খসি পড়ে ফুল ॥১ 


রাগ মল্লার 
খুলনার বাজরে গমন 


সহচন্ী করে ধরি | চলে বর ুন্দরী 


ভেটিবারে সাধুর নন্দন । 
তনু কি পুছয়ে বাত কি কহে প্রাণনাথ 
্িজ্ঞাসা করয়ে ঘন ঘন ॥ | 


চমকি চমকি . চলিল ইন্দুমুখী 


হেলয়ে ডাহিন বাম। 

বাসরে যাইতে কমল লইয়া! হাতে 
লীলায়ে ঘুরে অন্থপাম ॥ 

হরিষে পঞ্চশর চাপে করিয়! ভর 
যোগান ধরয়ে পাশে পাশে । | 

গুণেতে যুড়িয়া বাণ | পুরিয়া সন্ধান 
সাধুরে হানিতে কাম আইসে ॥ 

মত্ত করি স্থির” *  ' ' জিনিয়। গতি ধীর 
চলিতে না পারে কামিনী । 

পুর্ণ রসভরে  '' * " হোঁলিও ঢলিয়া পড়ে 
সংশয় হইল মাঝাখানি ॥ 


1. ও খা হানি কানি। 


১.২. খ-মত্ত কঙ্গিবর ; ছ--মত্ত কক্সিণীয়। 


'" মিলন: “ ৯৮ 


ও রূপযৌয়ন. " দেখিয়া, কুলির মন 
সমাহিত করিবারে নাকে. । . 

বিষম অন করয়ে ধ্যানভজ 
আপনে জাগিয়। শরীরে ॥ 

এমত সাজনী - করিয়া! ত আুব্দনী 
গেলেন প্রস্থুর বাসরে ॥ ৃ 

সাধুর নিদ্রা দেখি বিস্ময়ে ইন্দুমুখী 
বোলে কিছু ছুবলার তরে ॥ 


রাগ কহু 
দাসী ছুবলা বোল বুদ্ধি খুলনার তরে । 
প্রভুরে চেয়াইমু কেমন প্রকারে ॥ 
প্রভু নিদ্রা ভোলে হইল। অচেতন । 
মুক্ত বাসরে আইলু অকারণ ॥ 
যর্দি বা জাতম হাত পা। 
জাগিলে পাইমু বড় লজ্জা ॥ 
খুলনার বচনে ছুবা কহে । 
চন্দন লেপয় সাধুর গায়ে ॥* 


পয়ার 


শুনিয়া ত দুধার বচন পরিপাটি । 
করেত তুলিয়া! লইল চন্দনের বাটি ॥ 


+ ইহার পর ক ও ছ পুথিতে অনস্তদাসের ভণিতাবুক্ত নিম্নলিখিত পদটি আছে-- 


হরিরনে বাদল নিশি । 

ভাঘে আবেশ ছেল বৃন্দাবন বাসী ॥ 
প্রেমে পিছল পদ্থ গমন ভেল বন্ধ । 
সগমদ কুছ্ছুম চন্দন ভেল পক্ষ ॥ 

প্রেমরস বরিখযে চৌদিগে আদ্কার। 
ক্রোড়ে বিনোদিনী রাধ! বিজুলি সার ॥ 
দিগু বিদিগ্‌ নাহি রসের পসার । ॥ 
ভুবিল অনন্ভদান ন! জানে সাতার ॥ 


চি মজবন্জীন্। গীত 
খষ্টার উপরে সাধু সুখে নিদ্রা যায়ে । 
মলয়জে রেপিল পাধুয সর্ব গায়ে ॥ 
অল্প বয়স সাধুর বিদগ্ধ কামিনী । 
চামরের বাও দিয়া চেয়াইল ন্যাগী ॥ 
কামিনী পরশে জাগিল ধনপতি ৷ 
খষ্টার নামাতে; গিয়া বসিল যুবতী ॥ 
মন সপে রহিল রামা-পয়োধর মাঝে ।* 
অন্তরে রিল কাম লই নিজ সাজে। 
হাটিয়া যাইতে নহি চলে পদ এক। 
প্রকাশ না পায়ে বাণী আনল ঘথেক ॥ 
ভূজ হইর! মাধু দেবী-পদ-আশ | 
সাধুর* হৃদয়ে কাম করিল প্রকাশ ॥ 


রাগ পঠমজরী 
ধনপতি-কর্তৃক খুলনার মানভঙ্গের চেষ্ট। 


মানিনী মান পরিহর দূর । 

পড়িলু মুগ্রিৎ কামদহে বড়ছি পাইলু ভয়ে 
কুচ-কুস্ত দিয়া কর পার ॥ 

কুচ তোর গিরিবর মাঝে কনকের হার ঃ 
হুরচিত শোভয়ে তাহায়ে ৷ 

যেন হিমাচল মাঝে ভাগীরথী ধান্না সাজে 
দেখি ধন্দ পাইলু মনকে ॥ 

তুয়! কুচ মন্দির যেন কনকের পুর 
প্রবেশ করিতে 'মুঞ্ি চাহে! । 

লৈয়া! তুয়া আশ্রম ঘুচাও কাম-ভ্রম 
অভিমত সিদ্ধি-বর পাও ॥ 


১» খ, ছ, ৪-ওলানে। ২ খ.ও; ক, খ--মানসি রছিল রাম পয়্োধিয় মাঝে ; 
ছ-স্ষনসিজ জাগে রাষা হৃদয়ের যাকে । ৬ ছ-স-ন! করে। * ঘ-্্ছছার। 


বিশদ ক কক 


ধনী ধনী আকুল কমিল ধখোক অঙ্গ 1. 
বিষম অনজশর সছিতে সা পারে! ভর 
গুত্রি মাগো তোষার শরশ ॥ 


রাগ কানোড়া 
না বোল না বোল অরে সাগর 
ছাড়হু কপট বাণী। 
বঞ্চহ স্ুরতি আনিয়া যুবতী 
মোরে ধোল তৃঙ্গি কেনি ॥ 
লহনা বাশ্যানী তোমার রমণী 
তানে আনহু বাসপরঘরে । 
দিয়া আলিঙজন সম্তোষে কর রমণ 
অভিলাষী সে তোমার তরে ॥ 
সেই ত সুন্দরী সোহাগে আগলা 
লব রতিরস জানে । 
আদি ছঃখিনী তোমার নমণী 
ছাগল চরাইছি বনে বনে ॥ 
সুশ্ি কলিকা-কুস্ুম ভাঙ্গে নাহি ভ্রম, 
এহারে দেখি কেন ভোল । 


যদি মধু পাইব! প্রচুর হৃষ্ট হইব! 
লহুনার পাশেত চল ॥। 
বোলে ধনপতি শুনহু যুবতী 


আর না কহিয় এমন কথা । 
মুখ্রিৎ কাতর হুইল্গু তোক্গ! নিশ্চয় উকলু 
পাইয়া মবমব্যথা ॥ 


* স---কলিক1 কষল ম্খহি লয়ে আমর । 


২১৮৬৮, মঙগলচগ্ীয় ' গীত 


দেস্বীক চরণ "গনি ' 7 অন্ত লা লয়ে মতি 
দ্বিজ মাধনবানন্দে বোলে | . ;', 7.৮] 


বিকার বাড়য়ে চিতে নারে সাধু নিবারিতে 
ধরে সাধু খুলনার অঞ্চলে | 


রাগ কেদার 


ঘুচাহ মান শশুনহ যুবতী | 
বিরহসাগরে উদ্ধার পতি ॥ 
শিরে দোলে তোর চম্পকমালা! । 
জলধনে যেন ঘনচপলা 11 

তোর বূপ দেখি জীয়ে বা কে। 
আখি নিরখিতে হারাইলু দে ॥ 
কুচ-যুগ তোর কনককটোর । 
দেখি মন বন্দী হইল মোর ॥ 
লোচনযুগল কমলদল । 

পেখিলু খঞ্জন তথি উপর ॥ 
যারে দেখি লোক ভূপতি১ হয়ে । 
তারে দেখি মোব্র জীবন সংশয় || 
সুন্দরী রামা লও গুয়া-পান । 
বিরহ সাগরে উদ্ধার প্রাণ ॥ 


বারমাসিয়। 
খুজনার বারমাসী 
খুলনারে বোলে প্রভু যদি দেস্স মন! 
বার মাসের যথ ছুঃখ করো নিষেদন | 
মাধবীতে জন্ম মোর ছুঃখের অনুর । 
সতিনীর হাতে লাঘব করাইল প্রচুর ॥ 


» খ--সৃপ্তি। 


? * মিঙ্গম *' £ ১৮৯ 
কাড়িয়া লইল'সতা অঙ্গের আভিরশ |: 
। পরিধারে কিল বোরে উদন খন |. | 
 ইজা্ঠ মাসেত প্রভু শুন মোর সখ । 
কহছিতে সে সব কথা বিদরয়ে বুক ॥ 
প্রচণ্ড রবির তাপে দহে কলেবর । 
' ললাটের ধন্্ মৌর পড়ে পদতল |! 
আমার বাকা ভবে শুন সদদাগর । 
তোঙ্গার রমণী হইয়া রাখিছি ছাগল ॥ 


আধাঢ়ে রবির রথ চলে মন্দগতি । 
ক্ষুধায়ে আকুল হৈয়া লোটাই আমি ক্ষিতি ॥ 


ক্ষেণে উঠি ক্ষেপে বসি চতুদ্দিকে চাছি। 
হেন সাধ করে মনে অন্ত জাতি যাই ॥ 


শ্রাবণ মাসেত প্রভূ বরিষে বিমানি। 
ক্ষেণে ক্ষেণে প্রকাশিত হয়ে সৌদামিনী ॥ 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ছেলি ধায়ে চারি ভিত ।* 
খেদাইতে আছাড় খাই পড়ি মূচ্ছিত* ॥ 


ভাত্র মাসেত প্রভু বিদ্যুৎ ঝঙ্কার । 
হেনকালে ছেলি লইয়া কানন মাঝার ॥ 
ছেলি লইয়া! কাননেত বঞ্চি আন্গি একা | 
গহন ভ্রমিতে অঙ্গ খাইল* জলৌকা ॥ 
আশ্বিন মাসেত প্রভূ জগৎ সুখময়ে । 
ছুর্গার আনন্দহেতু নাহি চিস্তাভয়ে | 

বীণা বাণী বাহে কেহো লোকে গায়ে গীত । 
দারুণ সতার ভয়ে সদায়ে কুত্তি ॥ 


হ-.-বনে। ৭ থ.খ। ও প্রাপ্ত পাঠ_ মোগ্শ্চিত | * ঘ--ঠেকিছে ; ৩--ধমিছে ॥ 


১ ই 


মজলচশ্ঠীক গীত 


গিরি-্তা-স্ত মালে শুন মোর হঃখ । 
শাশুড়ী ননন্দী থাকে বোলাম লম্মুখ | 
উঠিয়া দাণ্ডাইতে মোর গাক্ষে নাহি বল! 
ক্ষুধায় আকুল হইয়া, খাই বনফল ॥ 


অস্রাণ মাসেত প্রভু শীত পড়ে বেশ । 
ভাবিতে চিন্তিতে মোর তনু হইল শেষ ॥ 
ক্ষৌম বাস পরি শুই টেকিশালঘরে । 
রজনীর শীত মোর খণ্ডে রবির জালে ॥ 


পৌষ মাসেত প্রভূ হেমস্ত* প্রবল । 
শীত ভয়ে দহে তন্চু কম্পিত অধর ॥। 
দোসর অদ্বর চাহিলু শীতের কারণ । 
ক্রোধ হইয়া সতিনীয়ে মারিল তখন ॥ 


মাঘ মাসেত প্রভূ গরুয়া লাগে শীত | 

লোমে লোমে ভেদ্দি মোর শোষয়ে শোণিতঙ ॥ 
ওষ্ঠ অধর অঙ্গ কম্পিত সঘন । 

হেন সাধ করে মনে পোষাই হুতাশন ॥ 


ফান্ঠন মাসেত সাজি আইল খতুবতী । 
নিজ পরিবার লইয়া সখার সঙ্গতি ॥ 
ভ্রমর ঝঙ্কারে রস কোকিল! নাদে। 
নিরবধি মারে সতা বিনি অপরাধে ॥ 


মধু মাসেত প্রভূ শুন তত্ববাণী । 

কাননের মধ্যে মোর সহায় ভবানী ॥ 
সতিনী আনিল মোরে করিয়া! আদর । 
সর্ব দুঃখ থণ্ডিলেক আইল! সদ্দাগর ॥ 


» খ-াএহ মাল গোয়া আহি ;? ঘ--কেন সাধ করে মনে । ২ ও ্কিসি। 


৩ দ্ধ-_বিল্ে শীন্চে। 


লন 


খুলআায়ে ছুঃখ কহে লফাপাকের স্হান । 
কুরানে বলিস্বা সঘ লহনায়ে শুনে 1 
দারদা চরণে সরোজ-মধু-লোকে । 
স্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোছে ॥ 


লাগ ধানশী 

খজপাতিকে জনা ভঙু-জজ। 
বলহনা বোলে খুলনার তরে । 
কথ না ভেজাও সাগরে 11 
যৌবনের বলে বেটি করিস বড়াই । 
€তোহোর সমান নারী নাই ॥ 
বারে বারে ঠেলি পেল হাভ | 
তোর দোষ নাই অবোধ প্রাণনাথ ॥ 
বিদগ্ধ নাগর ভিলা গেলা ছারে খারে ॥ 
দস্তে ভগ লয়্যা কেনে নিজ নারীর তরে ॥ 
কিলাই পনস খাইলে কিছু স্বাদ নাই । 
হুগ্ধ গ্রড়ি ঘোল খাইলে এ কোন বড়াগ্রিও ॥ 
বন্ধুলো বন্ধু এমন নি রে হয়ে। 
সাধিলে আপনা কাজ কারর কেহ নছে।। 
এদেশে বসতি বন্ধু পত্রিচয় আছে । 
দেখি শুনি বলি বন্ধু কে বাকারেষাচে ॥ 
একটি বচন প্রভূ শুনিতে যত্ব কৈল।। 
এবে নব প্রিয়া পাইক্সা! আক্দা! পাসক্লিল1 ॥ 


পয়ার 
লুনার শ্রুতি ধনপতির তা 
অতি ক্রোধে ধনপতি লহুনারে কহে । 
আজ্ঞু লাঘব না করিলু লোকাচার ১» ভয়ে ॥ 


৯ খা জেকিলাজ। 


“৯২৯৫ 


ঘজলচন্জীক গীত 


আপন! পৌরখ রাখি নিজশ্ৃহে চল 1: 
কালুক! প্রভাতে পাইবা: এহার প্রতিফল ৪ 


প্রভুর বচনে রামা হইলা! নৈরাশ । ূ 
কান্দিতে কান্দিতে গেল আপনার বাস ॥ 
মনে ভাবে লহনায়ে ব্যর্থ মুগ জীউ । 
হলাহুল পাইলে গণ্য করি পিউ ॥ 
ফুকত্বরি ফুকরি বাম! করসে ক্রন্দন । 
হুঃখথিত হইয়া কন্তা কত্সিল শক্বন ॥ 


পুনর্বার ধনপতি কহে খুলনারে । 
দেবতা গন্ধব্রে ছঃখ পাইছে সংসারে ॥ 
দেবতা পাইছে হঃখ কত দিব লেখা । 
ত্রিলোক পুজিত রাম বানরের সখা ॥ 
মল নামে নরাধিপ ভুবনে ঘোষিত । 
যথ ছঃখ পাইল সেই দৈব নির্বদ্ষিত ॥। 
যথেক দেখয়ে প্রিয়া সকলি অনিত্য ৷ 
কশ্তপপত্বী বিনতায়ে খাটিছে দাসীত্ব ॥১ 
প্রভূরে বিনয় করি কহিছে খুলনা ৷ 
চরণে ধব্ছ প্রভু ছাড়হ যল্ত্রণা ॥ 
তোমার বচন প্রভু শুনিতে সুন্দর ৷ 
কলসীতে বিষ ভরি উপরে হুপ্ধ-সর ॥ 
আমার সনে সুরতির না করিয় সাধ। 
শুনিলে লহনা দিদি ঠেকিব প্রমাদ ॥ 
লহনা! রমণী যার আহছয়ে আন্দরী 

কি করিতে পারে তানে যৌবনের নারী ॥। 
যথেক দেখয়ে প্রিয়া সকল গ্রহ-ধন্ধ | 
গাছ পাথর দিয়! সাগর গেল বন্ধ ॥ 


১ ঘ-_সুনিপত্ী অহল্যায়ে পাইল পাধাপত্ব'। £ 


টি 5 স্িঞজন' সু শে 9৬৩ 


| 1, ন্বাগবড়ানরি 
। খুজনবর মান ভন 
৷ স্ুনারী বারেক পরিহৃর মান । 
ক্ষমা কর্‌ অধিয়োয়, কর পতি-পরিতোষ 
দিয়াত বিরাট সুত দান ॥ 
এঁ ধনী তরে তোরে ক্রেশ দিবারে 
লেখি নাই একু বাত। 
কুচ-হেম-ঘট মাঝে হার-ভূজঙ আছে 
তথির উপরে দেহি হাত ॥ 
কহি থাকো কোন অংশে সাঁপিনী সাধুরে দংশে 
ইথে যদি না যাও প্রতীত। 
আপনার অভিলাষে বান্ধ মোরে ভুজ-পাশে 
কর শান্তি যে হয়ে উচিত ॥ 
শিখরেতে বৈসে শিখী গগনেতে মেহু দেখি 
নাদ শুনি হয়ে ত উল্লাস । 
স্থজনের প্রেম-চিহ্ন কো নহে ভিন্ন ভিন্ন 
যেন ইন্দু-কুমুদ-প্রকাশ ॥ 
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ-ধন 
বিম্মরণ না হউক আমার । 
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
করযোড়ে করি পরিহার ॥ 
্‌ পয়ার 
মিলন 
ধর্প'তি বোলে প্রিয়া শুনরে খুলনী । 
। যৌন্বম-বতু দিম্সা কিনি লও তোর স্বামী ॥ 
আজ্ুক! রজনী মোর বিফলে যে বায়ে । 
রতি-লুখ দনিদ্রী-্খ এক নাহিইয়ে ॥ 


1 ৮৮5 ক. খ--খগ্াইসু বর কলোর্য। 
১---90075 3.1, 


১৯৪ 


মঙজলততীয় গীত 


সাধুর মুখেতে শুনি সকক্ষণ ভাষ। 
খুলনার হৃদয়ে ফাম করিল প্রকাশ ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
হিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে ॥ 
রাগ ভূপালি 
করে ধরি রমণীরে বৈসাইল বাম-উরে। 
সঘন চুময়ে ইন্দু মুখের উপরে ॥ 
পুর্ব-উপহত-কাম সাধুর কুমার ॥ 
সেই ক্রোধে খুলনার লুটয়ে ভাণ্ডার ॥ 
দেখিয়া! হইল সাধু আনন্দিত মন। 
চান্দ চকোর যেন হইল মিলন ॥ 
বিদগ্ধ-শেখর, সাধুর বৈদগ্য অসীম । 
দৃঢ় আলিঙ্গনে তান চাপি ধরে গীম ॥ 
মত্ত করিবরে যেন ভাঙ্গে কলাবন। 
তেন মতে সদ্দাগরে করিল রমণ ॥ 
রতি-্থুখ সৈথে নারে মূরছে কামিনী । 
ভ্রমর-দংশনে যেন অস্থির পদ্মিনী ॥ 
বতি-শ্রমে দুহাকার সঘন নিঃশ্বাস । 
শ্বস্থান ছাড়িরা ইন্দ্রৎ করিল প্রকাশ ॥ 
কমলে ভ্রমর যেন ছিন্ন ভিন্ন কৈল। 
তেন মতে সদাগরে কামিনী তেজিল ॥ 


পরার 


কি আছে কি দিমু বন্ধু পীরিতি না ছাড়িয়। 
ষথা তথা বায়” বন্ধ মনেতে রাখিয় ॥ খু 
রতি অধ্থাস্তরে গুচি হৈল সাগর । 

ছুহু বলিল উঠি খট্র উপর ॥ 


» গস ও ৭ খ,ছ--ইচ্ছু! 


মিলন ৯ 


কপূর তাছুল ঠৌছে করিল ভক্ষণ । 
আলন্ত হইয়া! ছুছে করিল শয়ন ॥ 
নিত্রান্বিত হইয়া রছিল ছুই জন। 
ঘি মাধবে তথি প্রীণত্তি বচন ॥ 


ইতি শনিবার রাত্রি-পাল! সমাপ্ত 


ঘবাদশ পাল। 
। বপ্রি-্পল্লীক্ষা। 


রাগ বসস্ত 


জাগ জাগ আরে সাউধাইন নিশি অবসান । 
পূর্বে প্রকাশ ভেল অরুণ বিমান ॥. 
বসন ছাড়িয়! উর১ হুইছে উদ্াস। 
নাসিকাতে বহে ঘন প্রচণ্ড বাতাস ॥ 


ছিড়িল গলার হার মনের ফুলকী। 
আজ্ু সে জানিল কাম সফল ধান্ুকী ॥ 
রাগ সহি 
আল ছবল! নারী মধ্যে তুই চতুরাই। 
মত্ত করিবর জানি তুই ষোগাইলি আনি 
জানাইলি আপনা বড়াই ॥ 
সাধু বিদগ্ধ বড়ি রমণীতে করে কেলি 
আলিঙ্গনে চাপে মোর গীম । 
যে হেন শিরীষ ফুলে মত্ত অলি মধু লুরে 
তেন মতে করিল অসীম ॥ 
সাধু ধরি বাম করে বৈসাইল বাম উরে 
চীরংৎ মোর করিল হরণ। 
সাধু দেখিতে রজ চিকুরে ঝাপিল অঙ্ 
লাজে মোর হইছিল মরণ ॥ 
বাড়াইল মোর মনত দিল ধীর আলিঙ্গন 
গাও মোর কেমনু করে। 
তখনে কহিলু মুই ন। যাও না যাও প্র 


এঁ রস-কদম্বের তলে ॥ 
১» খউক | «* ছ--চিত্ত ; *, ঘ--চিরণী আচড়ি কেশ করি বিলাসন | « খরমণ ও 


_ আন্সি-পরীক্ষণ স্ঠরচিন 
পয়ার শ 
ঘৃহে আনন্দোৎসব : লহুনার আক্ষেপ 

হাসিয়াত ছুবা দাসী করিল গমন । 
লহনার বিস্ধমানে দিল দরূশন ॥ . 
ছবলায়ে বোলে শুন লহনা ঠাকুরাণী 1 

_ খাতুবতী হইয়াছে ভোমার সতিনী ॥ 
শুনিয়া বিরস হইল লহন৷ বাণ্যানী । 
সদাগরের গায়ে দিল হেমবারির পানি ॥ 
ধনপতি বোলে প্প্রিমা লাঘব না কর । 
সর্থায়ে দিব আমি যেই দায় ধর ॥ 
এথেক শুনিয়া তবে লহন। বাণ্যানী ৷ 
মনিশ্ত পাঠাইয়া আনে বণিক রমণী ॥ 
সনক! কণকা আইল আর ক্কলোচনী । 
স্বর্ণরেখা শশীমুখ্ী সারদা রুক্মিণী ॥ 
কমল বিমলা আইল মদন-মঞ্জরী | 
নিজ আহি' সঙ্গে আইল রাঘব দন্তের নারী ॥ 
মহোৎসব করে তারা সাধুর ভবনে । 
সারদা ভাবিয়া দ্বিজ মাধবে ভণে ॥ 


রাগ মলার 
দুবলার উল্লাস 
নাচে ত ছবলী দিয়! করতালি 
আনন্দে বোলয়ে ঘন ঘন। এ 
অন্বর দূর করি লজ্জ! পরিিহরি 
শুনিয়! বেয়ালিশ বাজন১ ॥ 


চা 


» ৭ ডেখি-হারল পুরট জগ । 


কিউ 


অকলতণ্ডীক গীত 


ফোন কোন নারী কছ্ছে ঘুচাইর লজ্জা ভয়ে" 
ধরিয়া আন লহুনারে । 

গোময় মৃত্তিকায়ে মিলাইয়া এক ঠায়ে" 
ঢালিয়া দিও তান শিরে ॥ 

কেছো ত জল আনে কেছো! সানিয়া তোলে' 
কফেছো। ত মঙ্গল গায়ে। 

কেহ গায়ে সারি কেহ যায় গড়াগড়ি, 
কেহ! ত ঢালিয়া দেহি গায়ে ॥ 


পরান 


মঙ্গল উৎসব করে সাধুর ভুবনে । 
সরোবরের কুলে গিয়া দিলা দরশনে ॥ 
কুলেত এড়িক্স! সবে বস্্র-আঘ্ভরণ । 
জলেত নামিয়া কল অঙ্গ প্রক্ষালন ॥ 
তৈল-সিক্দুর-পান দিয়া আহ্ির তরে । 
বিদায় হইয়! যায়ে বার যেই ঘরে ॥ 
বিপ্র ডাকিয়। ভবে কনে সদাগর । 
দ্বিজ মাথবে গায়ে সারদা-মজল ॥ 
বাগ ধানশী 
ভ্ঞাতিবর্শকে আমল্ণ 
বিপ্র ডাকিয়া আনি বোলে সাধু শ্িয় বাণী 
চলরে বণিক জানাইবারে । 
না রহিয় এক পাও ত্বরায়ে চলিয়া! যাও: 
ভরমিতে চাহ ঘরে ঘরে ॥ 
প্রথমে ইছানী গিয়! ' লক্ষপতি জানাইয়া 
জানাইয় আর জ্ঞাতিগণ ৷ 
জানাইয় কংসারি আউট সহজ্ম মোহুরী ১. 


খআখ-পরীক্ষা ১৯৯ 


চম্পক নগর মাঝে চৌঙগশগ ঘণিক আছে 
জানাইয় তান সভায়ে'। 

চান্দ সদাগঞ্সের ঠাই এই সব বৃস্তাস্ত কহি 
ত্বরায়ে আসিও এথায়ে ॥ 


পয়ার 


পত্র লইয়! দ্বিজবরে করিল গমন ॥ 
লক্ষপতির পুরে ছ্বিজের আগমন ॥ 
শুনিয়াত লক্ষপতি হরধিত মন । 
বস্ত্-আভরণ তানে দিলেন তখন ॥ 
তথা হোস্তে ঘিজবর*১ করিল গমন । 
চম্পক নগরে গিয়। দিল দরশন ॥ 
চান্দ স্থানে দিল ধনপতির লিখন । 
পত্র পাইয়া চান্দ সাধু হরযিত মন ॥ 
ডাকাইয়া আনিলেক বণিকের গণ। 
ধনপতি সদ্দাগরের আসিছে ত্রাণ ॥ 
সভাকারে দিল ধনপতির লিখন ॥ 
একে একে পড়ে সব বণিকের গণ ॥ 


চান্দ জদাগ্ঝর-কর্তৃক আমন্ত্রণ গ্রহণের পক্ষে অভিমত-প্রকাশ 


চান্সে বোলে কহি শুন বণিক-সমাজ । 
ধনপতি সদাগরের পুনব্বিহা কাজ ॥ 
সকল সম্মত হইয়া! করিব গমন। 
ছল-চক্র এহাতে না করিও কখন ॥ 
চাদের বচনে বণিক রহিতে ন! পারে । 
যার যেই পরিচ্ছদে বণিক সব চলে ॥ 


॥ পদ ক- আপনার সাজে লাধু। ৯» ছ। 


মঙ্রুলদ'তীর ।গীত 


প্রথমে চলিল বণিক সোম দে! 
বশিক-সমাজ মধ্যে ঠাকুর €বান্নে যে ॥, 
তবে ত সাজিল ভাল সাধু পরাশর । 
বণিক-লসমাজ মধ্যে ধনের জশ্বর ॥ 
দিবাকর সাজিল কুধাই বুধাই । 
আপনার সাজে ছলিল তিন ভাই ॥ 
চৌদ্দ শত বাণ্যায়ে করিল গমন ! 
বাঘবদণ্ডেব পুরে গিয়া দিল দরশন ॥ 


বাঘবদভের প্রতিশেো প- গ্রহণ 


সকল বণিকে তোলে ব্লাঘবদত্ত আনি । 
যাইবা কি না যাইবা নগর উজানী ॥ 
বাঘবদভ্তে বোলে শুন বণিক-সমাজ | 
ধনপতির বাড়ীতে যাইবা মুখে নাই লাজ ॥ 
অনেরু যতনে কুল করিছি সাধন । 
মজাইতে চাহ কুল করি কুঁ-ন্ডোজন ॥ 
এথেক শুনিযষ। ভবে পরাশবে কহে । 
স্বরূপে কহত ব্াম্ধাই কিব। দোষ হয়ে ॥ 


রাঘবদণ্ডে বোলে শুন বণিকসকল । 
যৌবনের কালে ভাধ্যা রাখিছে ছাগল ॥ 
উন্নত বয়সে ছেলী রাথিছে কাননে । 

তত্ব না জানিবা তাহা লইমু কেমনে ॥ 
চক্রপাণি দণ্ডে বোলে গুন সর্ব জন। 
পরীক্ষা করাইব কন্তা যেই লয়ে মন ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোন্ডে । 

দ্বিজ মাধবানন্দে জলি হৈয়া শোভে 


» ছ--শোৌড় রাজো চান্দ-সদাগর বণিক ফে। 
» ম্বঃ খ--যুবক বরলসে ;£ ক--বুনক কালেত 1 * মু 


, গম্সি-প্বরীক্ষা। . ২৬ ১ 
পমার 
খনপভি-কর্তক বণিকগাণেল্প অন্ত্যর্থন। 
রাখাইরে লইয়। হইল 'বণিক গমন | "' 
'ধনপতির পুরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
ধনপতি জানিলেক বনিক ছয়ারে । 
অভ্যর্থনা করি পুরে লৈ গেল জ্ঞাতিরে১ ॥ 
পানা অর্খ/ দিয়! তবে যোঁগাইল স্মাসন | 
সেবকে আনিয়া কৈল পাদদ-প্রক্ষালন 1 
হেম থালায়ে পুরিয়া ত গুয়া-পান । 
প্রচুর করিক্ষা দ্বিল ভ্ঞাতি বিছ্ামান ॥ 
সেইবার গুয়াপান না লইল জ্ঞাতি । 
পুন্রপি আপনা দিল ধনপতি ॥। 


] 
বণিকগণেন্ গুক্সা-পান গ্রন্থণে অসম্মতি ও 
বাঘবদভ্ত কর্তৃক -কারণ-বর্ণনা 
হেম' থালাযে পান রহিছে সভায়ে 1 
বণিক-সমাজ গুয়া কেহ নাহি' খায়ে ॥ 
রাঘবদত্ডে বোলে শুন সাধু ধনপতি । 
পুনরপি গুয়া-পান দিয়ছ সম্প্রতি ॥ 
ধনপতি বোলে শুন বণিক-সমাজ | 
খুলনা রমণী মোর পুনবিবভা। কাজ ॥ 
তে রারণে জুয়া দিয় মার্গো পরিহার । 
আচার ধরিতে চাহি বণিক-্কুমার ॥ 
যেন মাত্র সারে টউকল হেন 'কথা । 
ক্রমে চৌদ্দ সহ্জ্ম বণিক হেট কল মাথা ॥ 
অধোস্ুগী হইয়া রৈল না দিল উত্তর 1 
বাঘবদত্তে ঘলে কিছু সাক ভিতর ॥ ১ 


২. সু, ইস্্্সভাতর | 


২৬২ 


মর্জজচত্ভীষ লী 


সংসার ভিতরে ভোঙ্জার অপকীত্তি সান । 
আচার ধরিতে চাহ বপিক-কুমার 
সভামধ্যে আনিয়! মিথ্যা হাপি ছাল । 
স্মমণী রাখিছে ছেলী লজ্জ। নাহি বাস ॥ 
সভ্ভামধ্যে কহু কথ! হুইস়া পাগল । 
যুবক-বয়লে ভাখ্য। রাখিছে ছাগল ॥ 
অআধোমুখে রৈল লন্ভে না কহে বচন । 
চক্রপাশি দত্তে বোলে শুন সর্ব জন ॥ 


খুলনার জভাত্ব-পীক্ষার ওপ্ত্ঞাব 


উচিত কহিছে রাঘাই এ সব বচন । 
পরীক্ষা করাইব কন্যা যেমত লয়ে মন ॥ 
এথেক শুনিয়া সাধু করিল গমন । 
খুলনার বিদ্যমানে দিল দরশন ॥ 
সারুদদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাথবানন্দে অলি হুইক্সা শোভে ॥ 


পয়ার 
ধনপনক্তি বোলে শ্্রিয়া শুন সাবধানে । 
পরীক্ষা কল্সাইতভে চানে জ্ঞাতি সর্ব জনে ॥ 
বাঘবদতেে অগ্রবাদী সব্ধঘ জন করে । 
লহনা কারণে হেল এতেক ফাফরে ॥ 
বণিক-সমাজমধ্যে ন্নাঘাই ইতর । 
কত তিরস্কার কনে সভ্ভার ভিতর | 
বলাধাইর বচনে প্রিয়া পাইচ্ক বড় লাজ । 
হেট সুগ্ডে বৈস্থ আমি জ্ঞাতি-লবীজ-1/ 


» এই ৬ পংক্তি--ছ। 


' খবজি-পক্ষীক্ঘণ ই 

গর্গীকা। কালে খুলজার জল্মত্তি 
এথ গুনি খুলনায়ে বলিল তখন । 
করাউক পরীক্ষা জ্ঞাতি যেমত লয়ে মন ॥ 
কাননে রাখিছি ছেলী মনে পাইয়। তাপ । 
পর-পতি দেখিয়াছি লক্ষপতি বাপ ॥ 
সেই লব বাক্য কেবা খগ্ডাইতে পায়ে । 
চন্দ্র কুর্ধ্য অপ্‌ বাস জানাইন্ধ সভ্ভারে ॥ 
এহাতে বিরস নাহি খোল ভালে ভালে! ৷ 
হেন জানি জ্ঞাতিয়ে রাখিল কুল-শীল ॥ 
এথেক শুনিয়া সাধু করিল গমন । 
জ্ঞাতি-বিদ্কমানে গিয়া দিল দরশন | 
পরীক্ষার যুক্তি সভে করে এক ঠাই । 
হেনকালে দিল কোটোয়াল রাজার দোহাই ॥ 
কোটোয়ালে বোলে বেটা ধনের জীশ্বর ৷ 
স্্রী-পরীক্ষা! কর ঘরের ভিতর ॥ 
কোটোয়ালের বাক্যে সাধু করিল গমন । 
ভূপতির বিদ্কমানে দিল দরশন ॥ 

নারীর সতীত্ব-পরীক্ষায় পাজ-সম্মতির এআয্োজন 

বণিক দেখিয়া জিজ্ঞাসিল নরপতি । 
কি কারণে আইলা সব বণিকের জাতি ॥ 
চক্রপাশি দত্তে বোলে করি যোড় হাত । 
বাক্য অবগতি কর ধরণীর নাথ ॥ 
ধনপতি সাগরের পুনধ্বিহা কাজ । 
তে কারণে আসিক্সাছি বণিক-সমাজ ॥ 
সতিনীর কারণে ভার্যা রাখিছে ছাগল । 
পরীক্ষা দিবারে চাহে জ্ঞাতিসকল ॥ 
যদি লে সদর হে দেহ অন্কমতি। 
ধর্-পরীক্ষান্গে শুদ্ধ করাইব যুবতী ॥ 


ময়লচস্তীরে শীত 


জাতি-ঘটিত ব্যাপারে রাজবর -বাক্ষা-দ্নে অনিচ্ছা 


০ 


দণ্ডধপ্পে বোলে শুন বণিকসমাজ। ", 
করাও পরীক্ষা! কন্তাঁ যেমতে হয়ে কাজ ॥ 
জাতির উপরে আদি নহি অধিকারণ 
পরীক্ষা দিয়! শুদ্ধ করাও সুল্দরী ॥ 
'বণিক লইয়া সাধু করিল গমন 1 
আপনার পুরে গিয়া দিল-দরশন ॥ 
খড়গা-পরীক্ষা। 
সকল বণিকে কহে করিয়া যুকতি । 
খড্গী পরীক্ষায়ে শুদ্ধ করাইব যুবতী ॥ 
তত্ব জানিয়! খড়গ আনে বিছ্ভমান | 
আপনে রাঘবদত্তে খড়গ দিল শাণ ॥ 
সোমদত্তে খঙ্গ নিয়া আমন্ত্রিয়া১ থুইল। 
ধনপতি গিয়া তখন খুলনারে কৈল ॥ 
অপর্ণ স্রিয়া রামা করিল গমন । 
জ্ঞাতি বিছ্ামানে গিয়া দিল দরশন ॥ 


খডগধার দেখি রামা মনে ভয় পায়ে । 
মক্ষিক1 পড়িলে ধারে ছুই খান হয়ে ॥ 
প্রণমিয়া খড়েগর তরে কহে যোড করে। 
যদি দোষী হম মু্ি সংহারিবা মোরে ॥ 
হৃদয়ে ভাবিয়া রাম! অপর্ণা অভয়া । 
খড়গ শিরে বন্দিয়। ধারেত দিল পা ॥ 
যেন মাত্র খড্গ সতীর পদ* পায়ে । 

শাণ ছিল ধার খান খাু প্রমাণ হয়ে ॥ 
পরীক্ষাতে এড়াইল খুলনা রমণী 

স্ত্রী পুরুষে, দিল জয় জয়-ধবনি ॥ 


» ছ-_সভামধ্যে । ..৭ ঘঃ ক--গাড়ল,।- 


জআজি-গাজীন্ছল:- ২০৫: 
সমাজে থাকিয়া অবে কহে রাঘবদত্ত : 
এই ত পরীক্ষায়ে রুন্যার না বুঝি সতীত্ব ॥ 


তবে যদি কন্ত1! সতীত্ব হেন জানি । 
পুম্পের সাজিতে করি আনি দেহ পানি ॥ 


বাগ মলার 
জল-পরীক্ষ। 


ভাবিয়া ভবানী. চলিল খুলনী 
'সতীত্ব জানাইবার কারণ । 
বালক পরিহরি বধু আদি করি, 
দেখিতে আইল যথ জন ॥ 
জলেত নামিম্ব! করে জ্রাপুষ্প লইয়। 
অর্থ দ্বিল দ্িননাথে । 
পুষ্প পানি লইক্সা - গগনমুখী হইয়া, 
' নিবেদন করে যোভ হাতে ॥ 
লোকের ক্কৃতকর্ষ্ম যথেক ধর্মা ধর্ম 
সকল তোমার বিদিত | 
যর্দি সে হাম সতী খুলনা যুবতী 
সাজিতে জল হউক স্থিত ॥ 


নিবেদন করি সাজিতে জল ভরি 
চলিল জ্ঞাতি বরাবরে । 

সত্যার্থ তন্ত্রে স্থির হইল রন্ধে 
এক তিল মাত্র নাহি ঝরে ॥ 

বণিক সভায়ে -" মনেতে ভয় পায়ে 
রেল যেম চিত্রের পৌোতলি ৷ 

রাঘবদত্তে টকল হেলা গ্রেহ। কি ছাওয়ালের খেল। 
পরীস্ষা ইছারে শাহি বোলি 1 


টু বুকে শখ শু নি 
» খ- বুব!বৃদ্ধ নারী 5” ২ ঘ_স্কুট বাণী হইপ্া। কাকুতি করিয়! ? 


মঙলচন্তীর দীগ্ত 
পয়ার 


পরীক্ষাতে এড়াইল খুলনা কামিনী । 
স্ত্রীয়ে-পুরুষে লোকে দিল জয়-ধবনি ॥ 
বণিক-সমাজে থাকি রাঘবদত্ে কনে। 
সর্প-ঘট এড়াইলে কন্তা! সতী হ+য়ে ॥ 


“জর্প-্ঘট” 
খুলনায়ে বোলে রাঘাই কথ কর হছট। 
ওঝা ডাকিয়া আন করি সর্প-ঘট ॥ 
গোময় দিয়! স্থান মার্জন করিল । 
তথিরঞ্উপরে হেম-ঘট আরোপিল ॥ 
ঘটের ভিতরে ভরে নাগ বড়া বড়া । 
গোক্ষুরা সিন্ধুরা ভরে যথ কাল বোড় ॥ 
উড়্ুয়। বোড়া থুইল ধামন! কামনা 
সঘন ফোফায়ে সর্প বিষের আগুনা ॥ 
হরিব্রা মাখিয়া বস্ত্র ঘটেত বান্ধিল | 
তাহার ভিতরে হেম-অস্কুরী রাখিল ॥ 
কাঞ্চন-অন্গুরী সাধু দিলেন পেলাটয়া । 
খুলনা চলিল তবে ভবানী ভাবিয়া ॥ 
নাগের তরে খুলনায়ে করে নমস্কার । 
সর্প হোস্তে অঙ্গুরী তুলিল একবার ॥ 
পরীক্ষাতে এড়াইল খুলনা ঘাণ্যানী ৷ 
স্ত্রীয়ে-পুরুষে মিলি দিল জয়-ধবনি ॥ 
বণিক-সমাজে থাঁকি, কছে রাঘবদত্। 
এহ পরীক্ষায়ে কন্ঠার না বুঝি সতীত্ব ॥ 
বাঙ্গিয়ার বাছি মেন পরীক্ষা না ছয়ে | 
দ্বত"্কাঞ্চন এড়াইলে কন্ত! সতী হয়ে ॥ 


ঘমতি-পাবুন কবি 
“দত” বজ্” 
এখথেক জানি সাধু বর্ণিকের স্থতে ৃ 
স্বত দিয়া জালে অগ্পি ভরি তাজ্-কুণ্ডে ॥ 
পরিমিত ত্বতের ক্স্ধেক নাহি টুটে । 
প্রজলিত হইয়া অগ্নির শিখা! উঠে ॥ 
চূর্শ-সৃত্তিকা আনি অশ্বখের পত্রে । 
বিদ্বান ব্রাঙ্গণে মন্ত্র লেখিল তাহাতে |! 
আদিত্য চন্দ্র লেখে বলী২ হুতাশন । 
দৌতমিরাপো লেখে ধর্মের নন্দন * ॥ 
অহশ্চ রাত্রি লেখে সন্ধ্যা উভয়ে | 
ধর্মস্থানে পাপ-পুণ্য এড়ান লা যায়ে ॥ 
মিথ্যা বচন জান জলের তিলক । 
সত্য বচন জান চন্দনের রেখ ॥ 
এই পত্র শিরে দিয়া বান্ধিল কৰরী । 
ঘ্বতেত পেলিল সাধু সুবর্ণ-অঙ্থুরী ॥ 
পাবকেরে খুলনা! করিল নমস্কার । 
গ্বত হোস্তে অঙ্কুরী তৃলিল একবার ॥ 
বণিক-সমাজে থাকি কহে রাঘবদত্ত । 
এছ পরাীক্ষায়ে কন্তার না জানি সতীত্ব ॥ 


“জভভু-গৃঙ্ছ” 
স্বত বাটি কাচা ছিল পরীক্ষা না হয়ে । 
জতু-গৃহ এড়াইলে কন্তা সতী হয়ে ॥ 
যোল মন জতু দিয়া মণ্ডপ গঠিল। 
তাহার ভিতরে নিয়! খুলনারে খুইল ॥ 
চারি ভিতে বর্ণিক সভে দিল হুতাশন । 
জতু গন্ধ পাইয়া অগ্রি উঠিল গগন ॥ 


ই খসে ॥ তু, ছস্্ডুতে। * ছ--বরুশ। ও অন্যান পুিতে- হদয়ে শসন । 


২৬৮ 


মঙ্জাচওীর ' গীত 


অশ্পিমধ্যে বসিজ“যে"্লক্ষপতির বালী । 
তথিত্র উপরে দিল স্বৃত ঢালি ডালি | ; 
এ্রেকেত জতুর অগ্ি দ্বতের পরণে ! 
চক্ষুব নিমেধে অধ্ি ছুইল আকাশে ॥ 
অগ্নি প্রঙ্জলিত দেখি কান্দে ধনপতি । 
ছ্িজ মাধবে গায়ে বন্দিয়া পার্বতী ॥ 


রাগ করুণ ভাটিয়াল 
ভয়ার্ত ধনপতির বিলাপ 


অগ্নি হোতে উঠ প্প্রিয়া খুলনা সুন্দরী । 
তোন্ষ! না দেখিয়া প্রাণ ধরাইতে নারি ॥ 
কৈতর উড়াইতে গেলু ইছানী নগরে । 
তথাযে দেখিয়! বিহা১ করিলু তোল্দারে ॥ 
বিবাহ করিলু তোন্ষা অনেক যতনে । 
জ্ঞাতির কারণে দহিলু হুতাশনে ॥ 

পরাণ না রহে প্প্রিযা তোঙ্গা না দেখিয়া | 
আনলে দহিমু প্রাণ তোন্গার লাগিয়] ॥ 
বাপ লক্ষপতি কান্দে মাও রম্তাবতী 1 
দাস-দবসীগণ কান্দে লোটাইয়। ক্ষিতি ॥ 
লহুনা সতিনী কান্দে লোকাচার ভয়ে । 
মনে ভাবে লহনা খুলনা হউক ক্ষয়ে ॥ 


পয়ার 


বপিকগণেন নির্গদেশে মাঙ্গলিক কার্যের আয়োজন 


বেদর্দগ্ড ধরিধা জতুশৃহৎ পোডে। 
খুলনার অঙ্গ অগ্নি পরুশ না কবে ॥ 
ক্ষণেক বেয়াজে মন্দ হইল হুতাশন । 
খুলনা দেখিতে আইল বণিকের গণ ॥ 


"১০৬ খু ছ-জক্ষক্ক। : চস ৩ ১৩৩ '* ৯ জ্োতিগ্ার । 


অগ্মি-পরীক্ষা! ২ 


বঘবদ্দত্ে নিরখিয়! খুলনারে চাছে। 
আছোক পুড়িব কনা বন্স না শুখায়ে | 
চক্রপাণি দত্বে বোলে শুন সাধুর পৌ। 
হুূর্য্য-অর্থ্য দেহ সাধু বিলম্ব না থো ॥ 
বণিকের আজ্ঞা পাইয়া সাধুর নন্দন । 
কুর্য্য-অর্থ্য কর্ম করয়ে তখন ॥ 

জ্ঞাতি বিপ্র চারিদিকে বৈসে সর্বজন । 
বন্ত-অলঙ্কারে তুষ্ষিলা নারীগণ; ॥ 

দম্পতি আইল তবে চান্দোয়ার তলে । 

দ্বিজ মাধবাশন্দে এহ রস বোলে ॥ 


রাগ কন্ছু 
খতু-সংস্কার 

খতু-সংস্কার* করে ধনপতি সদাগরে 
মন্ত্র উচ্চারে পুরোহিত ॥ 

চৌদিকে নাটোয়। নাচে নানাবিধ বাগ্ধ বাজে 
যন্ত্রে যন্ত্রীয়ে গায়ে গীত ॥ 

নাসিকা ধরিয়া হাতে সুযুন্তা নাড়ীর পথে 
। জীবন্যাস করে সদাগর । 

অঞ্জলি করিয়া সলিল পুরিয়া 

ংক্ষেপে ম্মরে বীজাক্ষর ॥। 

নানা যন্ত্রে বাধ বাজে হরষিতে পুর মাঝে 

অন্তরে হৈয়া আনন্দিত | 


করে হেমান্থুরী লইয়া * খুলনার-নাতি ছুই়া 
বারে বারে দেহিত গঞ্ডেত ॥ 


১ ছৃ--জ্াতিগশ ॥1 । : । * প্রান্ত পাঠ-ত্ধর্তা থান” । 
14-778076 ১০০, 


মজলচস্তীক্স গীত 


গর্ভ দেছি লিনীবালি গর্ভ ঘেছি দরন্যাতি, 
খর স্মরে অশ্বিনীকুমার 1 

খুলনার নাভি এড়ি ঠেলিস্সা বসিল পিড়ি 
এ বোল বোলযরে বারে বার ॥ 


পয়্ার 

খুলনার রন্ধন ও শা তি-ত্োোজল 
গর্ভদান কর্ম্প সাধু কৈল সম্পাদন। 
পুনর্বার বপিকগপে দিল নিমক্্ণ ॥ 
ছবলায়ে করি দেহি যথ আম্মাদন। 
লহনা খুলনা আমি করয়ে বন্ধন ॥ 
বন্ধন করক়ে তবে ছই ত যুবতী । 
বণিকেরে দান করিতে কৈল ধনপতি ॥ 
€তৈল-আমলকী তবে শিরে তুলি দিল। 
সরোবর-জলে দান সকলে কন্িল | 
সান করিয়া বণিক সব যায়ে । 
স্বর্ণ থাল!। পিড়ি আনি সেবকে যোঁপায়ে 1॥ 
ভোজন করিতে বশিক সারি দিয়া বসি । 
অল্প পরিবেশন করে হই ত রূপসী ॥ 
সকল বণিক ভোজন টৈল মনস্থখে । 
আচমনে শুচি হৈয়! তান্ব,ল দিল সুখে ॥ 
সভ! করিয়া বসিলেক ঘধিকলসকল । 
সভাকারে দিল সাধু বস্ত্র-অন্বর ॥ 
এক বস্ত্র রাঘাইর তরে না দিল সদাগর ॥ 
খুলনায্ে বোলে প্রভু শুনহ উত্তর ॥ 

খুফানার আদর্শ-নিষ্ঠা 


রাঘবদত্ত হোতে তোম্গার রহিল সকল । 
আছিকুল নৈল তোমার সর্বত্রে কুশল 1৪ 


অগ্রি-পরীক্ষা ২১১ 


ছুই গুণ করি বেভার কর তার তবে। 
তবে সে তোমার কীন্তি খুবিব সংসারে ॥ 
ছুই গুণ বেভার করিল তাহারে । 

বিদার হুইয়! গেল বার যেই ঘরে ॥ 
ভট্ট-ব্প্র-সদাগরে করি সম্বোধন । 
দিন কথ বঞ্চে সাধু লৈয়া পৌরজন ॥ 
এথায়ে রহুক মন হরির চরণ । 

চণ্ডিকা লইয়া কিছু শুনিবা কারণ ॥ 


বাগ মালশী 
সালন্তঙ্গে মালাধরের অভিশাপ 


নিত্য দেখক্সে দুর্গী কৈলাসশিখনে । 
মালাধরে নৃত্য করে ছর্গার গোচনে ॥ 
তাখৈ তাতাখৈ নাদ উতরোল ।১ 
দাদাম! ছমি ছমি হইল করতাল-খোল 1. 
নারদের তুম্বুর! বাজে নাচে বিস্তাধর | 
তালভঙ্গ পড়ে তার হুর্ণার গোচর ॥ 
ক্রোধ করিয়া তানে বলিল! ভবানী । 

যা অরে পাপিষ্ঠ বেট! নগর উজানী ॥ 
কনক] অন্বিক! তোরা ছুই তে। রমনী । 
পতির সছিতে তোর চলহ ধরণী ॥ 
শাপ পাইয়া মালাধর রহিতে ন! পারে । 
ছই রমণীর করে ধরি অগ্নিপ্রবেশ করে ॥ 
মালাধর লইস্া হইল ছর্গার গমন । 
খুলনার উদরে নিয়া থুইল তথন ॥ 

আর দ্রব্য থুইল নিয়া নূপতির পুরে । 
অন্বিক! লইয়! গেল নিংহল* নগরে ॥ 
খুলনার উদরে হুইল শ্ীমন্ত-জনম । 
ভ্বিজ মাধবে তথি প্রথতি-বচন |1% 


» খ-_তাখৈ ভাখৈ ভালে নাচে । ৭ ক-_অন্পষ্ট ; খ, গ, ছ। 
* খ, ড,ছ; ক-_গোড়। * ইতি রবিবার স্বাজি-পাল! লমাগু। 


ব্রয়োদশ পাল 
ব্চ্মলে-ন্গাম্িন্সী 
পয়ার 


পঞ্চমাস গর্ভ রামার বাড়ে দিনে দিন। 
বাঙ্গার ভাগারে নাঞ্ চামর চন্দন ॥ 
লাস-বেশখান হইল রাজ! হরিতে । 
ভাগডারীরে কহে রাজা চন্দন লেপিতে ॥ 
ভাগারী কহিল চন্দন নাহিক ভাগারে । 
অগরু চন্দন রাজা না দেহি শর'রে ॥ 


উজানী-রাজের ভাগুারে চন্দন-কান্টের অভাব 
কোটোয়ালের তরে আজ্ঞা ফৈল দণ্ড রায়ে । 
ত্বরায়ে আনিয়া দেঅ সাধুর তনয়ে ॥ 
রাজার বচনে কোটোয়াল করিল গমন 
সাধুর ভুবনে গিয়। দিল দরশন ॥ 
সদাগরের তরে কোটোয়াল কহে বারে বার । 
তিলেক বিলম্ব হইলে দোহাই রাজার ॥ 
কোটোয়ালের বাক্যে সাধু করিল গমন । 
ভূপতির বিস্কমানে দিল দরশন ॥ 


রাগ পটমঞ্জরী 
খনপতিকে সিংহঙ্গ হইতে চন্দন আনিবার জগ্চ পীড়াগীড়ি 


সাধুরে কহিছে দগুধর | 
আরথি দিলু তোরে যাইবারে সিংহলে 
আনিবারে সুগন্ধি অগর ॥ 


কমলে-কামিনী 


সোর বাপ রঘ্ুপতি বথ দিন ছিল ক্ষিভি 


গ্রই চিস্তা না ছিল আমার । 

মোর ভরে জানাইয়! পাটনে আপনে গিয়! 
দ্রব্য আনি পুরায়ে ভাগার ॥ 

বর্খ বাসী হইল সেই সাধু আছে যেই যেই 
কার্যের তিলেক না যুগায়ে । 

ভাঙার হইল খালি তে কারণে তোরে বলি 
পাটনেতে পাঠাই তোদ্ষার়ে ॥ 

সাধু বোলে মহাশয়ে হট মোরে না যুস়্ায়ে 


লই যাইযু যথ ধন আছে। 
তেছি মুই নিজ পুরী বস্ত্র না লইমু পতি 
বাই যুগ্রি অন্ত রাজার কাছে ॥ 


বিষুখপদ 
মৈলু মৈলু মুখ বাশীয়ার জালায়ে । 
গৃহকম্প্ম লোকধন্্ম রাখন সা যায়ে ॥১ 
বাশের বাশী কহে কথ! শুনিতে মধুর ॥ 
যে জনে দিয়াছে ফুক সে জন চতুর ॥ 
যে বা স্জিল বাশী না! জানি নিশ্চয়ে 1 
ব্রঙ্গক্ধপে কহে মোহন বাশী পরিচয়ে & 


পয়ার 
ধঘলপতির নিংহল যাত্রার আযমোজন 
ভূপতি বোলেন শুঁন সাধুর কুমার । 
পাটনে চলিয়া যাও পীন্পিতি আন্দার £ 
ছুন্দি হেন সদাগর আছে কোন জন । 
কোন সাধু যাইতে পারে সিংহল পাটন ॥ 


১৩ 


৯১১১] 


মঙজগলচণ্তীর গীত 


ধনপতি বোলে বাক্য শুন দ'গুধরে ৷ 
চলিয়া যাই্মু গোসাগ্রি আজ্ঞা! লইয়া! শিবে ॥ 
বিদায় হইয়! সাধু করিল গমন। , 
নিজ পাটশালে১ আসি দিল দরশন ॥ 
ভাকাইয়া আনিল ডুবালু বথ জন । 
সপ্ত-ডিজ। তুলি দেঅ যাইতে পাঁটন ॥ 
ভুবালু নামিল ষথ হাতে কাছি লই! । 
আপনে বহিল সাধু কুলেত দীড়াইয়! ॥ 
বরুণেরে প্রণমিয়া! সব ডুব দিল। 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ডিঙ্গার লাগ পাইল ॥ 
কাছি দিয়া ভিঙ্গা সব বান্ধে স্থানে স্থানে । 
কৃলেত উঠিয়া সব এক বলে টানে ॥ 
তুলানী দিলেক ভিজা কুলের উপরে । 
গাব-গোবর দিয়! ডিঙ্গা ভাসাইল সাগরে ॥ 
তৈল-যধু লয়ে সাধু মাইঠ ভরিক্সা ! 
ষণ্মোহন ত্বত তোলে নায়ে ভর! দিবা ॥ 
নান! বর্ণ বস্ত্র লইল বসত! বস্তা বান্ধি। 
ধাতুদ্রব্য লয়ে সাধু নাহিক অবধি ॥ 

সাত লক্ষ তক্ক! তোলে ডিজার উপর । 
পাইক কাগ্ডার তোলে যাইতে সিংহুল ॥ 
লহুনা খুলন! আনি কহে ধনপতি । 

দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া! পার্বতী ॥ 


রাগ বরাড়ি 
লহন! খুলন! শুনি লও আমার বচন । 


ভুপতির অ্লীকারে যাই আমি সিংহলে 


যতনে ব্রাখিযর় তোরা মন ॥ 


১ খ--আপনার পুরে । ৭ খ,গ,ঘ,ড; ক-তোসার; ছ-_লবার 


কমলে-কামিনী ৯৯৫ 


যন যে মত্ত হাতী ছাটিয়া চলকে যদি 
নিধারণ কর ক্ষেমাসুশে | 

'দেখিয় যে ছুই কুল লোভ-মোহ কর দুর* 
যেন মোরে বৈরী নাহি হাসে & 


পয়ার 
খুলনার বিষাদ 


কি জানি বাহাইলু মনে বন্ধুয়া ছাড়ি যায়ে । 
মরিমু তোমার আগে কহিলু নিশ্চয় ॥ 
অখনে কেমনে প্রভূ মাগিলা আরবি । 
পঞ্চমাস খুলনার গর্ভের সম্ততি ॥ 

একবার এড়ি প্রভূ গেলা ত যাহারে । 

ষত হুঃখ পাইল আন্দি বিদিত সংসারে ॥ 
না রহিমু হেথায়ে শুন সাধুর নন্দন | 
চলিয়া যাইমু সঙ্গে দক্ষিণ পাটন ॥ 
ধনপতি বোলে প্রিয়া কেমতে যাইবা তথা । 
দেখিয়! ডরাইবা ঢেউ সমুদ্রের পাতা ॥ 
দ্বিজ মাধবে গায়ে প্রণতি বচন । 

পঞ্চামৃত দিয়া যাইমু দক্ষিণ পাটন ॥ 


বিষুণপদ 
ষাইবারে ওরে শ্যাম কে দিব বাধা! 
দৈবে মরিব আঞ্ষি অভাগিনী রাধ! ॥ 
সঙ্গে করি লই যাও হইয়া! যাইসু দাসী । 
ঘরে মুই রহইতে নারি না শুনিলে বাশী ॥ 
মথুরার নাগরী সবে বহু রস জানে । 
গেলে না আসিব শ্তাম হেন লয়ে মনে ॥ 


» খ,খ, ও, ছ; ক-_লোতে ন। হইয় দুর। ২ প্রেম । 


২৩৬ মজলচন্ডীর গীত 


ঃ পয়ার 

বিষাক্সকালে ধনপন্তির অঙজীকাবপত্র রচনা 
জ্জান করি কৈলা সাধু বস্ত্র পরিধান । 
বেদ-বিহছিত পুরোহিত কলা সমাধান ১ 1 
পর্চামৃত করি সাধু দিলেন তখন । 
পত্র মসালি লইয়া করয়ে লিখন | 
উজানী নগরে ঘর সাধু. ধনপতি । 
লহন! খুলনা তান এ ছই যুবতী ॥ 
যখনে খুলনা পঞ্চমাস গর্ভ ধরে । 
ভূপতির আজ্ঞায়ে যাই নগর সিংহলে ॥ 
যদি কন্তা হয়ে আসি রূপে তিলোভ্ম! ॥ 
মোর সত্য পালি নাম থুইয় সত্যভাম! || 
বর্দি আসি হয়ে মোর কুলের নন্দন । 
জীমস্ত নাম থুইয় করি শুভল্ষণ ॥ 
পণ্ডিতের ঠাই তানে পড়াইসক্ক অপার । 
পাটনে পাঠাইয় জানি বিলম্ব আমার ॥ 
শক-তআরিখ সদাগর দিল হরষিতে । 
জী লেখিয়! পত্র দিল খুলনার হাতে ॥ 
পত্র পাইয়া তবে খুলন! সুন্দরী | 
আর নিশান দেঅ হস্তের অঙ্গুরী! | 
শুনিয়া ত হরধিত সাধু. ধনপতি। 
মাণিক্য অঙ্গুরী তানে দিল শীন্র গতি ॥ 
পত্র পাইয়া তবে খুলনার়ে যায়ে 
সান করিয়া রাম! বসিল পুজায়ে ॥ 


অঙ্গগুচি হইয়া রাম করয়ে দেবার্চচা ।. 
'সাক্ষাতে হইল তানে দেবী দশভুজা ॥! 


টা $ » খ-- সন্বোধন। 


কমলে-কামিনী ২১৭ 


ছুর্গী দেখিয়া রামা করিল! প্রথাম | 

উঠ উঠ বোলে মাতা লইক্সা তান নাষ ॥ 
এথায়ে লহনা গিয়া লাধুরে জন্মায়ে রোষে । 
খুলনা নাহিক সঙ্গে নাই; মো দোষে ॥ 
লহনার বচনে সাধু পীসরে আপনা ৷ 
লুকায়ে চলিয়া গেল ষথায়ে খুলন! ॥ 


ধনপতি কর্তৃক দেবীর ঘটে পদাঘাত 
যেইখানে হুর্গাপুজা করয়ে যুবতী । 
বামপদ দিয় ঘট ঠেলে ধনপতি ॥ 
সত্বরে রাখিল বাম! অন্বরে ঢাকিয়া । 
অস্তর্ধান হইল ছর্গা সাধুরে দেখিয়া ॥ 
পঞ্চামৃতে পঞ্চগব্যে অভিষেক কৈল। 
গলায়ে অন্বর বাদ্ধি কহিতে লাগিল ॥ 
যোড় হাতে খুলনায়ে করয়ে নিবেদন্ন । 
প্রাণে না মারিয় প্রভুর রাখহ জীবন ॥ 
পায়ে স্থল হইল সাধুর চক্ষু হইল হানি। 
হি মাধবে কহে ভাবিয়া ভবানী ॥ 


বাগ কানয়ার 
ভাগ্য-বিপর্যযয়ের সুচনা 

সুবুদ্ধিয়া" সাধু রে কুবুদ্ধি পাইল তোরে । 
লক্তিল! দু্গীর ঘট ক্রোধ করি মোরে ॥ 
হিরণাকশিপু ছিল দিতির নন্দন | 
অল্প আয়ু হইল তার নিন্দি নারায়ণ ॥। 
রাবণ, কুম্তকর্ণ ছিল পুলস্ত্যের নাতি । 

ংশে মিল সেই হরি সীত৷ সতী ॥ 


১ খ-_-কি কন্্ম করয়ে ধুলন! ; ঘ--খুলনী ন। আইল সঙ্গে ; ছ--খুলনারে সঙ্গে লও' 
৭ খ-_ অবুধিয়া। 


মললচণ্ডীর গীত 


তাহা কি দেখাইব প্রভূ তোক্গার ফলিল । 
বাষ নয়ান হানি দক্ষিণ পদ স্কুল । 

ছিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে । 

বাত করিতে সাধু দৈবজ্ঞ আনায়ে ॥ 


রাগ সিন্ধুড়৷ 
গণকের বাক্য উপেক্ষা 

এবার না! যাইয় সাধু মোর বাক্য শুন । 
নবগ্রহগণ তোরে হইছে বিমন১ ॥ 
দিনকর বৈরী* সাধু সম্পত্তি ঘরে কুজা 
অষ্টম রাশিতে তোর সোম-তম্জত ॥ 
যাত্রা নাহি সাধু তোন্দার বৎসর অবধি । 
বহু ছঃখ পাইবা এহাতে চল যদি ॥ 
ধনপতি বোলে গণক মিথ্যা কহ ষে। 
হর বিনে ভাল মন্দ করিতে পারে কে ॥ 


বিষুদ্পদ 


তোমার বদলে শ্তাম থুইয়া যাও বাশী ৷ 
তবে সে আমিব। হেন মনে বাসি ॥ 
এ বাশী যথেক কৈল গোকুলে কলঙ্ক হৈল 
বাঁশী নহে পরম যে জ্ঞানী । 
বাশী যদি সঙ্গে যাইব তবে না আসিতে দিব 
মিলাইব রসের কামিনী ॥ 
বাশীটি যতনে থুইম্ু গন্ধ-চম্দন দিমু 
হীরা-মশি-রদ্ধে জড়াইয়া ৷ 
ষখনে তোমার তরে মরমে বেদনা করে 
নিবাৰিমু বাশী বুকে দিয়া! ॥ 


১ স--বগ্তণ । ২; খ,ছ--দিনকথখ রহ; ক--ছিনকর হল 
শ্» চছত ক, ঘ-ব্জনাজ । 


কমলে-কামিনী ২৯৬ 
পয়ার 


"গণকের বাক্য সাধু কিছু নাহি শুনে, 

হর স্মরিয়! সাধু চলিল পাটনে ॥ 

ষাত্র। করি বাহির হইতে সদাগর | 

"মধ্য নগরে বাদিয়া নাচায়ে বানর ॥ 
তাহারে দেখিয়া! সাধু চলয়ে ততকাল । 
যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা! করে লইয়া থাল ॥ 
তাহাকে দেখিয়। যাত্রা না করিল ভঙ্গ । 
পন্থে যাইতে দেখে বামে কাল ভুজজ ॥ 
বাম দিক হোতে শিব! দক্ষিণে সে যায়ে। 
তৈল লৈবা৷ লৈবা তেলীয়ে বোলায্ে১ ॥ 


খুলনায়ে বোলে প্রভু শুনহ বচন। 
এত অমঙ্গল দেখি না যাও পাটন ॥ 
ধনপতি বোলে প্রিয়! তাম যাও ঘর । 
কি কর্সিবে আন যারে সহায় শঙ্কর ॥. 


সপ্ত-ডিঙ্গ। লইয়া দিংহল-বাঁজ্ 


অমঙ্গল দেখি ভয় নাহিক অস্তরে । 

হর প্মরিয়। উঠে নৌকার উপরে ॥ 
আপনে বোসিল গিম্সা রৈঘর ভিতর | 
প্রথমে মেলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর 4 
পাটন-পাগল* ভিজ। মেলিল দুয়ান্জে। 
যাহার উপরে সাধুর ন।না বাদা বাজে ॥ 
তৃতীয়ে মেলিল ভিল। নক্ষত্র-মগ্ডল* । 
যাহার ধনেত সাধু করে ঠাকুরাল ॥ 


১» খা. ছ--শোহয়ায়ে। * এই চাক পংছ্ি- গছ | 
* খ, ঘ-পাঠান পাগ। * খ, ঘ, ছ-স-উজ্জ্বন। 


২৯ মক্গলচণ্ীর গীত 


চতুর্থে মেলিল ডিজ্বা বরুণ-প্রসাদ | 
যাহার প্রসাদে সাধু না গণে প্রমাদ ॥। 
পঞ্চমে মেলিল ডিল! বাযু-মগ্ডুল; । 
পবনের গতি চলে অতি খরতর২ 1: 
ষষ্ঠে মেলিল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী | 
সর্ব ডিঙ্গার অধিক মালুম যারে দেখি ॥ 
উদয়-তারা ডি! মেলে তারা যেন ছুটে । 
তাহার সমান কোন ভিঙ্গা নাহি আটে ॥ 
রৈঘরে থাকিয়! সাধু বোলে বাহ বা। 
ত্বরায়ে গাবর সবে ডিঙ্গায়ে তোলে গা ॥॥ 
সগু-ডিঙ্গার সপ্ত নাম মেলিল সদাগর। 
সারি গাইয়! গাবরে দাড়েত ছিল ভর ॥ 


নদী-পথে 


মুনির ঘাট বাহিয়! এড়াইল তখনি । 
ত্বরায়ে বাহিয়া চলে ইছানীর পানি ॥ 
ছিলিমপুর কাছিমপুর আগমপুর যায়ে । 
মঙ্গজলকোট বাহিয় চামরী গাঙ্গ পায়ে ॥ 
ইন্জ্রাপীস্বরূপা বাহে সাধু দিয়। ত্বরা । 
তাহার মেলানে ডিঙ্গা যায়ে কুমুদপুরা ॥ 
গাধর . " লারি গায়ে শুনিতে অন্পাম । 
গহরপুর বাহি ভিঙ্গা গেল সপ্তগ্রাম ॥ 
ত্রিপিণীর ঘাটে নিয়া ছাপাইল না । 
মৌক1 ছাপান দিয়া কুলে তোলে গা ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে | 
দ্বিজ মাধবানন্দে লি হইয়া শোভে ॥ 


» খাছ; কশস্জস্পষ্ট, ঘ--রাহছত মগডল। * খ-স.না মানে নঙ্গল । 
থয । : * খ-নলাগ্রায় 1. 


কমলে-কামিশী ২৯ 


গাজা -বজ্দন। 


জয় জয় গঙ্গে পতিত-পাবনী 
' তুদ্ধি দেবী শিব-শির-বাসী । 
ভগীরথ-ভাগ্যেতে অবতরি মর্ত্যেতে 
তুয়া পরশে পাপ খণ্ডে রাশি । 
ব্রন্ম। বিষুঃ শিব যে ব্রিগুণেতৈ তুমি সে 
সত্ব রজঃ তমঃ গুণ জানি । 
প্রভূর বচনে তু্ছি হইয়া ত তরঙ্গিণী 
জানি শিরে ধরে শুলপাণি ॥ 


পয়ার 


আমার নাকি এমন দিন হবে । 
পাপ তন্থুখানি গঙ্গীয় মজ্জাইয়া 
হরি বোল বোলিতে প্রাণ ষাইবে ॥ ধু ॥ 


গঙ্গাতীরের জনপদ 
নান-তর্পণ যদি কৈল সদাগর ) 
কৃলেত উঠিয়া পুজে দেব গঙ্গাধর ॥ 
ব্রাহ্মণেরে স্বর্ণ দিয় সাধু উঠে নায়ে। 
মহানন্দে সদাগরে গলা” বাহি যায়ে ॥ 
স্বরা এড়াইয়া! যায়ে গোরিয়া রাজার ঘাট*। 
তাহার মেলানে ভিঙ্গা যায়ে কুমার হাটৎ ॥ 
তাহার মেলানে বাহে পাইকে দিয়া সাড়া । 
ত্বরায়ে বাহিয়! সাধু যায়ে পাইকপাড়া« ॥ 
মুলুয়াযোড়ের* মেলান বাহিল তখনি । 
ত্বরায়ে বাহিয়া যাথ্ে দিয় গঙ্গার পানি ॥ 
১ ক--চরণে। ২ গ- ডিঙ্গ। 
» খ-গ্রোরি বাজার হাট; ঘ--গোরিয়া রাদার পার্ট, ছ-গৌরীয়ার পাঠ। 


৪ খ.ছ; ক-_কুমু্গ ঘাট । « ঘ--বাইনপুরা। 
ঙ খ-- পুল! জোড়ের ; ছ__উলুয়। জোয়ারে । ম 


২২৭ মঙ্গলচণ্ীয় গীত 

নিমাই দত্তের ঘাটে গেল সাধুর নন্দনা। 
নিম গাছে ওড়, পুম্প অপুর্ববলক্ষণ ॥ 
সেই বাক বাহ সাধু দাড়ে দিক! ভর । 
ত্বর্গ-কোণ। বাহে ৩বে সপ্ত মধুকর ॥* 
লেই কোপাকুণি" সাধু বাহে অবহেলে । 
পান্তটি বাহিয়া যায়ে আগরপুর ছলে ॥& 
খিরাইতল!* বাহিল বুঝিয়! ধন্পতি । 
ব্রাহনগরে ডি! হইল উপনীতি ॥& 
চিত্রপুব্র* বাহি সাধু যার সাবধানে । 
স্বরায়ে বাহিয়া যায়ে ভিঙ্গ! কুচিম়্ানে ॥ 
রৈঘরে বসিয়া সাধু বোলে বাহে বা॥ 
বেতরেত' উত্তরিল সাধুর সপ্ত না ॥ 


সেই বাক বাহে সাধু হরিষ প্রচুর । 

হাউল ঘাট” বাহি সাধু গেল সৈদপুর ॥ 

কাগ্ারে ইঙ্গিত পাইয়া বাক সারি যায়ে*। 
ভাইনে গোপালনগর ১ * কানাইর খাট,* পায়ে ৪ 
সেই ৰাক বাহে সাধু হরধিত হুইয়! । 
ছেফলা ১ গাঙ্গ বাহি ডিঙ্গা যায়ে১* হিজলিয়া ॥ 
খালিক বাহির! সাধু বরে জিপুরারি । 
মদনমণ্ডল;ৎ বাহ চলে সাত-তেখলী ॥ 


১» খ-_নীর কাছে। * ঘ, ছ-_চল্পানগর বাছি নৌকা! গেল ভুরীস্বর।, 
ও খ-_খড়সকোণ। নগর ; খ-_শুদ্ধক। নগর ; ছ--খড়দছু কোরঙ্গর । 
» খ-_গহরপুর ; ছ-_আগরপাড়া । * খন্য-_খীরাইত নারাইভ ; ছ--খীরাইতন । 


৬ ছ,ছঃ ক--চিঅকোশ ; খ--তিপুরন্গর ও ৭ ছু; ক, খ--বেতালেত । 
» থ--আউলঘাট। » . ছ-পাইকে মারি গায়ে। 
১* ঘ-_-গৌরনগর ? ছ- _গোক্সালন্দ । ১১ ছু--কালীঘাট ॥ 
»« খ্‌-_-ছেফল। নগর; ছ--০-কল। ছাড়িগ।। ১৩ খা, ঘ, ছ--বায়েত চলিয়া ৷. 


»০ খ, ঘ--নেঘ-যঙ্গল ? ছ -যধনপুর । 


কফমলে-কামিনী ৯৯৭ 
দেবীন্র চেষ্টাক্স অকরায় ঝাড়বৃ্তি, 
তাহার মেলানে ঘাছে শতমুখখীর জল | 
মোকরায়ে উত্তরিল সপ্ত মধুকর ॥ 
যেন মাত্র মোকরাতে গেল ধনপতি | 
কৈলাসে থাকিয়া তানহা! জানিল পার্বতী ॥. 
ওষ্ক-অধর কাপে দেবী দশ দিকে চাছে। 
পবন পাঠাইয়া দেবী ইন্দ্রক আনায়ে ॥ 
দেবীরে প্রণামে ইক্দ্রে লোটাইক্কা! দে । 
দেবী বোলে সর্ধ্ব মেঘ চাপাইম্সা মোরে দে ॥' 
আপনারে ধন্ত মানে পাইয়া আরতি | 
চৌষটি মেঘ তানে দিলেন সঙ্গতি ॥ 
সেই মেঘ লইয়া! হুইল হুর্নার গমন ॥ 
মোকরাতে গিস্বা দেবী দিল! দরশন ॥ 
মেঘেরে ডাকিয়া! বোলে জগতের মা। 
মোকরাতে গিয়া তোর! কর ঝড়* বা ॥ 
ষেন মাত্র আজ্ঞা করিল বেদমাতা । 
মেঘে পরিচন্ব দেহি নৌয়াইয়া মাথা ॥ 
আবর্ত সাজন করে শুনিয়া বচন। 
বলবস্ত দশ মেঘ তাহার যোগাশ ॥ 
সন্বর্তে সান করে শুনিয়া বচন। 
বাছের বাছ যোল মেঘ তাহার ঘিরন 1 
প্রোণ মেঘ সাজি চলে দেবী-অঙ্গীকারে । 
বিংশতি মেঘ তার পাছু আগ পুরে ॥ 
পুষ্ষর সাঞ্সিয়া চলে লোকে পাকে ত্রাস । 
আঠার মেঘ তার ক্বোরে চারি পাশ ॥ 
ছর্গার আজ্ঞায়ে যায়ে করিয়া গর্জন । 
দক্ষিণ* কোণেতে কৈল আপন পত্তন ॥ 


5 খখ,ছ; ক- ঝগন়1। ২ ঘ---শোভন। » -পশ্চিষ । 


২২৪ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


দোখিতে দেখিতে হইল প্রচণ্ড বাতাল । 
জলধরে আচ্ছারদিল রবির প্রকাশ ॥ 
লহরী লহরী বহে বরিখে বিমালি। 
অষ্ট কর্দিবরে মেঘেরে যোগাক্ে পানি ॥ 
শিলাবৃষ্টি করে মেঘে থাকিয়া আকাশে । 
সাধুর রৈঘর উড়ায়ে প্রচণ্ড বাতাসে ॥ 
একে ত নোকরার জল আর হইল মেছ। 
সমুদ্র উচ্ছল, হয়ে প্রচণ্ড বহে ঢেউ ॥ 
কাণ্ডারে ইঙ্গিত করে থাকি মধুকরে । 
সপগু-ভিঙ্গ। ধান্ধিলেক লোহার জঙ্জিরে* ॥ 
তা দেখিয়া নারায়ণী রক্ত লোচনে । 
পবনের পুত্র দেবী ডাকাইয়! আনে ॥ 
দেবীর বচনে ক্রোধ হইল হম্ুমান । 
লোহার শিকল ধরি দিল এক টান ॥ 
ছয্খানি ভিঙগা! জলমগ্ন 
শিকল খণ্ড খণ্ড হইল বীরের পরশে । 
ছিন্্ ভিন্ন হইয়! ডিস! মোকরায়ে ভাসে ॥ 
পুনর্বার সগু-ডিঙ্গা কৈল একত্র । 
ঠেলাঠেলি করি ডুবায়ে ছয় মধুকর ॥ 
গীত 
বাপৈ বাপৈ কান্দে বাঙ্গাল ভাইয়া, রে। 
আর কি লইয়া যাইব পাটনেরে ॥ 
এড়িলু উজ্জানীর বাস সাধুর হইল সর্বনাশ 
পাইক সব সাচর দিক জলে। 
জলে ভাসে ধনের জন সাধু চমকিত মন 
ঢেউ পাইয়া উঠে গিয়া কুলে ॥ 


» প্রাপ্ত পাঠ--ক, ইপ্বল ; খ--শ্ুযুত্র উত্ভাল হইল। «গা, ঘ, ছ-্শিকলে। 
৬ শ্য-বাছিয়]। 


কমলে-কামিনী ৰ ইইউ 
রাগ মালশী 
শিব-বন্দন! 
গোৌরীনাথ লীল! তেরি বুঝন না যায়ে । ধু। 
দেবের দেব নাম ধর শ্মশানে বসতি কর 
কোন দেবের এমন ব্যবহার । 
কুবের সেবক যার সে পৈরে ভূজজ হার 
তপন্বীর এমন আচার ॥ 
হিমগিরি-সতা সতী সে তোক্ধা বরিল পতি 
তপ করিয়া চিরকাল । 
তাহা! জানি শরণ লইনলু* তুয়া পাদ-পদ্ম পাইল 
তে কারণে এ গতি আমার ॥ 
পয়ার 
সমুজর-পথে 
ছয় ভিজ! ডুবি থাকে মোকরার জলে । 
এক ডিঙ্গা বাহি যায়ে নগর সিংহলে ॥ 
মোকরা বাহিয়া যায়ে সাধুর নন্দন । 
গঙ্গাসাগরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
সঙ্গম বাহিয়া সাধু সিক্ধুতে প্রবেশে । 
তাহার মেলানে বাহে নক্ষত্র ১ উদ্দেশে ॥ 
তাহার মেলানে বাহে দ্াড়ে দিয়া! ভর ॥ 
কড়িয়াদহে উত্তরিল! এক মধুকর ॥ 


কড়ি-দহু 
যেন মাত্র কড়িয়ে ডিঙ্গার পাইল ভ্রাণ। 
ভাসিতে লাগিল্‌,শফরী মৎস্তের প্রমাণ ॥& 
কাগ্ডারেরে কহে সাধু মধুকরে থাকি । 
এমত শফরী মত্ম্র কভে! নাহি দেখি ॥ 


১» ছ--সিংহল। 
1৮--20758-ণ,, 


৯১৩১০ 


১ ক-্বারা । 
* ছ--জেজা। 


মঙ্গলচত্জীর গীত 


কর্ণধারে বোলে শুন সাধুর তনয়ে । 
কড়িয়াদহের কড়ি শফন্নী মত্ত নহে ॥ 
তাহা! দেখির়! সাধু করে নান! সন্ধি । 
লোহার বাড়ান, গাঙ্গে দিয়া কড়ি কৈল বন্দী ॥ 
কড়ি বন্দী করিয়া হরিষ সাগর । 
ত্বরাঁয়ে বাহিয় যায়ে শঙ্খদহের জল ॥ 
শঙ্-দহ 
যেন মাত্র শব্ঘে ডিঙ্গার পাইল স্াণ। 
ভাসিতে লাগিল কোরাল মতন্তের প্রমাথ ॥ 
তাহ] দেখিয়। সদাগরে কৈল নান! সন্ধি । 
লোহার জাল গাঙ্গে দিয়া শঙ্খ কৈল বন্দী ॥ 
জৌক-দহ 
শতঙ্ঘ বন্দী করিয়া থুইল সদাগর । 
তবরায়ে বাহিয়া বায় জৌকদহের জল ॥ 
যেন মাত্র জৌকে ডিঙ্গার পাইল স্ত্রাণ । 
ভামিতে লাগিল তাল গাছের প্রমাণ ॥ 
বুঢ়ন নামে কাগ্ডার বড়ি সদ্গুণ | 
জোকের মুখেতে ঢালি দিল ক্ষার চুন ॥ 
ক্ষার চুন পাইয়া জোক পাতালে পশিল । 
কাকড়াদহেতে ডিঙ্গা উপনীত হইল ॥ 
কাকড়।-দহু 
যেন মাত্র কাকড়ায়ে ডিঙ্গার পাইল প্রাণ । 
'ভাসিতে লাগিল বড় জন্তর প্রমাণ ॥ 
গেঞ্জা* মারিতে রে চাহিল কর্ণধার । 
হেনকালে কাকড়ায়ে তুলিল ছই দাড় ॥% 


২ খ, ছ- বুদ্ধি শতগুণ । 
5 এই ছুই পংক্কি খ,ছ। 


কমলে-কামিনী ১৮, 


বৃঢ়ন নামে কর্ণধার বুদ্ধিয়ে আগল। 
কাকড়ার মুখেতে দিল দগ্ধ হছাগর ॥ 

দগ্ধ ছাগল পাই কাকড়া ডিঙ্গা এড়ি দিল। 
মশাদহের জলে সাধু উপনীত হইল ॥ 


মশা-দগছ 
যেন মাত্র মশায়ে ডিঙ্গার পাইল ভ্রাণ। 
উড়িতে লাগিল যেন কৌতর প্রমাণ ॥ 
মধুকর নায়ে পাধু হানে ধুয়া-বাণ। 
সেই ঝাকে সদাগর পাইল পরিত্রাণ ॥ 
ধুঁয়া-বাণ পাইয়া মশা ডিঙ্গ ছাড়ি দিল । 
কালীদহে গিয়া ডিঙগা উপনীত হুইল ॥ 


কালীদহ 


যেন মাত্র কালীদহে গেল ধনপতি । 
কৈলাসে থাকিয়া তাহা জানিল পার্বতী ॥ 
কমল স্থজিলা মাতা কালীদহের জলে । 
আপনে কুমারী হইয়া! ধরে করিবরে ॥ 
তাহাত দেখিয়! সাধু কাগারেরে কহে । 
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে ॥ 


রাগ সহি 
ধনপতির কমলে-কামিনী-দর্শন 


কাগ্ডার দৃষ্টি কর কালীদহের পানি । 
বনসুতা-ক্ুত-দলে১ বসি নাবী অবহেলে 
গজরাজে গরাসে পদ্মিনী ॥ 


১ খ,খ্,৬,ছ; ক-বনহৃত! শতদলে। 


ব্৮ 


মঙ্গলচন্ত্রীর গীত 


নির্দবল গভীর জল তছ্ুপরি কমল" 
ভূজ-ভূী নাচে মধু. আশে । 

মুশালে ত বহে* ফণী অপুর্ব, হেন জানি" 
ক্র-কেতু বৈনে একু পাশে ॥ 

কমলেতে কমলিনী বসি রামা একাকিনী 
গজরাজ ধরে বাম করে। 

ক্ষপেকে উঠাইয়া পেলে ক্ষণে ধরে অবহেলে 


ক্ষণেকে আনমনে নিয়া ভরে ॥ 

জ্রিলোক জিনিয়া বামা জিনি রস্তা তিলোতম! 
পুর্ণ-যৌবন যোল-কলা । 

দেখিতে লাগয়ে ধন্দ রূপে তিরস্কার চন্দ 
দোষ এই বড়হি চঞ্চলা ॥ 


থনপতির কথায় কর্ণধারের অপ্রত্যয় ও 
মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার 
সাধু বোলে কাগার ভাষে এইত নৌকার পাশে 
কমলে কুমারী নাহি দেখি । 
যদি এমত কহ রাজ! পশ্চাতে পাইবা লজজা! 
.. পরিণামে আন্দারা নহি সাক্ষী ॥। 
সাধু বোলে কাগ্ডার ভাই এঁ আদন্ছি দেখিতে পাই 
বাম কুলে চাপাও নিয়া না । 
সাধুর বচন শুনি কর্ণধারে ভয় মানি 
গাইতরেরে বোলে বাহ বা ॥ 
জনমে জনমে যেন হুর্ণীব চরণ-ধন 
বিস্মরণ না হউক ঞমামার । 
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
করযোড়ে করে পরিহ্থার || 


» খ,ঘ, ও, ছু? ক-_বৈসে। 


কমলে-কামিনী ল্য 
পয়ার 
ধনপতির সিংহ্ল-গমন 


কর্ণধারের বাক্যে গাইতরে পাইল ভয়ে । 
কালীদহে বাহি ডিঙ্গা গেল সিংহালয়ে ॥ 
চাপাঁও চাপাও বলি ঘন পড়ে রা । 

নৌকা চাপান দিয়া কূলে তোলে গা ॥ 
কুলে উঠি পালঙ্সীতে বৈসে ষদাশাগর | 
রাজার কোটোয়াল আইল সাধুর গোচর ॥ 


কোটোয়ালে বোলে শুন সাধুর নন্দন । 
ত্বরায়ে চলহু তুক্ষি রাজ! দরশন ॥ 
কোটোয়ালের বাক্যে সাধু করিল গমন । 
ধারী বিস্কমানে গিয়৷ দিল দরশন ॥ 

বারী তৃষিল সাধু দিয়া গুয়া-পান । 
ত্বরায়ে চলিয়া! যায়ে নৃপ বিছ্বামান ॥ 
প্রণাম করয়ে সাধু নৃপতির তরে । 
করযোড় হইলেক রাজার গোচরে ॥ 
'কিবা নাম ধর সাধু কোন্‌ দেশে ঘর । 
'কি কারণে বাহি আইলা আমার সিংহল ॥ 


উজানী নগরে ঘর সাধু ধনপতি। 
বিক্রমকেশরী বাজ! গন্ধবণিক জাতি ॥ 
ভাগারে বাড়িল তার চামর-চন্দন । 

তে কারণে বাহি আইল তোমার পাটন ॥ 


পঞ্চপাত্রে বোলে ভিন্নদেশী সদাগর ৷ 
(কোন গাঙ্গ বাছি আইল! সিংহল নগর ॥ 


গজ মঙগজ্চণ্ডীর গীত 


ধনপতি-কর্তক কমলে-কাজিনী দেখাইবার পণগ্রহ্ণ" 
ধনপতি বোলে গুন সর্ব সন্ভাজন । 
কালিদহে দেখিলাম কমলের বন ॥ 
কমলের ফুলে ভর করিয়া পদ্ষিনী । 
গজরাজে সংহারয়ে ধরিয়া বাম পাঁণি ॥১ 


পঞ্পাত্রে বোলে ভিরদেশী সাগর । 
কমল দ্বেখাইব। বদি প্রতিজ্ঞ যে কর ॥ 


ধনপতি বোলে শুন পঞ্চপাত্রগণ ৷ 
দেখাইতে নারি যদি কমলের বন | 
মধুকরের বথ ধম লৈ যাইঅ ভাগারে । 
সত্য সত্য এই বাক্য শুন দগুধরে ॥ 
পাইক কাগ্ার ছারি যথ আছে নায়ে। 
কারাগার ঘরে বন্দী রাখিঅ ঘআন্দায়ে & 
আপন! নযনে যঙ্গি দেখ সুলক্ষণ । 
দণ্ড সহিত হার দক্ষিণ পাটন ॥ 

সাধুর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিয়া দগুধর | 
সাঞ্জিয়া চলিল রাজা কালীদনহ্ের জল ॥ 


কর্ণধাবরের সাক্ষ্যগ্রহণ 


ধনপতি বোলে রাজা তথা যাম বা কি। 
নৌকার কাগ্ডার আদ্দি করিয়াছি সাক্ষী ॥ 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিম্না ভবানী । 
কণধার আনি রাজা জিজ্ঞাসে আপনি ॥ 


রাগ ধানখী 


ছি সহি দগুধরে কাগ্ডারে কহে । 
তুক্ষিনি কমল দেখিল! কালীদহে & 


১» এই ছুই পঙ্ভি ব-তে নাই। 


ক্ষক্োশ্কামিন্বী কজ 


সাক্ষী নে পাপ গুৰিছ সন্ধাস্বে। 

মিথ্যা! সাক্ষী ছিলে পুরুষ অবধংপাতে মায়ে ॥ 
অধঃপাতে গিয়1 পুরুষ পচয়ে নরকে । 
ক্রিষির, দংশন পাপী পরিত্রাহছি ডাকে ॥ 
রোৌরব প্রধান নরক তাতে হয়ে বাস । 
রাত্রিদিন্ন পরিচয় মাহিক প্রকাশ ॥ 

উদ্ধার লাহ্িক তাতে ০কোটিকল্স-মুগে । 
দুতে প্রহার করে উঠিতে চাছে যবে ॥ 
আদ্দি শালব্াহ্‌ন রাজা আছে সদাগর । 
কাহারে শঙ্কা নাকি রহুত উদ্ধর ॥ 


কর্ণধারের প্রতিকূল সাক্ষ্য ও ধনপতির কারাবন্ধন 
কাগ্ারিয়া বোলে শুন সর্ব সভাজন । 
কমলে কুমারী আনি না দেখি নয়ন ॥ 
কমলে কুমারী রোলি ব্মান্গা কৈল সাক্ষী । 
আপন! নয়ানে কুমারী নাহি দেখি & 
কথায়ে কমল-কন্ত! আঙ্ি না দেখিল। 
নাহকে করিয়া আমারে সাক্ষী কৈল ॥ 


কোটোয়ালের তরে আজ্ঞা কৈল দণ্ডধর ৷ 
আঅখনে ছজিনিল আন্গি ধর সদাগর ॥ 

সাধু বন্দী করে কোটোয়াল নৃপতি আজ্ঞায়ে 
লোহার জিজিরে বান্ধে হাতে আর গলায়ে ॥ 
কাড়িয়া লইল সাধুর অঙের আভরণ। 
চৌষটি বন্ধনে সাধু করিল বন্ধন ॥ 

চম্ম্পাশে ধনপতি বাদ্ধি স্থানে স্থানে । 

দোমনী দারুকা তুলি দিলেক চরণে ॥* 


» ক--অমর । * থ, ঘ, ছ--লক্কোচ 
» এই চারি পঙ্ত্ি ক-তে নাই। 


হব 


মক্ষলচণ্ডীর গীত 


কারাগারে বন্দী রইল সাধুর নন্দন । 
উজানী লইয়া! কিছু শুনিবা কারণ ॥ 


রাগ করুণ 
খুলনার জাধ-ভক্ষণের ইচ্ছ! 


লহন দিদি ল নিবেদভ তুয়া পায়ে । 
সাধ খাইতে ইচ্ছা হইছে আন্দায়ে ॥ ধু । 
পাকা ছোলক পাম যদি । 
কামরাঙ্গা খাউ নিরবধি ॥ 
অখনে পাম পাকা বদরী । 
হেন ইচ্ছা বদনেতে পুরি ॥ 
দ্বিজ মাধবে বস গায়ে । 
সাধের শাক তুলিতে ছুবা যায়ে ॥ 


রাগ ভাটিয়ালী 
তুবলার শাকচক়ন 
যায়ে ছুবা শাক তুলিবারে । 
কানড়ি বান্ধিয়্! কেশ করিয়া ত নান! বেশ 
রাঙ্গল চোপড়ি লইয়া করে ॥ 
ভ্রমিয়া ত বাড়ী বাড়ী শাক তোলে ছবা চেড়ী 
চোপড়িতে থুইয়! ভাগে ভাগে । 


বাথুয়া তোলে চাপানোটি আপাঙ্গ তোলে খুটি খুটি 
পালঙ্গ আর বহু শাকে ॥ 


তেপাতিয়! বাসক+* পাতা ২, অপুর্ব অমৃতলতা! 
ডাইট আর নাটা চান্দি! 
মুলাস্ত কোচড়া দল কাকড়িয়। কড়ার মুল 


মিশালে তোলয়ে নাচিয়া ॥ 


খ, খ,ছ--বাস, বাশ। 


কমলে-কামিনী ₹ড 


বনপুই আর পুনর্নবা তেলাকুচি তোলে ছুবা 
তুলিয়া বেড়ায়ে নীচ গাছে। 

তোলে লাউ কুমড়ার ডোগ বাছিন্না মারয়ে পৌোক 
_ দিল নিয়া লহমার কাছে ॥ 


পয়ার 


লহনার রন্ধন 


ছুবলায়ে করি দিল যথ আসাদন। 
হরধিতে লহনায়ে করয়ে রন্ধন ॥ 
পাবক জ্বালায়ে রামা মনের হরিষে। 
শাক রন্ধন করি ওলায়ে বিশেষে ॥ 
নিরামিষ ব্যঞ্জন আর পিষ্টক রচিয়া । ' 
খুলনায়ে ভোজন করে হরবিত হুইয়! | 
ভোজন করিয়া ক্ষণেক বসিল খুলনা । 
উদরে জন্মিল রামার প্রসব-বেদনা ॥ 


রাগ মললার 
শ্রীমন্তের জন্যা 


সোনা দিদিলো কিনা ব্যথা জঙ্মিল উদরে । 
প্রসব-বেদনা মোর না সহে শরীরে ॥ 

উরু গুরুভার হইল ভাঙ্লিল কেঁকালি। 

ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা মোর জন্মিল তখনি ॥ 
সঘন কম্পিত অঙ্গ ঘর্্ম হইল গায়ে 
প্রসব-বেদন! মোর মরণ নিশ্চয়ে ॥ 
প্রাণনাথ আইলে কহিয় আন্গার সম্বাদ' 
পরলোকে এুড়ি যাই: প্রভু কৈলে শ্রাদ্ধ ।। 


3 খ, খ, ছ--তৃপ্তি হইব। 


কিউ মক্লচ তীর গীত 


খুললায় কাতর জানিয়৷ ভবামী। 
উজানী নগরে ছুর্গা গেলেন আপনি ॥ 
কন্ধাছে নুন্ব-গুরু মীনেতে বৈষে কুজ । 
চাপেতে বৈসয়ে সোম মঙ্কল-অন্ুজ ॥ 
মবকর সঙ্গে চান্দ পূর্ণ তেজোময় । 
শুভক্ষণে রামার যে জন্মিল তনয় 11১ 
কুমারে দেখিয়া যথ সাধুর রমণী । 
নাভিচ্ছেদ করাইল দিয়! জয়ধ্বনি ॥ 
ছয় দিনে করিলেক ষঠীরে পূজন | 
নৃত্যু-গীত আনন্দিত সাধুর ভূবন ॥* 
ছয় মাস আসিয়া হইল উপনীতি। 
অন্ন দিয়! পুত্রের নাম থুইল শ্রীপতি ॥ 
এক বরিখের যদি হইল কুমার । 
কনক অস্থিকা জন্মে নৃপতির ঘর ॥ 


১ ইহার পর খ-পুখিতে নিম্নলিখিত পঙ্ক্তিগুলি পাওয়1 যাঁয়__ 


মারায়ে আলম্যবুক্ত কৈল! খুলনারে। সেবক ছলিতে ছুর্গ! ছির লইল। কোলে ৮" 
নিদ্রান্গে পীড়িত দুর্গ ছেখি খুলনারে । অন্তর্ধান হইল! মাত! লইয়! কুমায়ে ॥ 
ক্ষেণেক বেয়াজে রাম! পাইল চেতন । শধ্যাতে না দেখে রা! আপন নন্দন ॥ 


কুষার ন। দেখি দ্ষাম। হছইল। বিশ্মিত। 
অস্থির হইরা রাম! জুড়িল ক্রন্দন। 
ব্রাহ্মণেরে হর্ণ দিয় পুনঃ কি হরিলু । 
জন্মাস্তরে কার কিন্া ফল কৈলু চুরি। 
কেনে বিড়ম্বনা বিধি করিল! আনায়ে । 
খুলনা অস্থির শোকে জানি নারারণী। 
গুজে দেখিয়া! রান! ক্রন্দন সহ্গলে। 


আকুল হইয়। রাম। চাহে চার ভিত ॥ 
দিয়। আমারে বিধি নিল! কি কারণ ॥ 
গুরুজনের শাপে নাকি পুত্র হারাইলু ॥ 
তে কারণে পুত্র মোর সেই নিল হরি ॥ 
€( অন্ )॥ 
খট্টার ওলানে ছুর্গা দিলা ছির আনি ॥ 
আনন্দ হইয়া পুত্র লইল কোলে॥ 


* দুর্গার ছুলনা-বিবন্ক পণ্ুক্িগুলি ছ-পুখিতে এইস্থানে আছে। কি উহার প্রথ 


করটি পঙ্ভি জন্য প্রকার ২ 
খুলন! ছলিতে দুর্গা ব্ঠীরপ ধরে । হ্বতে কহেন তার বসিয়। শিগয়ে ॥ 
উঠ উঠ খুলন! সত্বরে তোল গা। আষি ম্বপ্প কহি তোরে ব্তী দেবতা ॥ 
চণ্ডীপৃজ। কর তুমি না পুজ আমারে । তোর পুত্র খাবে চণ্ডী কি পুজিবি মোরে &. 
রঃ 


কমলে-কামিন' ২৩৫ 


ছই বরিখের শিশু হইল তখন 

তিন বরিখ আসি দিল দরশন ॥ 
চারি বরিখের হইল সদাগরের বালা । 
দিনে দিনে বাড়ে শিশু সহায় কমল! ॥ 
পঞ্চ বরিখের বালা! হইল বখন। 
কর্ণভেদ করাইল চূড়া-করণ ॥ 
খেলাইবারে যায়ে শিশু যথা শিশুগণ 
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি রচন ॥% 


*ঈ ইতি রবিবার রাত্রি পালা সফাপ্ত 


চতুর্দশ পালা 
উস্কে হবাজন্যত্লীভল। 
রাগ পাহির 
শ্রীমন্তের ছুরম্তপনাক্স নারীগণের অভিযোগ 


সাউধাইন ছিরা কেনে হইল এমন । 

ঘরে আসি শিশু মারে কেহ ঠেকাইতে নারে 
আর বোলে হছর্বাক্য বচন ॥ 

প্রভাত সময়ে গিয়া শিশুগণে ডাক দিয়! 
মাঠেতে পাতয়ে গিয়া মেলা ৷ 

দেখিলে পলাইয়া যায়ে কাররে না করে ভয়ে 
আযম বোলি ছাওত্ষাল মারে ঠেলা ॥ 

তোমার ছিরার তরে বাহির হইতে নারে 

. বুকে জড়াই বান্ধষে ত ছাওয়াল। 

ননীর পোতলী যেন উনাইয়! পড়ে তেন 
যেহেন শুইয়া! থাকে কাল ॥ 

খুলনাকে বোলে মাও ধরম তোমার পাঁও 
আন্দার ছিরারে না দিয়, গালি। 

'অখনে তার লাগ পাম তবে তার কথা কহম 
ঘরে আইলে আজি না দিমু এড়ি ॥ 

খুলনার বানী শুনি নারীগণে বোলে পুনি 
তজিয়া ত নিজ গৃহে যায়ে। 

দেবীর চরণ গণ্তি অন্য না লয়ে মতি 
দ্বিজ মাধবে বল গ্লান্ষে॥ 


» প্রাপ্ত পাঠ, ক--ভ । 


- শ্ীমস্তের বাল্যলীলা দুখ 
পয়ার 


খুলনা ও ভরীমজ্ত 
নারীগণে বিদায় দিম্স! খুলন! কামিনী । 
পুজ্ের সন্ধানে ব্রামা চলিল আপনি ॥ 
মায়েরে দেখিয়! ছিরা উঠিয়া! পলায়ে । 
ধাইয়! খুলন। তার লাগ নাহি পায়ে ॥ 
ধাইতে ধাইতে রামা তিতে শ্রমজলে । 
হাতের বাড়ি ভূমি এড়ি বৈসে তরুতলে ॥ 
মায়ে শ্রমযুক্ত দেখি ছিরার লাগে হু । 
কহিতে লাগিল ছির! দাণ্ডাইয়! সম্মুখ ॥ 
শ্রীয়স্তে বোলে দোষ নাহিক আমার । 
শিশুগণে বেড়ি মোরে মারিছে অপার ॥ 
শিশুগণে মারিয়াছে প্রজা আছে সাক্ষী । 
অনেক পুণ্যের ফলে এড়াইয়াছি আথি ॥ 
খুলনায়ে বোলে যর্দি তোর লাগ পাম । 
তবে সে এহাব্ব কথা তোর স্থানে কহম ॥ 
শ্ীয়মস্তে বোলে মণ্ত্যে হাতের পেলাও বাড়ি 
তবে, যে তোমার সমুখে আমিবারে পাবি ॥ 
ছুঃখিত হইল! রাম! পুত্রের যে বোলে । 
পেলহিয়া হাতের বাড়ি পুত্র লইলা কোলে ॥ 
গৃহে নিয় করাইল নান-ভোজন । 
ডাকিয়া! আনিল পণ্ডিত জনার্দন ॥ 
পণ্ডিত দেখিয়া রামা কহে স্ফুট ভাষে 
পড়াইয়া দেয় ছিরা করি দিলু দাসে ॥ 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবি ভগবতী । 
শুভক্ষণে খড়ি ধরি প্হে শ্ীীয়পতি ॥ 


৬৮ মজলচগ্তীর লীত 


রাগ স্ুহি 
জনার্দন পণ্ডিতের পাঠশালায় শ্রীমন্তের বিভ্ভারম্ত 

পড়েরে কুমার শ্রীয়পতি ৷ 

পুণ্য তিথি গুরুবারে কঠিনী লইয়! করে 
পুজ! করিয়৷ সরস্বতী ॥ 

“ক”-বর্গ যে পঞ্চাক্ষর লেখি দিল ক্ষিতি-তল 
প্রতি অক্ষর জানায়ে জনার্দন । 

চ-বর্থ ট-বর্গ ষথ পড়িলেক শ্রীয়মস্ত 
অন্তস্থয়ে প্রবেশিল মন ॥ 

ক্য ক্র কক আদি ক ম্ম অবধি 
রেফযুক্ত পড়ে যথ ফলা | 

ক্র ক্র আঙ্ক আস্ক অং পড়ে সিদ্ধি শেষে 
বানানে পারগ হইল বালা ॥ 

পুজা করি সরস্বতী আরম্ভ করিল পুথি 
জানিবারে সন্ধির প্রকার । 

স্থন্ত্র সন্ধি করিয়! সুসম পন্থেতে গিয়! 

শব্ধ সন্ধি জানিল অপার ॥ 

চগ্ডিকার ব্রত হেতু পড়িল সকল ধাতু 
দীপিকায়ে জানিল কারণ । 

যত্ব ণত্ব জ্ঞান হয়ে সংস্কতে কথা কহে 
পারগ হইল ব্যাকরণ ॥ 


পয়ার 
গ্রীমন্তের অপমান ও অভিমানে আত্মগোপন 
নিত্য নিত্য পড়েরে কুমার শ্রীয়পতি । 
হান্ট পরিহাস করে সখার সঙ্গতি ॥ 
ক্ষুধাতুর হৈছে বিপ্র করি উপবাস । 
শ্রীমস্তের হান্তে ক্রোধ করিল প্রকাশ ॥ 


শ্রীমন্তের বাল্যলীলা ৩ 


ক্রোধ আচ্ছাদিয়া বিপ্র শ্রীয়মস্তে কছে। 
আপনা না চিন তুন্ষি কাহার তনয়ে ॥ 
নম্র হইয়া শ্রীয়মস্ত কহে যুগপাশি। 

অল্প অপবাদে গুরু-মন্দ বোল কেনি ॥ 


ত্বিজবরে বোলে তোর মুখে নাহি লাজ! 
বাড়ীতে চলহ জারজ এথা নাহি কাজ ॥ 
শিশুরে জারজ বিপ্র বোলে বার বার। 
হাসিক্বা বিকল যথ পড়ুয়া! কুমার ॥ 

পুনর্ব্বার উত্তর না ষাইতে অধরে |, 

গৃহে গিয়! শুই রহিল শয়ান মন্দিরে ॥ 

হুবল। ডাকিয়া! তখন করিল যুকতিৎ । 

গৃহে কেনে নহি আইল কুমার শ্্রীয়পতি ॥ 
ছুবলায়ে বোলে রাম! ঘরে থাক তুক্ি। 
পণ্ডিতের বাড়ীতে গিয়া ছির! আনি আদ্গি ॥ 


এথ বোলি হুবলায়ে করিল গমন । 
পণ্ডিতের বাড়ীতে গিয়া! দিল দরশন ॥ 
ছবলায়ে বোলে দ্বিজ করি নিবেদন। 
ঘরেতে কেনে নাহি যায়ে সাধুর নন্দন ॥ 
দ্বিজবরে বোলে বেটা নহি চিন গা । 
কথা গিয়। মৈল ছির1 কেবা জানে তা ॥ 
ছ:খিত হইয়া ছুবা করিল গমন । 
খুলনার বিদ্যমানে দিল দরশন ॥ 
ভুবলায়ে বোলে শুন খুলনা যুবতী । 
পণ্ডিতের বাড়ী না পাইলুম শ্রীয়পতি ॥ 
কবরী আউলাইয়! রামার পড়ে পৃষ্ঠদেশে । 
মুকুত৷ গাথনি যেন চক্ষুর জলে ভাসে ॥ 


৯ এই ছুই পওক্তি ক-তে নাই। ৭ ঘ)থ,ছ--কহিছে যুবতী ১ ক--কহিছে রমলী। 
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মজলচণ্ডীর গীত 


বিষুণ্পদ 
তোমরা নি মোর যাদব দেখিয়া | 
চান্দ মুখের মধুর 'বাণী বাশীতে গুনিয়াছ 1 
ঘুমের আলসে রায় কালি কিছু নাহি খা 
সুই অন্ন না দিলুম যাচিয়া | 
সে লাগি বিদরে বুক না দেখিয়া চান্দমুখ 
আজ নিশি গৌয়াইলু কান্দিয়। ॥ 


অরুণ-উদয়-কালে গোধেন্থ লইয়া চলে 
লবনী খুজিল মায়ের আগে । 

মুই অভাগিনী শুনি উত্তর না দ্রিলুম পুনি, 
কোন দিকে গেলা যাছু রাগে ॥ 


পয়ার 
খুলন। কর্তৃক শ্রীমন্তের অনুসন্ধান 


নগরু বাজারে রাম করয়ে ক্রন্দন । 
যেই যেই খানে নিত্য খেলায়ে শিশুগণ ॥ 
ব্রাহ্মণী সইর বাড়ীত দিল দরশন । 
করযষোড় করিয়া করয়ে জিজ্ঞাসন ॥ 
খুলনায়ে বোলে সই করি নিবেদন। 

এই দিকে দেখিছ নি আমার নন্দন ॥ 


ব্রান্মণীয়ে বেলে আঙ্গি নিজ গৃহে থাকি । 
এই দ্িগে তোক্গার তনয় নাহি দেখি ॥ 
এথা পাড়া পড়শীর়ে' লহনারে কহে । 
কথাকারে গেল তে।ন্গার সতিনী-তনয়ে ॥ 
লহনায়ে বোলে তোর লজ্জা নাহি গায়ে । 
কথা গিয়া! টগর চিবা কেরা জান আদিয 1৮ 


জীমস্তের বাল্যলীল। ২৪১ 


লন! ও শ্রী মক্ত 
লহুনায়ে যথ বোলে থাকিয় বাহিরে ॥ 
শ্রীয়মন্তে রহি শুনে শয়ন-মন্দিরে ॥ 
বাহির হইল সাধু করে ঝারি লইয়া ৷ 
সৃত্যুকল্প হইল রাম! ছিরারে দেখিয়া ॥ 
অধোমুখে লহনায়ে করিল গমন । 
খুলনার বিদ্যামানে দিল দরশন ॥ 
খুলন! দেখিয়া বোলে তর্জন বচন। 
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি রচন ॥ 


রাগ সহি 
খুলনাকে লহনার ভণসন। 
রাম! লজ্জারে তিলেক নাহি ভয়ে । 


লম্পট-নগর মাঝে আসিয়াছ কোন কাজে 
চাহি বেড়াঅ আপন তনয়ে | 

বসন নাহিক গায়ে ছই দ্িকে লোকে চাহে 
লম্পটে লম্পটে ঠারাঠারি । 

বাড়ীর কাছে রাঘবদত্ত শুনিলে টুটিব মর্ত্য 
ভ্রমি বেড়াঅ নগর ভিতরি ॥ 

সাধুরে নাহিক বাস কৈলে সাধুর সর্বনাশ 
লজ্জারে দিলা তিলাঞ্জলি । 

পুত্রেরে থুইয়। ঘরে ভ্রম যুব শরীরে 
অতএব হম্ভিনী তোরে বোলি ॥ 

বিষুণপদ 


তোমরা মোরে না বলিয় আর । 
রাখিতে নারিলু কুলবধূর আচার ॥ 
ব্রজকুলে জনমিয়! কলক্ষিনী হৈলু। 
জীবন থাকিতে মুই সবার আগে মইলু॥ 
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মক্গলচণ্ডীর গীত 
পয়ার 


খুলনায়ে বোলে দিদি করো নিবেদন । 
কথায়ে দেখিলা তুন্ি এ চান্দ-বদন ॥ 
গঞঙ্জন! ছাড়িয়া দিদি লক্ষ লাথি মার । 
দাসী করি রাখ ঘরে দিয়াত কুমার ॥ 


লহনায়ে বোলে শুন খুলনা যুবতী । 
শয়ন-মন্দিরে শুইয়! আছে শ্রীয়পতি ॥ 
কেশ নাহি বান্ধে রাম! নাহি চাহে বাটে । 
মন্দিরে প্রবেশ করে ঠেলিম়। কপাটে ॥ 
খষ্টার উপরে ছিরা আছে নিদ্রা ভোলে ৷ 
খুলনা আসিয়! তখন পুত্র লইল কোলে ॥ 
মায়ের কোলেত ছির1 পাইল চেতন । 
এড়হ জননী মোরে বোলে ঘন ঘন ॥ 
থুলনায়ে বোলে ছিরা কহিয়ে তোমারে । 
কেবা কি কহিছে পুত্র কহিবা আন্গারে ॥ 
হৃদয়ে কপট থুইয়া যদি মোরে কহু। 
তিন দিবসের ভিতর মায়ের মাথা খাও ॥ 


শ্রীমন্ত-কর্তৃক খুলনার নিকট পিতার পরিচয়-প্রার্থন! 


শ্রীয়মস্তে বোলে মাও কহি যুগপাণি। 
কে আন্দার জনক সত্য কহত জননী ॥ 
শিরেত সিন্দুর শোভে নয়ানে কজজল । 
শ্রুতিমূলে ধর দ্বুহে রতন কুগুল ॥ 
বাম করে শঙ্খ ধর অঙ্গুলে অনুরী। 
দক্ষিণ করেত ধর স্বর্ণ বাছুটি ॥ 
নখের কিরণে ধর সুরঙগ আলতা! ৷ 
সধবা আক্কৃতি ধর যদি নাহি পিতা ॥ 


শীমস্তের বাল্যলীলা 


পণ্ডিতের বচনে বহুল পাইলু লাজ । 
বিমুখ হুইয়। বিপ্রে বোলয়ে জারজ ॥ 
আমা অপমানে হাসে সঙ্গের যথ ভাই । 
লাজে অধোমুত্ী হইয়! নিরখিয়! চাহি ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হয়! শোভে ॥ 
রাগ পঠমঞ্জরী 
শুন পুত্র শ্রীয়মস্ত আমার বচন । 
উজানী নগরে তোমার জনকেরে 
নাহি চিনে বা কোন জন ॥ 
তান নাম ধনপতি উজানী নগরে স্থিতি 
ভালে ভালে জানে মহাশয়ে ৷ 
কেমন মুড় জনে পুরীষ খাইয়া মনে 
জারজ বলিয়া তোরে কহে ॥ 
উজানী নগরে ভবে জিজ্ঞাস! করয়ে সবে 
যেমত বিখ্যাত তোর বাপ । 
যদ্দি বা প্রত্যয় নাহ রাজার ঠাই জিজ্ঞাসি চাহ 
পরিহর মনের সম্ভাপ ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে তরিতে সংসার ধন্ধে 
হৃদয়ে ভাবিয়া মহেশ্বরী ৷ 
পুত্রের বচন শুনি ছুঃখিত কামিনী 
আনি দিল পত্র অসুরী ॥ 


নাইয়র রে মোর হেন সাধ করে । 
বুকের মাঝে বুক চিরি থুইমু তোমারে ॥ 
ব্রহ্গাণড গোলোকপতি নাম জ্ীহরি ॥ 
সত্ব সজঃ তমঃ তিন গুণে অধিকারী ॥ 


২5৪ ম্ঙ্গলচণ্ডীর গীত 


গঙ্জা যার পদরেণু হর শিরে ধরি । 
হেন হরি না ভজিয়! হুঃখ পাইয্সা মরি ॥ 


পয়ার 


শ্রীমস্ত-কর্তক ধনপতির পত্রপাঠ ও 
সিংহুল-গমনের অভিলাষ 

পত্রখান মেলিয়! ধরয়ে বাম করে । 
অনিমিখ হইয়! পড়ে অক্ষরে অক্ষরে ॥ 
উজানী নগর ঘর নাম ধনপতি । 
লহনা খুলন! তান এ ছুই যুবতী ॥ 
যখনে খুলনা পঞ্চ মাস গর্ভ ধরে । 
ভূপতির আজ্ঞায়ে যাই নগর সিংহলে ॥ 
যি কন্তা হয়ে আসি ন্ধপে তিলোভ্তম1 ৷ 
বাপের সত্য পালি নাম থুইয় সত্যভাম ॥ 
যর্দি আসি হয়ে মোর কুলের নন্দন । 
শ্রীয়মস্ত নাম থুইয় করি শুভক্ষণ ॥ 
পণ্ডিতের ঠাই তারে, পহ্াইয় অপার । 
পাঁটনে পাঠাইয় জানি বিলম্ব আমার ॥ 


পতিিয়া ত পত্রথান বান্ধিলেক মাথে । 
এইত পিতার আজ্ঞা সিংহলে যাইতে ॥ 
শ্রীয়মন্তে বোলে মাও ক্রি নিবেদন । 
এইত পিতার আজ্ঞা যাইতে পাটন ॥ 
পতি ছাড়ি গতি নাই স্ত্রীধর্্ম হৈয়া 
হেন পতি নষ্টকর আমারে রাখিয়া ॥ 
যেন মাত্র কৈল সাধু বচন প্রকাশ । 
খুলনার যুণ্ডে ভাঙ্গি পড়িল আকাশ ॥ 


ঠ খ-সবহি। 


শ্রীস্তের বাল্যলীল! ২৪৫ 


সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়! শোভে ॥ 


পন্ষার 


না বোল না বোল পুত্র এমন বচন। 
খুলন! জীয়তে তুন্ি না যাইয় পাটন ॥ 
তোর বাপের বিলম্ব দেখি নগর সিংহলে । 
ভাবিতে চিন্তিতে মোর পাঞ্জর বিন্ধে ঘুণে ॥ 
আর যদি যাঅ তুদ্দি নগর সিংহলে । 
কাটারে করিমু ভর ঝাম্প দিমু জলে ॥ 
আনল খাইয়া মুই হইমু নিঃশঙ্ক । 

মাতৃ বধিয়া তোর রহিব কলঙ্ক ॥ 

চিরিয়া চাহিমু মুই কি আছে কপালে । 
শরীর ছাড়িমু গিয়া ভ্রমরার জলে ॥, 


» ইছার পরে খ.পুথিতে রায় অনন্তের ভণিতাবুক্ত নিম্লিখিত পঙ্গটি আছে £- 

যাছু বাছ। বনে যায়ে পন্থের দিগে মাত্র চাছে 
পস্থ নিরক্ষিয়। খাকি ॥ 

অভার্গিনী মায়ের মন কবে হবে নিবারণ 
যদি বাছুর চাল্দ-মুখ দেখি ॥ 

দারুণ কংসের চর দূত ফিরে নিরস্তর 
ফিরে দূত মায়াব্ধপ ধরি । 

মায়েরে অনাথ করি যাছুরে লই যাইব ধরি 
যাছুর শোকে মরিব জননী ॥ 

ভীদাম দাম ওরে বাছা বলরাম 
সঙ্গে নবনী কিছু দিব। 

রায় অনন্তের বানী শুনলে। যশোদ| রাণী 
মনছুঃখ ন। ভাবিয় আর। 

ব্রজ বালকের সঙ্গে খেলে বাছ মনোরঙ্গে 
হেরি দেখ এ চানদ-বদন ॥ 


২৪৬ মজলচণ্ডতীর লীত 
পয়ার 
দেবীর আভ্ভায় বিশ্বকর্দীর সপ্ত ডিজা নির্মাপ 


পদ্মাবতী বোলে শুন জগতের মা । 
পাটনে যাইতে চাহে ধনপতির বাল। ॥ 
দেবী বোলে বিশ্বকন্মী লও গুয়া-পান । 
শ্রীয়মস্তের সগু-ডিঙল! করহ নিম্মাণ ॥ 
আরতি পাইয়া হৈল বিশাইর গমন । 
সঙ্গতি চলিল তান পবননন্দন ॥ 
ভ্রমরার ঘাটে গিয়া দিল দরশন । 
কান্ঠ বহিয়। আনে যথ ক্ষেত্রগণ ॥ 
প্রথমেত স্তর ধরিল বিশ্বস্তর । 
সপ্ত-ডিঙ্গার নারাচ পাতিল থরে থর ॥ 
ছাটিয়। পাটিয়া তাহে লাগাইল পাট । 
গুড়া বচিয়। তাহে রচিল কপাট ॥ 
রৈ-ঘর রচিয়! তখন বান্ধে নল নীল । 
রত্বে কাঞ্চনে গুঢ়া হানে স্বর্ণ খিল ॥ 
মধ্যে তুলিয়। দিল দোলের যে গাছ। 
আগ জোয়ারে তুলি দিল করি নানা সাজ ॥ 
রচিয়া ত সগু-ডিঙ্গা ভাসাইল জলে । 
তখন কহিল গিয়! হুর্গীর গোচরে ॥ 
ভিঙ্রা নির্মাণ হইছে কর অবধান । 
বিসাইকে দিলেন হুর্গা বন্ত্-আভরণ ॥ 
বিভাবরী অজ্তড গেল উদিত দিবাকর । 
চৈতন্য পাইয়া উঠে শ্রীমস্ত সদাগর ॥ 


সজ্জিত অপ্ড-ভিজঙ্গা-দর্শনে বিল্মক্ 


হাতে স্বারি করি যাইতে বাড়ীর নিকটে | 
সাজনে সপ্ত-ডিঙ্গা দেখে ভ্রমরার ঘাটে ॥ 


শ্ীমস্তের বাল্যলীল! ২৪৭ 


তরাতন্বি করি সাধু বোলে মাও মাও । 
ভ্রমরার ঘাটে আইল কার সশ্ত-নাও ॥ 
হর্রধষিত হইল রামা পুন্রের যে বোলে । 
পুত্র সহিতে গেল ভ্রমরার জলে ॥ 
নৌক। নিরথক্সে রাম দাগাইয়া তটে । 
পাইক কাগার কিছু না ছেখে নিকটে ॥ 
মনিষ্ত না দেখে তবে খুলন! কামিনী । 
হেনকালে আকাশে হৈল দৈববাণী ॥ 


0দবীর আকাশ-ব।লী 


চণ্ডিকায়ে বোলে শুন খুলন। ধর্মের বি । 
বিসাইর গঠন নৌক1 মনে ভাব কি ॥ 
সভ্ভরে পাঠাঅ ছিবরা বাউক সিংহলে ॥ 
নিব্বিদ্ধে তাহারে আন্ষি আনি দিমু ঘরে ॥ 
আপনা শ্রবণে শুনে সাধুর নন্দন | 

বিদায় হইতে গেল রাজার সদন ॥ 


বাগ মলার 
বাজার নিকট শ্তীমক্ভতের ৫মলান্ি 
০মলানি মাগম ব্রাজা তভোক্ষার চরণে । 
পিতৃ-অনুসারে যাইসু দক্ষিণ পানে ॥ 
জননী বিমাতা। থুইয়। যাইমু তুর দেশে ॥ 
দুহিত1 সমান পালন করিবা বিশেষে ॥ 
যথ কিছু আছে মোর ধনের ভাশার । 
ব্রাখিয় মনিষ্য ভাল দিয়! আপনার ॥ 
ভূপতি তোলেন শুন সাধুর নন্দন । 
এ উগ্র হও তকন যাইতে পাটন ॥ 
নিজ গৃহে বহু সাধু বচন আমার । 
আজু কালু ভিতরে পিতা আসিব তোক্ষার ॥ 


২৪৮ 


৯ ছ-_মাধু। 


মঙ্গলচণ্তীর গীত 


যুগপাণি সাগরে নৃপস্থানে কহছে। 

এ কথা কহিতে গোসাঞ্ছি তোমার ধর্শ নহে ॥ 
দুর দেশে রহিল পিতা চির পরবাসে । 

ইহাতে হাসিব লোকে আঙ্গি রহিলে দেশে ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে । 

কমলে ভ্রমর মধু অবিরত খায়ে ॥ 


বিষুণ্পদ 
বাণিজ্য ভেল মোর গোবিন্দের নাম । 
ভাবহু পরম পদ বৈস একু ঠাম ॥ 
আরের বাণিজ্য লভঙ্গ সুপারি । 
আন্গার বাণিজ্যে ভাই বোল হরি হরি ॥ 
নয়ান তরাজু বয়ান পসারী । 
হরি জিউ নাম তোলায়ে ফিরি ফিরি ॥ 
বাণিজ্যের লাগিয়া দ্বারকাতে যাম। 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পল্প চামর ঢুলাম ॥ 
কহে কবীরা, গোবিন্দ মোর সাথী । 
আসিতে যাইতে ন! পুছে জগতী ॥ 


পয়ার 
নদিংহল-যাত্রার আক্োজন 


সাধুর গমন রাজ! নিশ্চয়ে জানিয়া । 
বিদায় দিলেন তানে বহু রত্ব দিয়া 
নৃপস্থানে বিদায় হইল সাধুর তনয়ে | 
পাটনের সজ্জ! সাধু সব তোলে নায়ে ॥ 
সোনা রূপা লোহা সীসা রাঙ্গা কাপড়*। 
তাম৷ পিত্তল তোলে চামর গঙ্গার জল ॥ 
* খ, ছ_আওত জাওত। 


ও খ-্-রাঙ্গল পাথর ; ছ--ব্রাঙ্গ অপার। 


শ্রীমস্তের বাল্যলীলা ২৪৯ 


বহুবিধ বস্ত্র লৈল বস্থা বস্থা বান্ধি | 
ধাতুন্রব্য লইল সাধু নাহিক অবধি ॥ 
তৈল মধু লয়ে সাধু মাইট ভরিয়! । 
ষণ্মোহন ঘ্বত লইল নায়ে ভর! দিয় ॥ 
জাঠি ঝগড়া শেল, অস্ত্র নামে যে। 
আজ্ঞা কৈল দার €গাল! নৌকায়ে তুলি দে ॥ 
সপ্ত লক্ষ তঙ্কা তোলে ডিঙ্গার উপর । 
পাইক কাগ্ডাঁর তোলে যাইতে সিংহল ॥ 
এথায়ে শুনিল তবে খুলন! রমণী । 

ন্নান করিয়া পুজ1 করয়ে ভবানী ॥ 
অঙ্জশুচি হইয়। রাম করয়ে দেবাচ্চা ৷ 
সাক্ষাতে হইল ত।নে দেবী দশভূজা ॥ 
তর্গী দেখিয়া রাম করিল প্রণাম । 

উঠ উঠ বোলে মাতা লইয়' তান নাম ॥ 
দেবী বোলে শুনহ খুলন! ধর্মের ঝি | 
পাঁটনে ষ।ইতে ছিরা তোমার দায় কি ॥ 


শ্রীমন্ত-কর্তৃক €দবীর অষ্ট-দুর্বব। শিরে ধারণ 


হের ধর অষ্ট-দূর্ববা মোর স্থানে ০নঅ । 
আপনে বুঝাইয়! তুন্দি ছিরা স্থানে দেঅ ॥ 
যখনে দেখয়ে জিরা বিপদ অপারে । 

এহা শিরে করি স্মরণ করিব আমারে ॥ 
যখনে আমারে স্মরণ করিব শ্রীয়পতি | 
কৈলাস ছাড়িয় তখন হইব উপনীতি ॥ 
সত্য সত্য কহি আঁমি সত্য বচন । 

এ বোলিয়া মহামায়া হইল) অস্তদ্ধান ॥ 


5 ঘ-_শিল। কামান তোঙ্োো। 


৫৩ 


মঙ্গলচও্ীর গীত 


দেবী অস্তদ্ধানে পুজা! কল সঙ্কলন+ । 
পুত্র বুঝ্ধাইতে রাম করিল! গমন ॥ 
অষ্ট-দূর্ববা তুল দিয় বুঝাইয়! বোলে । 
বিপদে ভাবিয় হুর্গী এহ! লইয়া! শিরে ॥ 
ছর্গীর প্রসাদ সাধু পাঁয়ে মায়ের আগে । 
পরম আনন্দে বান্ধে মাথার যে পাগে ॥ 
সারদার চব্রণে সরোজ-মধু-লে।ভে । 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়। শোভে ॥ 


লাগ কন 
খুলনার উপদেশ 


রাম! পুত্রে বুঝায়ে বিধিমতে । 

লইতে পিতার সন্ধান ভ্রমিবা যে নানা স্থান 
খুলনা কাণগ্ডার লইয়া সাথে ॥ 

উত্তরিয়৷ পাটন ভেটিয় রাজন 
সম্ভাষা করিয়া! ক্ষিতিপতি | 

পাত্র মিত্র বন্ধু" ভাগে ঈাড়াইয় সভার আগে 
তবে সে বাসরে করিয় স্থিতি ॥ 

সিংহলে পদ্মিনী আছে আসিব তোমার কাছে 
বুঝিবারে প্রকৃতি তোমার । 

করিয়া যে সবিনয় পাঠাইয় নিজালক্স 
মাতৃভাবে করিয় ব্যবহার ॥ 

লাগল পাইলে তাত বুগল করিয় হাত 
আগে জিজ্ঞাসিয় পরিচয় | 

বাপ-পিতামহের নাম এ বসতি কেমন গ্রাম 
তবে তানে এই পত্র দিয় ॥। 


খ-্্লহনান £ ছ-- সমাপন । ২ খ, ঘ--বাস। 


জীমস্তের বাল্যলীলা ২৫১ 


মনে বড় পাইয়া! তাপ কারবরে বোলয়ে বাপ 
মজাইবা মোর জাতিকুল । 

ছুর্গী হইছে বাদী বাম নক্ষান বদি 
চিহ্ন দক্ষিণ পদ স্থুল 1 

জনমে জনমে যেন ছর্গার চরণ-ধন 
বিস্মরণ না হউক আমার । 

দ্বিজ মাধবে বোলে দেবী-পদ-কমলে 


করযোড়ে করো পরিহার ॥। 


বিষুণপদ 


রহাঅ রহাঅ নদীয়ার লোক 

বৈরাগে চলজিল দ্বিজমণি । 
কেমতে ধরাইব প্রাণ শচী ঠাকুরাণী ॥ 
আগম পুরাণ পোথা লইয়! বাম করে । 
করঙ্গ বান্ধিল গোরা কটির উপরে ॥ 
নিজ পুর হোতে গোরা নদীতীরে যাকে । 
আউলাইয্া মাথার কেশ শচী পাছে ধায়ে 1॥ 


পয়ার 
দৈবজ্ঞের অন্ুকুল গণনা ও শ্রীমন্তের যাত্র। 


শুভন্ষণে যাত্রা করিতে সদাগর । 

দৈবজ্ঞ ডাকিয়া আনে লগ্ন করিবার ॥ 
সেই ক্ষণে নিজ ভৃত্য করিল গমন । 

রমাই নামে জ্যোতিষী আনিল তখন ॥ 
শুভক্ষণে রম।ই খড়িতে দিল রেখ । 

তিন যাত্রা! গণিয়া পাইল পরতেক ॥ 
আকাশের কাক যখন ভূমিতে নহি পড়ে । 
হেনহি সময়ে ঈশ্বর মহাদেব লড়ে ॥ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


ছই দণ্ড উদ্দিল যাত্রা করিবারে পাই । 
রাজা মারিয়। ভাই রাজ্যপাট লই ॥ 
তিন দণ্ড উদ্দিল যাত্রা! করিবারে চাহি । 
রাজা না হইলে হয়ে রাজার জামাই ॥ 
যাত্রা করি দিয়া দৈবজ্ঞ ঘরে যায়ে । 

বস্ত্র আভরণ দিয়। তুষিলেক তায়ে ॥ 
শুভক্ষণে শ্রীয়মস্ত যাত্রা করিল । 

মা ও সৎমায়ের সাধু চরণ বন্দিল ॥ 
যাত্রা করি বাহির হইতে সদাগর । 
নগরে উঠিতে দেখে মত্ত করিবর 1। 
পাটনে যাইতে সাধু দিব্য বিপ্র দেখে । 
সীমস্তিনীগণ দেখে পুর্ণ-ঘট কাখে || 
পাটনে চলিয়া ষায়ে সদাগরের বালা । 
নগরে উঠিতে মালী যোগায়ে পুষ্পের মালা! ॥ 
চলিয়া যাইতে সাধু ভ্রমরার ঘাটে । 
গাভী প্রসবে বৎস দেখয়ে নিকটে ॥ 
দধি ভুগ্ধ স্বৃত লইয়়! ডাকে চারিভিতে | 
সছ্চ-মাংস দেখে সাধু নৌকায়ে চড়িতে |) 
যেন মাত্র নৌকায়ে উঠিল শ্রীয়পতি । 
অবনী লোটাইয়া কান্দে খুলন৷ যুবতী ॥৷ 


রাগ করুণ 
নদীতীরে খুলনার ৫খদ 


কান্দে পাম! ভাবিয়া আকুল । 
হাতির পুত্র ছির। *  পাঁটনেত বায়ে 
মায়ের হৃদয়ে হানি শূল ॥। 


» থ,ঘ; ক, ছ-.কনক ঘঅগ্রলি ধন দ্িলেক তাহারে | 


্ীমস্তের বালাযলীলা ২৫৩ 


বণিকের সোনা-মাষ। দরিদ্রে করয়ে আশা 
অন্ধের হাতের যেন লড়ি। 
যেখানে সেখানে যাই এড়িলে প্রত্যয় নাই 


হেন পুত্র ছাড়ে মায়ের ১ বাড়ী ॥ 

কারে বা বোলিমু বাত ডাকিয়৷ খাবাইমু ভাত 
কারে বা ক্ষীরের নাড়ু দিমু । 

বিদরে মায়ের হিয়া! পাসরিমু কি দেখিয়। 
ঘরে গিয়। কার মুখ চাহিমু 

ছুই আখি অনিবার বহুয়ে যে জলধার 
কুস্তল আউলাইয়া পড়ে পৃষ্ঠে । 

অনিমিখ হইয়া আখি নায়রা নিরখে সতী 
দাগডাইয়! ভ্রমরার তটে ॥ 


এ বোলি খুলন৷ রামা ভাবিয়৷ অক্ষেমাত 
লোটাইয়! কান্দে ক্ষিতি | 
দ্বিজ মাঁধবে ভণে দশভুজা দরশনে 


নায়রা মেলিল শ্রীয়পতি || 


পয়ার 


শ্রীয়মস্তে বোলে কাগ্ডার শুনরে রচন। 
কথ বা সহিব আন্দি মায়ের ক্রন্দন ॥ 
না কান্দি জননী গে! শ্রীয়মন্তে বোলে । 
লহনা আসিয়া তানে লইয়া! গেল ঘরে ॥ 
সপগ্-ডিজার,নিংহল-বাত্র। 
জয়ধ্বনি দরিয়া রে হরিষ সদাগর । 
প্রথমে মেলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর ॥ 


১ খু, ঘ-মযোর। ২ ছ-্নিরথি খাকি। 
৩ গ্ব ছ--মনে ভাবি অক্ষেম। ; ঘ--এ বোলি খুলন। মাও বুকেত মারিয়া ঘাও । 


মঙ্গলচণ্ডীর গাত 


পাটন-পাগল ডিঙ্গা মেলিল, ছুয়াজে । 
তাহার উপরে সাধুর নানা বাছা বাজে 
তৃতীয়ে মেলিল ভিজা নক্ষত্র উজ্জ্বল । 
যাহার ধনেতে সাধু করে ঠাকুরাল ॥ 
চতুর্থে মেলিল ভিঙ্গ। বরুণ-গ্রসাদ । 
যাহার কারণে সাধু না গণে প্রমাদ ॥ 
পঞ্চমে মমেলিল ডভিঙ্গ! বাধুমগুল ৷ 
পবনের গতি চলে অতি খরতর ॥ 
ষন্ঠে মেলিল ডিঙ্গ নামে গুয়ারেখী ॥ 
সর্ব ডিঙ্গার অধিক মালুম যারে দেখি ॥ 
উদ্দয়-তারা ডিঙ্গা মেলে তারা যেন ছুটে । 
তাহার সমান কোন ডিচ্গা নাহি আটে ॥ 
রৈ-ঘরে থাকিয়া সাধু বোলে বাহ বা । 
ত্বরায়ে গাবর সবে ডিঙ্গায়ে তোলে গ!। ॥ 
সপ্ত-ডিঙ্গার সপ্ত নাম মেলিল সদাগর । 
সারি গাইয়। গাবরে ঈাড়েত দিল ভর ॥ 
নদীপাথে 
রৈ-ঘরে থাকিয়! সাধু বোলে বাহ ব1। 
ত্বরায়ে বাহিয়। যায়ে গাঙ্গ ভ্রমর ॥ 
মুনির ঘাট মেলানে যে বাহিল তখনি । 
স্বরায়ে বাহিক়া চলে ইচছানীর পানি ॥ 
ছিলিমপুর কাছিমপ্ুুর বাহিয়া ত যায়ে । 
মঙ্গলকোট বাহিসক্ষা চামরী গা পায়ে ॥ 
ইন্ছাণী-স্বরূপা বাহে সাধু ছিয়া ত্বরা | 
তাহার মেলানে ডিঙ্গা হয়ে কুমুদপুরা ॥ 
তাহার মেলানে ভিঙ্গা যাক্সে নগর-দ্বীপ । 
ললিতপ্ুর বাহি চলে আউর্গল সরিফ 11, 


৯ এই পতি ছইটি পুর্ব ধনপতির সিংহল-বাআ1-বর্ণনায় নাই । 


শ্ীমস্তের বাল্যলীল! ২৫৫ 


গাঁবর সবে সারি গায়ে শুনিতে অন্চপাম । 
গহরপুর বাহি ডিঙ্গ! গেল সপ্তগ্রাম ॥ 
ত্রিপিনীর ঘাটে নিক ছাপাইল না। 
নৌক। ছাপান দিয়া কূলে তোলে গা ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে ॥ 

দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া! শোভে 1 


ঞ* ইতি সোমবার সকাল পাল সমাগু। 


পঞ্চদশ পাল! 


আীম্মজ্ঞে অ্ণান্ন 
. বাগ মালশী 


গা -বন্দন। 


জয় দেবী গঙ্গে পূতিত-পাবনী গো ম৷ 
তুয়৷ পদ-পঙ্কজ লাগো। 

লোটাইয়। ক্ষিতি পরে পরলোক তরিবারে 
যুগপাণি মুক্তি দেহ মাগো ॥ 

দিয়া তোন্ষার অন্ধু পুজা করম শল্তু 
এই বড় মনে অভিলাষ ৷ 

মুগ্চি বড় পাপমতি তুয়া বিনে নাই গতি 
মনে বড় পাইয়াছে ত্রাস ॥ 

তুয়! জলে লীন, হুই ভাসিয়া ত আসি যাই 
কাক-শুগালে মাংস খায়ে। 


মীন হইয়! জলে বেড়াম মুই কুতুহলে 
এই ইচ্ছা বড়হি আমায়ে ॥ 

তুক্সা যুগল চরণ দেখম মুই অন্ুখন 
করহ নিবাস তুয়। তটে। 

ভুয়া বিন! অন্য দেশে গোৌয়াইয়। রাজবেশেত 
তাহা মোর মনে নাহি আটে ॥ 

দেবীপদ-কমল- যুগল অতি সুন্দর 
ভ্রমর হইয়! মধু গন্ধে । 

মাধবানন্দের মন « তয়! রসে অনুক্ষণ 


রহু পড়ি তুয়া পদ বন্ধে ॥$ 


১» খ, ঘ--শব। ২ খঃ ক- শব রৈহ। তুয়। তীরে? 
এ ক, ঘ-পরম হাখে। ৬ থা? * 


শ্রীমস্তের মশান ২৫৭ 
পম়্ার 


আমার নাকি এমন দিন হবে । 
এই পাপ তন্ুখানি গঙ্গাতে মজ্জাইয়া 
হন্সিবোল বোলিতে প্রাণ যাবে ॥ ধু ॥ 
নান তর্পণ তথা কৈল সদাগর । 
কূলেত উঠিয়া পুজে দেব গঙ্গাধর ॥ 
হাঙ্জাতীরের জনপদ 
ত্রা্মণেরে স্বর্ণ দিয়! সাধু উঠে নায়। 
মহানন্দে সদাগর গঙ্গা বাহি যায় ॥ 
ত্বরায়ে বাহিয়া যায়ে গোরিয়া রাজার পাট । 
তাহার মেলানে ডিঙ্গা যায়ে কুমার হাট ॥ 
তাহার মেলানে বাহে পাইকে দিয়! সাড়া ॥ 
ত্বরাম়্ে বাহিয়া ডিঙ্গা যায়ে পাইকপাড়া ॥ 
মুলুয়া-যোড়ের মেলান বাহিল তখনি । 
ত্বরায়ে বাহিয়! যায়ে দিয় গঙ্গার পানি ॥ 
নিমাই দত্তের” ঘাটে গেল সাধুর নন্দন । 
নিমের গাছে ওড় পুষ্প অপুর্ব লক্ষণণ ॥ 
সেই বাঁক বাহে সাধু দাড়ে দিয়া ভর । 
চাম্পানৎ বাহিয়া সাধু গেল ভূরীশ্বর" ॥ 
স্বর্গকোণ নগর বাহিল অবহেলে । 
পান্তটি বাহিয়! যায়ে আগরপুর জলে ॥ 
থিরাইতল! বাহিয়! চলে সাধু শ্রীয়পতি। 
বরাহনগরে ডিঙ্গা হেল উপনীতি ॥ 
চিত্র -কোশ নগর «বাহে €হয়। সাবধান । 
ত্বরায়ে বাহিয়! ডভিঙ্গা যায়ে কুচিক্সান ॥ 
» খ; ক-_-কমল। ২ খ; ক-তীর্থের। *» ঘ; ক-( অন্পষ্ট ১ 
* ছ-চাপানশর। « ক-_কোটীশ্বর ; খ-_ বুড়ির 
এছ-_20765 না, 


২৫৮ 


মঙ্গলচণ্তীর গীত 


রৈ-ঘরে থাকিয়া সাধু বোলে বাহ বা। 
বেতরেত উত্তরিল সাধুর সপ্ত না ॥ 
তাহার মেলানে বাহে হরিষ প্রচুর | 
আড়িল+ বাহিয়া সাধু যায়ে সইদপুর ॥ 
কাগ্ডারে ইঙ্গিত পাইয়া! বাঁক সারি যায়ে | 
ডাইনমে গোপালনগর কানাই ঘাট পায়ে 
তাহার মেলানে বাহে হরষিত হইয়' 
বেলগাছি এড়ি আইল ছেফলা গাঁ বাহিয়া ॥ 
খালিয়া বাহিয়! সাধু স্মরে ভ্রিপুরারি । 
মগ্ডলপুর বাহি চলে সাত মেখলী ॥ 
মকরায় জপ্ু-ডিজ। 


তাহার মেলানে বাহে শতমুখীর জল । 
মোকরায়ে উত্তরিল সপ্ত মধুকর ॥ 

যেন মাত্র মোকরায়ে গেল শ্রীয়পতি । 
কৈলাস থাকিয়া তাহা জানিলা পার্বতী ॥ 
ওষ্ঠ অধর কাপে দশ দিগে চাহে । 

পবন পাঠাইয়। দেবী ইন্দ্রক আনায়ে ২ ॥ 
দেবীরে প্রণামে ইন্ছে লোটাইয়৷ দে। 
দেবী বোলে সর্ব মেঘ ঝাটে মোরে দে ॥ 
আপনারে ধন্ত মানে পাইয়া আরতি । 
আবর্ত প্রভৃতি মেঘ দিলেন সঙ্গতি ॥ 
সেই সব মেঘ লইয়] ছুর্গার গমন । 
মোকরাতে গিয়! দ্র্গী দিলা দরশন ॥ 


দেবীর ছলনায় বাড়-বৃষ্টি 
মেঘেরে ডাকিয়া বোলে জগতের মা । 
মোকরা রহিয়া তোর! কর ঝড়-বা ॥ 


৩ খ-_আড়ল ১ খ--হাউলঘাট ; ছ-- আবল। » দ্ধব-্মাইজ নগর দিক1। 
৬ স্ব্আনায়ে মেখরাযে। 


শ্রীমস্তের মশান ২৫৯ 


যেন মাত্র আজ্ত। করিল বেদমাত! । 
মেঘে পরিচয় দেহি লোটাইয়! মাথা ॥ 
আবর্ত সাজন করে হইয়। ক্রোধমন । 
বলবস্ত দশ মেঘ তাহার যোগান ॥ 
সন্বর্ত সাজন করে শুনিয়া বচন । 
বাছের বাছ ষোল মেঘ তাহার ঘিরন ॥ 
পুফর সাজিয়া চলে লোকে পায় ভ্রাস ৷ 
আঠার মেঘে তার ঘেরে চারি পাশ ॥ 
দ্রোণ সাজিয়া চলে দেবীর অঙ্গীকারে ৷ 
বিংশতি মেঘ তার পাছু আগ পুরে ॥ 
ছর্গীর আজ্ঞায়ে যায়ে করিয়া গন । 
দক্ষিণ কোণেতে গিয়! করিল পত্তন ॥ 
লহরী লহরী বহে বরিখে ঝিমানি । 
অষ্ট করিবরে মেঘেরে যোগায়ে পানি |। 
হুড়াহুড়ি করে মেঘ পড়ে ঝন। ঝনা । 
হরিয়! মেঘে ডাকি বোলে কররে সাজনা ॥। 
দেখিতে দেখিতে হৈল প্রচণ্ড বাতাস । 
জলধরে আচ্ছাদিল রবির প্রকাশ || 


একেত মোকরার জল আর হইল তে । 
সমুদ্র উচ্ছল হয়ে প্রচণ্ড বহে ঢেউ ॥ 

শিলাবুষ্টি করে মেহু থাকিয়া আকাশে । 
রৈ-ঘর উড়াইল সাধুর প্রচণ্ড বাতাসে ॥। 


বাগ মায়ুর 


কাগ্ডার মোকরাতে কর অধিষ্ঠান । 
আচন্তিতে ঝড়-ব1 উথলিল মোকর। 
দেখি মোর উড়য়ে পন্বাণ ॥ 


বগি 


মঙ্গলচণ্তীর গীত , 
অন্বরেতে ঘন হৈয়! প্রভাকর আচ্ছাদিয়া 


দিবসে করিল অন্ধকার । 
এক মধুকরে থাকি কারে কেহ নাহি দেখি 


শব মাত্র পরিচয় সভার ॥। 
ছই কুল জোয়ারে ভাঙ্গে দেখি মোর ভয় লাগে 
তরু ভাঙ্গে লেখাজোখ। নাই ॥ 
দেখিতে না পাম কূল সব দেখি অকুল 
মোরে জানি কি করে গোসাগ্রিও ॥। 
কাগ্ডারে বোলে সাধুর পো যদি মোর বাক্য থে! 
সর্ব্ব রক্ষা পাইব এখন । 
মনে ভাব ছুর্গা বল স্থির হইব মোকরার জল 
স্থখে বাহি যাইবা পাটন ॥ 


রাগ মালশী 


ঞ্রীমন্ভতের দেবী-বন্দনা! ও বিপদ হইতে উদ্ধার-লাভ্ভ 


বক্ষ রক্ষ মোরে জীবন হোতে। 
আকুলি হৈয়া ভাবহু তোল্দারে ॥ 
অতুল মহিমা অনস্ত দেহে । 
ব্রহ্গায়ে ন জানে জানিব কে ।। 
তোমার মহিমা না জানে শক্র-ষমে । 
মুশ্ি কি বোলিব মানব অধমে | 
তোমার আজ্ঞায়ে পাটনে যাই। 
এহাতে করহ বল এ কোন বড়াই ॥ 
ডুবাঅ আমারে যদি সিস্ুর মাঝে । 
আমার জননী স্থানে ব্ছ পাইবা লাজে।। 
বারেক কর মোরে করুণ কটাক্ষ । 
দাসের দাস করি পদতলে রাখ ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ স্ফুট ভাষে। 
ক্ক্পা করিয়া মাতা রাখ নিজ দাসে ॥ 


শীমজ্তের মশান ২৯ 
পয়ার 
জম্ুদ্রেপতে 

কআাখ ব্রাথ কলি তানে বলিল পাব্বতী । 

কাতর হইয়া ডাকে বালক শ্রীক্সপতি ॥। 

যেন মাত্র মেঘে ছর্গার আজ্ঞা পায়ে । 

ঝড়-বা উড়াইয়! সরপুরে যায়ে 11 

কনক অঞ্জলি ধন দিল মকরায়ে । 

স্বরায়ে সেই বাক বাহিয়া এড়ায়ে || 


তাহার মেলানে বাহে দাড়ে দিয়া ভর । 
সাগর-সঙ্গমে গেল সপ্ত মধুকর ॥। 
সঙ্গম বাহিয়া সাধু সিন্ধতে প্রবেশে । 
তাহার মেলানে বাহে নক্ষত্র উদ্দেশে ॥ 


কড়ি-দহু 


তাহার মেলানে বাহে দাড়ে দিস্সা ভর । 
কড়িয়া-দহে উত্তরিল সপ্ত মধুকর ॥। 

যেন মাত্র কড়িয়ে ডভিঙ্গার পাইল ভ্রাণ ৷ 
ভাসিতে লাগিল শফরাী মত্ন্তের প্রমাণ 1) 
কাগ্ডারেরে কহে সাধু রৈ-ঘরেত থাকি । 
এমন শফরী মত্ভ্ত কে! নহি দেখি ।॥ 
কাণ্ডারিয়! কহে শুন সাধুর তনয়ে । 

শফরী মত্ম্ত নহে এই কড়ি-দহ হয়ে ॥ 
কড়ি বন্দী করিতে সাধু করে নানা সন্ধি ॥ 
লোহার জাল গাঙে দিয়া কড়ি কল বন্দী ॥ 


শাঙ্া-দহ্ছ 
'তাহাক মেলানে বাহে দ্াড়ে দিয়! ভর ॥ 
শঙ্ব-দহে উত্তরিল সন্ত মধুকর ॥ 


১১০০ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


যেন মাত্রে শঙ্খে ভিঙ্গার পাইল স্রাণ। 
ভাসিতে লাগিল কোরাল মত্ভ্তের গ্রুমাণ ॥ 
কাণ্ডারেরে কহে সাধু রৈ-ঘরেত থাকি । 
এমন কোরাল মত্ম্ত কে! নহি দেখি ॥ 


কর্ণধারে বোলে শুন সাধুর তনয়ে । 
কোরাল মতস্ত নহে এই শঙ্খ-দহে ॥ 

শঙ্খ বন্দী করিতে সাধু করিল নানা সন্ধি । 
লোহার জাল গাঙ্গে দিয়া শঙ্খ কৈল বন্দী ॥ 


€জোক-দহু 
তাহার মেলানে বাহে দ্াড়ে দিয়া ভর 
জৌক-দহে উত্তরিল সপ্ত মধুকর ॥ 
যেন মাত্র জৌকে ডিঙ্গার পাইল স্রাণ। 
ভাসিতে লাগিল তাল গাছের প্রমাণ ॥ 
খুলন৷ কাগ্ডার আছে বুদ্ধি শতগুণ । 
জৌকের মুখেত ঢালি দিল ক্ষার চুণ ॥ 


মশা-দহ 


ক্ষার চুণ পাইয়া ভৌঁক ডিঙ্গা ছাড়ি দিল। 
মশা-দহে গিয়! ডিঙা উপনীত হৈল ॥ 
যেন মাত্র মশায়ে ডিঙ্গার পাইল ভ্রাণ। 
উড়িতে লাগিল মশা কৌতর প্রমাণ ॥ 
মধুকর নায়ে সাধুর ছিল ধুয়া বাণ। 
সেই বাণ লইয়! সাধু করিল সন্ধান ॥ 
ধুয়া বাণ পাইয়া মশ। ডিঙ্গ! ছাড়ি দিল। 
কাকড়া-দহে গিয়া ডিঙগা উপনীত হৈল। 


জ্রীমস্তের মশান ২৬: 
কাকড়া-দহু 

যেন মাত্র কাকড়ায়ে ডিঙ্গার পাইল স্রাণ । 

ভাসিতে লাগিল বড় জন্তর প্রমাণ ॥ 

খুলনা কাগ্ডার আছে বুদ্ধিয়ে আগল। 

কাঁকড়ায়ে পেলি দিল দগ্ধ ছাগল ॥ 


ছাগল পাইয়া কাকড়া ডিঙ্গা এড়ি যায়ে । 
কালী-দহে গিয়া ডিঙ্গা উপনীত হয়ে ॥ 


কালী-দহ 


যেন মাত্র কালী-দহে গেল শ্রীয়পতি ৷ 
অবতীর্ণ হইল! দেবী পন্মার সঙ্গতি ॥ 
কমল স্যজয়ে মাতা কালী-দহের জলে । 
আপনে কুমারী হইয়া! ধরে করিবরে ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥ 


রাগ পাহি 
দেবী-কর্তক মায়াপুরী রচন! 
উত্তরিলা গৌরী কালী-দহের জলে 
ছলিবারে সাধু শ্ীয়পতি ৷ 
ছাড়িয়া কৈলাস-বাস চলিতে আপন দাস 
মায়ানগরে পাতে তথি১ | 
কালীদহের জল মাঝে বিচিত্র নগর সাজে 
প্রবাল মুকুতা দিয়া ঝুরি *। 
রজত কাঞ্চনে রর বিবিধ বিধানে 
লীলায়ে স্ছজিলা নিজ পুরী ॥ 


» খ,ছ-_সতী। «৭ ক--বন। * থ--সারি সারি। 


২ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


নারীগণ স্থজে মায়ে কেহ নাচে কেহ গায়ে 
কেহ স্বচ্ছন্দে গায়ে গীত । 

কোন নারী ধরে তান করে লইয়া অসিখান* 
কেহ খায় মাংস-শোশিত ॥ 

কার দীঘল লম্বিত১ জটা! গগনে লাগয়ে ছটা 
মুখদস্ত বিকুত আকার । 

কাচলি বান্ধিয় নারী করে লইয়া স্বর্ণ থালি 
নরমুণ্ডে করিছে বিহার ।। 

সেবক ছলিবার কাজে কমলে কুমারী সাজে 
কমল রচিয়৷ পরিপাটি । 

স্বর্ণ কমলকুলে * * শোভা করে শ্রুতিমূলে 
মুণালে রচিল বাছুটি ॥ 


কমলে কাঞ্চুলী করি বাঁপিয়া ত কুচগিরি 
গ্ীবায়ে কমলের মালা । 
কমলে রচিয় সারি মৃণালের দিয়া পালি 


কটিদেশে পরিল কমলা! || 

€কোনখানে স্থজে মাতা ব্যাস্র-মুগে*৪ কহে কথ! 
শশকে বরাহে* মিলন । 

মৃগরাজ» করিবরে একত্রে বসতি করে 
কারে কেহ না করে হিংসন ॥ 

অজ শিবা" খেলে রঙ্গে ভেক বঞ্চে ফণী সঙ্গে 
সীইচান কৌতর এক বাস। 

অহি নৌলে করে কেলি মৃষিক মার্জারে মিলি 
দেখি সাধু হইল তরাস | 


* ৬; অন্যান্য পুথি--কোন নারী ধরে তাল করেত লইর়! খাল। 


» খ, ছ-স্কাহার দীহল। ২ খ.,ছ; ক-্ব্যবহার $ ঘ, ৬--বেছার। 


* €7; ক,খ, খ--কমলের কর্ণফুলে। হ খ, ঘ,ছ-_মৈষে। 


ও স্ব সিংহে আর শশকে । * ঘ--খড়গারাজ। 


«৭ ছ-থাক্ষে। 


শ্রীমস্তের মশান ২৬৫ 


“ফেখিয়া যে বিপরীত সাধু হইল চমকিত 
গাইতর সভায়ে পাইল ভয়ে । 

কহে ছ্বিজ মাধু চৈতন্য পাইয়া সাধু, 
স্কুট ভাষে কাগ্ডারেরে কহে ॥ 


রাগ পঠমঞ্জরী 
ভমন্তের কমলে কামিনী দর্শন 
কাগ্ার দৃষ্টি কর কালীদহের পানি । 

বনন্ৃতা-স্কতদলে বসি নারী অবহেলে 
গজরাজে সংহারে পল্সিনী | 

নির্মল গম্ভীর জল তছপরি কমল 
ভূঙ্গ ভূঙ্গী নাচে মধু আশে । 

মৃণালেতে বহে ফণী অপুর্ব হেন জানি 
আুর-কেতু বসে একু পাশে ॥ 

ত্রিলোক১ মোহিনী রাম জিনি রস্ভা তিলোত্ম! 
পুর্ণ যৌবন ষোলকলা । 

দেখিয়াত লাগে ধন্দ রূপে তিরস্কার চত্ছ 
দোষ এই বড়হি চঞ্চলা ॥ 

কমলেতে কমলিনী বসি নারী একাকিনী 
গজরাজে ধরে বাম করে । 

ক্ষণে ধরে অবহেলে ক্ষণেক উধাইয়া পেলে 
ক্ষণেকে আননে নিয় ভরে ॥। 


শ্রীমন্তের কথায় কর্ণধারের অপ্রত্যয় ও মিথ্য। 
সাক্ষ্যদানে অঙজম্মতি 
সাধু বোলে কাগ্ডার ভাষে থাকিয়া নৌকার পাশে 
কমলে-কুমারী নহি দেখি । 
যদি এমত কহ রাজ। পশ্চাতে পাইবা লজ্জা 
পরিণামে আন্দরা নহি সাক্ষি ॥ 


» প্রাপ্ত পাঠ ₹--ক--জিলক্ষ । 


২৩৬ 


মজলচণ্ডীর গীত 


সাধু বোলে কাগডার ভাই প্র আদ্ছি দেখিতে পাই 
বাম কুলে ছাপাও নিয়া না। 

সাধুর বচন শুনি কর্ণধার ভয়ে মানি 
গাইতরে বোলে বাহ বা ॥ 

জনমে জনমে যেন ছর্গার চরণ-ধন 
বিস্মরণ না হউক আমার । 

দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
করযোড়ে করো পরিহার ॥ 


পরার 

রতুমালার ঘাটে শ্রীমজ্ত 
কাগ্ডারের বাক গাইতরে পাইল ভয়ে । 
কালীদহে বাহি ভিঙ্গী গেল সিংহালয়ে ॥ 
ছাপাও ছাপাও করি ঘন পড়ে রা । 
ব্যালিশ বাজনিয়ায়ে বাজনে দিল ঘা ॥ 
সিঙ্গা তাল বাজায়ে কেহো করি পরিপাটি । 
গুড় গুড় করিয়। দগরে পড়ে কাঠি ॥ 
সানাই ভেউর বাজে মুরজ প্রচুর । 
পিনাক রবাব কেহ বাজায়ে মধুর ॥ 
ঢাকরিয়া ঢাক বাহে কাংস করতাল। 
নান! বাছ্যন্ত্র বাজে পুরয়ে সংসার ॥ 
মহাশব্ধ হইল রাজ্যে প্রজায়ে পায়ে ভয় | 
চকিয়ান পাইকে গিয়া জানায়ে দণুরায় ॥ 
চকিয়ানের বাক্য শুনি দও নৃপমণি। 
রাঘাই নামে নিশীশ্বর ডাক দিয়া আনি॥ 
রাঘাইরে ডাকিয়া আনে ধরণীর নাথ । 
রত্বমালার ঘাটে গিয়া জানরে সম্বাদ ॥ 


১ খ; ক-বিশাল। 


শ্রীস্তের মশান ২৬ 


ঘবারীরে বোলয়ে দ্বারে দেয়রে কপাট । 
কটি অস্ত্র, কাছি রাঘাই গেল চৌকির ঘাট ॥ 
সঘন ফুকরে রাঘাই নায়্রা দেখিয়া! । 

দ্বিজ মাধবে গায়ে ভবানী ভাবিয়া ॥ 


রাগ সুহি 
কোটালের সতর্কতা ও আগস্তকের পরিচয় গ্রহণ 

রাঘাই ভাকিয়! কহে কাহার নায়র! হয়ে 
ঘাটে আনি ছাপাঁও ত্বরিত | 

যদি মদগর্বব হইয়া যাও এই ঘাক বাইয়া 
দণ্ড করিমু সমুচিত ॥ 

সাধু হও ধনবান নৃপতির সমান 
ডাইন পানিকে কর ভর । 

কূলে উঠিয়া গাইতর ক্রয় বিক্রয় কর 
সম্ভাষা করিয়া দগ্ুডধর ॥ 

কিবা পর-দল হও তাহারে দঢ়াইয়া কহ 
তার যুক্ত করম ব্যবহার । 

চড়াইয়া৷ ধান্ছকীর ঠাট চিরাইমু নায়রার পাট 
ছন্ন করিমু অহঙ্কার ॥৪ 


সাধু বসিয়া হাসে কাগডারে বাক্য প্রকাশে 
শুন ভাই বচন আন্গার। 
মোরা হই সদাগর কিনি শল্ত অগর 


আসিয়াছি পাটনে তোন্ষার ॥ 
কোটোয়ালে বোলে ভাই তবে সে প্রত্যয় যাই 
টোপর ভাসাইয়া৷ দেয়” জলে । 
তোন্গারে কহিয়ে আহ্দি' হাতের অস্ত্র এড় তুন্ছি 
তবে সে উঠিতে দিমু কুলে ॥ 


১» ছ-__বন্ত্র। ২ থ, ঘ--ভেজাইয়।। 
৩ থ,ঘ,ছ; ক--ছাট। ৪ খ, ঘ, ছ--দেশে চলি যাও পুনর্ধধার ? 


২৮ মঙ্গলচন্ডীর গীত 


দ্বিজ মাধবানন্দে ত্বরিতে সংসার ধন্ধে 
সারদার চরণ ভাবি মন। 
. কোটোয়ালের বাক্য শুনি সদাগর মনে গুপি 


টোপর ভাসাইয়া দিল ততক্ষণ ॥ 


পয়ার 


টোপর লইয়া হইল রাঘাইর গমন । 

ভূপতির আগে গিয়া দিল দরশন ॥ 

রাজার গোচরে কোটোয়াল নোয়াইয়া৷ মাথা । 
যুগপাণি হইয়া কহে চৌকি ঘাটের কথা ॥ 
ভিন্ন-দেশী এক সাধু আসিছে ধনবান । 
বাজনা করিয়া! নৌক! দিয়াছে ছাপান ॥ 
তাহা দেখি প্রজা লোকে পাইছিল ভয়ে । 
এই ত নিশ্চয় কথা শুন মহশয়ে ॥ 

দ্বারীরে বোলয়ে দ্বার ঘুচাঅ কপাট । 

নৌক] ছাপাইসস1 লাধু পাইলেক ঘাট ॥ 
কুলেত উঠিয়া সাধু পালঙ্গিতে বৈসে। 
সিংহলের পদক্মিনী সব সাধু চাহিতে আইসে ॥ 


রাগ দেশ 
ীমম্ত ও দিংহলের পন্সিনীগণ 

ধন্য ধন্য বোলে পাটনের লোক 
দেখিয়া! সাধুর বালা । 

যঘথেক যুবতী গণ কাম অচেতন মন 
সদ্দায়ে খায়ে মন-কলা ॥ 

কেহো। কেহো বোলে সই এমত নাগর পাই 
লইয়া বুল করি সখ । 

হিয়ার মাঝারে এড়ি বাহুলতায়ে বেড়ি 


থণ্ডাই বিরহ ছুখ ॥ 


জীমস্তের মশান 


কেছো কেছো! বোলে আঙ্ষি পাইয়ে এমন স্বামী 
আরাধিব গিয়া হর । 


আনিয়া ত্রিদশের নাথ যুগল করিয়ে হাত " 
মাগিয়া লইমু এই বর ॥ 

আশি বৎসরের বুড়ী গৃহৃকম্্ন সব ছাড়ি 
সাধুরে দীড়াইয়া চাহে লাসে। 

হেন লয়ে মোর হিয়া নাতিনীরে বিহা দিয়া 
সাধুরে রাখম নিজ পাশে ॥ 

খুলনার বাক্য স্মরি হৃদয়ে দৃঢ় করি 
সাধু মাতৃভাবে সভারে সম্ভাষে। 

দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 


ভ্রমর হইয় মধু আশে ॥ 


বাগ পটম্জরী 
বাজ-সম্ভাষণে শ্রামন্তের গমন 


সাধু চলে শুভ কাজে সঙ্গে নিজগণ সাজে 
ভেটিবারে ভূপতি-শেখর ৷ 

ষেন তারাগণ সে অবনী ভ্রময়ে রজে 
অস্বর ছাড়িয়া শশধর ॥ 

করিল বিবধ যত্ব ভেট নিল নান! রত 
প্রবাল মুকুতা ম্ণিমাল! | 

কাচা কপ্পুর কস! কনকে রচিম্তা পাশা 
কনকে রচিয়া! চাপা কলা১ ॥ 


স্থবর্ণ-পিঞ্জরে সারি শুয়া ॥ 


২ খত, ছে ঃ কস্্ডাল। । 


২১৪ 


২৭৬ 


মঙ্গলচণ্তীর গীত 


চলিল সাধুর বালা যেন দেখি চন্্রকলা 
মনে কিছু না ভাবিল ভয়ে। 

দুরগামী যথ চলে সঘন 
বিপুইকুল কম্পিত হৃদয়ে ॥ 

শেল শ্রীাকল তাল সাপ-লেজ! বিশাল 
পরশু পট্টিশ বহুতর | 

ডাবুশ যে অস্ত্র জাঠি ঘমধারা কোটি কোটি 
খাপুয়া খড়গ অনেক খজর ॥ 

লইয়া যে গুয়া-পান শর সহিতে কামান 
স্বর্ণঘটে জাহ্গবীর জল । 

করিয়াত পরিপাটি লইয়া গঙ্জার মাটি 
চ[উল চিড়া মিষ্ট নারিকেল ॥ 


বিষুণপদ 


চিকণ কালারে গো দেখিতে যাইবা কে। 
নিরখিতে নারি কালার রূপ মেঘে ঝাপিয়াছে ॥ 
কালা নহে গোরা নহে কেবল রসময়ে । 

হাঁটি যাইতে ঢলি পড়ে পরাণি কাড়ি লয়ে ॥ 


পয়ার 

রাজসভায় শ্রীমন্ত 
ভেট দেখি আনন্দিত সাধুর নন্দন । 
খাড়ুয়ারে বোলে দোলা করয়ে সাজন ॥ 
সাধুর দোলায়ে সাজে খাড়ুয়া ষোল জন। 
মলয়জ কুড়। আনে ত্বরিত গমন ॥ 
ভূবনমোহন চূড়া বাচ্ছে স্বর্ণ থিলে । 
কথব1১ নেহালি পাতে দোলার উপরে ॥ 


১ খ--ন্ুতিয়ার । 


জআীমস্তের মশান ২৭৯ 


'বেদহত্ত করি দোল কব্িল প্রমাণ । 

বাঁপা ঝাপিয়া দিল অপুর্ব নির্মাণ ॥ 

স্থানে স্থানে পাটের থোপ বূপ অতিশয়ে 1 * 
ভাত সময়ে যেন অকুণ উদয়ে ॥ 


সভার চরণে নেপুর খাড়ুয়া হরিষ প্রচুর | 
রাঙ্গ। পাটের ধড়া উপহ্ে কটির উপর ॥ 
তথির উপরে শোভে দোলার কাছনি । 
লাল চৈতনিন মাথে খাড়ুয়া সাজনি ॥ 
গোশপী চন্দনের ফোটা ললাটে শোভিত । 
বৈরাগী, ধরিয়! খাড়ু হইল উপস্থিত ॥ 
দোল! লইয়া আইল খাড়ু সাধুর গোচর । 
নিজ পরিচ্ছদে দোলায়ে উঠিল! সদাগর ॥ 
যাইতে সন্মুখে দেখে পাষাণের বাড়ী । 
পদাতির ঘর দেখে ছুই সারি সারি ॥ 
নগরে যাইতে দেখে মদন-উগ্যান । 

নান। পুম্পে করে ভূঙ্গ মকরন্দ পান ॥ 
ভূপতির পুরী পদত্রজে যায়ে । 

ভেট সজ্জ্ঞা থুইল সাধু হৃপতি সভায়ে ॥ 
তিন বার ভূপতিরে করিল। প্রণতি ৷ 

উঠ উঠ ক্রি তানে কহে ক্ষিতিপতি ॥ 
তবৈস বৈস করি বাঙ্গ। পান্রেরে বোলাযে ॥ 
কাঞ্চন আসন আনি সেবকে যোগায়ে ॥ 
রাজার আসন সাধু শিরেতে বন্দিয়! | 
বসিলেস্ত সদাগর যুগপাপি হৈস্সা! ॥ 


খ, ছ--বৈশাখী। 


দহ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


রাগ সহি 
রাজ-্রশস্ভি 

পরম চতুর সাধু বচনে রচিয়! মধু, 
বিনয়েতে তোষয়ে রাজন । 

তোঙ্গার সভার উপমা নাহি দিবার 
অমরে বেষ্টিত মঘবান্‌ ॥ 

তব পাত্রগণ ধীর সদাচারী সুস্থির 
বিচারেতে বাগীশ সমান । 

শ্রীরামতুল্য রাজা তুক্ষি কি বলিতে পারি আক্ছি 
তব বাণী পীযূষ সমান ॥ 


বাগ দেশাগড়া 

বাজ! গ্রীমন্তের পে ও আচরণে যুদ্ধ 
দেঅ দেঅ সাধু রে আপনা পরিচয় । 
কি নাম তোক্ষার সাধু কাহার তনয় ॥ 
কোন বংশে জন্ম বৈস কেমন সমাজে । 
কোন রাজার রাজ্যে বৈস আসিছ কোঁন কাজে ॥ 
ধন্ত জননী তোমার ধন্ত তোমার তাত । 
যে দেশে বসতি কর ধন্ত ক্ষিতিনাথ ॥ 
রূপেত মদনসম গাস্ভীষ্য অপার । 
তোক্গার সমান নাই সাধুর কুমার ॥ 
বয়সে ছাওয়াল সাধু লোকমুখে ষশ। 
বচনে-বয়ানে* সাধু আঙ্গা কৈলা বশ ॥ 
কিসের লাগিক্স! সাধু আসিছ পান । 
নিশ্চয় করিয়া কহ সাধুর নন্দন ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে | 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে & 


১ য--সিকিল! মধু! 


শ্রীমস্তের মশান ২৭৩ 


পয়ার 
শ্রীমন্তের পরিচয় দান 

ভূপতির বাক্যে সাধু জোড় কৈল হাত। 
বাক্য অবগতি কর ধরণীর নাথ ॥ 

বাপ মোর ধনপতি শুন মহাশয়ে | 
প্রীয়মস্ত নাম মোর তাহান তনয়ে ॥ 
উজানী নগর ঘর গন্ধবণিক জাতি । 
সপ্ত পুরুষে যোগাই রাজার আরতি ॥ 
ভাগ্ারে বাড়িল রাজার চামর চন্দন । 
তে কারণে আসিয়াছি তোমার পাঁটন ॥ 
ভূপতি বোলেন সাধু হওত বিদায়ে। 
দ্বান-ভোজন গিয়া করহ মহাশয়ে ॥ 
ভূপতির আগে বিদায়ে হুইল শ্রীয়পতি । 
পঞ্চ-পাত্রের তরে দুর্গা দিলেন বিমতি ॥ 


পঞ্চ-পান্রের কৌতুহল 
পঞ্চ-পাত্রে বোলে ভিন্ন দেশী সদাগর । 
কোন কোন গাঙ্গ বাহি আইল! সিংহল ॥ 
প্রীয়ম্তে বোলে শুন সর্ধ সভাজন । 
বিশ্মরণ বাক্য মোরে করাইলা স্মরণ ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥ 


রাগ পাহি 
শ্রীমস্ত-কর্তৃক পথের বর্ণনাঃ কমলে-কামিনীর উল্লেখ 
ভূপতিরে কহে যোড় হাতে । 
জিজ্ঞাস করিল! যদি বাকা কর অবগতি 
সিজ্ধু তরি আইলু যেন মতে ॥ 
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শি 


মঙ্গলচগ্ীীর শীত 


ডিঙ্গা মেলানি দিয়া ভ্রমরার ঘাট বাইক 
ইছানী এড়িয়া আইলাম বামে । 

আর যথ স্োত জলে বাহি আইলু অবহেলে 
উপনীত হৈলু সপ্তগ্রামে ॥ 

ভ্রিপিণী ষে প্ুণ্যস্থল একজে জিধারার জল 
গঙ্গা-যমুনা-সরম্বতী ৷ 

“এই ত আকুল ভবে পরিত্রাহি গঙ্গা সবে 
পরশিলে হয়ে ত মুকৃতি ॥ 

হরধিত গাইতর ঈাড়েত দিয়া ভর 


খেওয়া দিলু তাহার মেলান। 

আগ জোয়ারে টানাইয়া নায়ে এক ভাটি খড়দায়ে 
আর ভাটি আইলুম কুচিয়ান ॥ 

বাহি আইলু বেলপুর গঙ্গ৷ বাহিলু প্রচুর 
অবিলম্বে আইলু এড়দায়ে | 

বাহিলু হাতিয়ার১ কুল আর শতমুখীর জল 
মোকরাতে আসি পাইলু ভয়ে ॥ 

তাতে পাইলু পরিত্রাণ দেখিলু মাধবের স্থান 
সিন্ধতে করিলু প্রবেশ । 

বাহিলু সিন্ধুয়ার বাঁক করিয়া জোয়ারের ঠাট 
সীমাদহে আইলু তার শেষ ॥ 


আসি কালীদহের জলে কন্ঠ! দেখি কমলে 
গজরাজ সংহারে পদ্মিনী | 
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 


এই বাক্য শুন বুপমণি ॥ 


» খ; ছ__হাতিরাগঢ় ঃ ক-_অন্প্ ; ঘ-হাতিগড়। 


শ্ীমস্তের মশান ৭৫ 
পয়ার 
কমলে-কামিনী দখাইবার অঙ্গীকার 


ভূপতি বোলেন শুন পঞ্চ-পাত্রগণ । 

এই সাধু দেখিয়াছে কমলের বন ॥ 
আর এক সদাগর আইল মোর পাশে । 
কমলের কথা সেহে। কহিল বিশেষে ॥ 
সেই সাধু বন্দী হইছে কারাগার ঘরে । 
শিশু সাধু কহে আসি সভার ভিতরে ॥ 
পঞ্চ-পাত্রে বোলে ভিন্ন-দেশী সদাগর । 
কমল দেখাইব! ষদি প্রতিজ্ঞা যে কর ॥ 


শ্রীয়মন্তে বোলে আগে* সম্ভাষি ক্ষিতিপতি । 
প্রতিজ্ঞ করাইলে পাছে রাখিবা* খেয়াতি ॥ 
কমলে কুমারী যদি নারি দেখাইবারে । 
সপ্ত-ভিঙ্গার ধন আকঙ্গার লই যাইয় ভাগারে ॥ 
পাইক সমেত হারি যথ আছে নায়ে । 

দক্ষিণ মশানে বলি দিরত আন্দায়ে ॥ 

আপনে প্রতিজ্ঞ কর দণ্ড সুলক্ষণ ॥ 

দণ্ড সহিতে হার দক্ষিণ পাটন ॥ 

তুন্দি শালবাহন রাজা আন্গরা সদাঁগর । 

এক ডিঙ্গার ধনে কিনি সিংহল নগর ॥ 


্ীনস্তের স্পন্ধিত বচনে বাজার ত্রোধ 


ক্রোধ করিয়া তবে বোলে দগওরায়ে ৷ 
অদ্ধ রাজ্য হারি অর্দি এহ! সত্য হযে ॥ 


সাধুর সঙ্গে প্রতিজ্ঞ! করিয়! দগডধর । 
সাক্ষী করি থুইল ভিন্-দেশী সদাগর ॥ 


ঘঃ ক__-অখন। «৭ ঘ-_ করিলে শেষে রাখিক্ন । ৬ । 


২৭৬ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


সাক্ষী হইল তারা সাধু জিজ্ঞাসিয়া । 
কালীদহছের জলে রাজা চলিল সাজিয়া ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধুংলোভে । 
দ্বিজ মাধবে তি অলি হৈয়া শোভে ॥ 


রাগ কহ 
সিংহলরাজের কালীদহে গমন 
সাজে রাজ! ভূপতি-শেখর সাধুর শুনিয়া কটু বাণী। 


সৈম্ত সামস্ত দলে যায়ে কালীদহের জলে 
কমলেত দেখিতে পগ্ঘিনী ॥ 

কর্ণাল ভেউর বাজে চারিদিকে সৈম্ সাজে; 
সিংহল করিয়! তোলপাল । 

বসিয়া ত রৈ-ঘরে ভূপতি হুকুম করে 
ঘাট হোস্তে নায়রা মেলিল ॥ 

ভূপতির অঙগীকারে সিংহল-বাতারিং মেলে 


বজর! মেলিল তার পাছে । 

দাড়ি পাইকে সারি গায়ে সিংহল-বাতারি বাহে 
বজর! রহিল তার পাশে ॥ 

ঝুমকি ঝুমকি নায়ে হাতে খাড়ুয়ার বায়ে 
গাইতরে করিল যাত্রামুখ | 

মনকল!* ডিঙ্গাখানি ছোয় বানা ছোয় পানি 
যোগানে চলিল নয়নসুখ ॥ 


০ ইহার পর থ, খ, ছ পুথিতে কয়েকটি অতিনিস্ত পড্তি আছে :-- 


২ খ্ব--সিংহল বাতাসী। 


তাল বাজন়ে শয়ে শয়ে। 


লাখে জাখে বাজে কাড়। পাইকেরে দির। সাড়! 
সাজি বাজ! যায়ে কালীদহে ॥ 
ঢাক বাজে কোটি কেটি দ্গরেত পড়ে কাঠি 


সিংহল করিল তোলপাল। 


৬ দ্ছ--বনকল!।' 


জ্ীমস্তের মশান ২৭৭ 


-যোগান করি চালায়ে নায়ে চলে নৃপরায়ে 
কুমারীরে দেখিতে কমলে । 
সদাগর সেই সঙ্গে নায়রা১ বাহিল রজে . 
যায়ে রাজ্য কালীদহের জলে ॥ 
জনমে জনমে যেন ছুর্গার চরণ-ধন 
বিশ্মরণ না হউক আমার । 
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
করযষোডে করি পরিহার ॥ 


পয়ার 

কমল লইয়া দেবীর অন্তপ্ধান 
হিল্লোলে হিল্লোলে নৌকা যায়ে ধীরে ধীরে । 
কালীদহে উপনীত হইল দগুধরে ॥ 
দেবী বোলে নরাধিপ মলমুত্রধারী । 
কেমতে দেখিতে পারে হেমস্তকুমারী ॥ 
দুর্গার নৌকাতে লাগে নৌকার হিল্লোল । 
কৈলাসে চলিলা মাতা লইয়া কমল ॥ 
কালীদহে গিয় রাজ। চারিদিকে চাহে । 
কথায়ে দেখিলা কমল এই কালীদহে ॥ 
সাধু কহে এই দহে দেখিলু রূপবতী ) 
অখনে কথায়ে গেল সঙ্কলিয়! হাতী ॥ 
অখনে এমন হইব মুঞ্চি না জানিলু। 
প্রতিজ্ঞা করিয়! মুঞ্ি আপনা খাইলু ॥ 
প্রতিজ্ঞা-ভরঙ্গেত আজ বহু পাইলু লাজ । 
মিথ্যা কথ কহিয়া ভাণ্িলু মহারাজ | 

শ্রীমন্তের 'উপস্ফিত-বুদ্ধি 
অন্তরে কম্পিত* সাধু মুখে বজ্র বৈসে ৷ 
মধুকরে থাকি সাধু বচন প্রকাশে ॥ 
১ধ, ঘ--লিংহল :। « খ--সে লাকি । « খঘ, ছ--ফাকর । 


২৭৮ 


» খ, ঘ, ছ--নাল। 
ও খ-্ভাল ; ঘ-কালীদহ করে নিরীক্ষণ । 


মঙ্গলচণ্তভীর গীত 


কমল দেখিলু মুই সার১ ভাটি বেলা । 
জোয়ারে ডুবিয়া অথন রহিছে চঞ্চল! ॥ 
যেন মাত্র সদাগরে কৈল হেন রাও । 
ছুই কূলে ছাপাই রৈল ভূপতির নাও ॥ 
ছাপানে রহিল নৌকা বেল! সপ্ত ঘটি । 
হেনকালে কালীদহে পড়ি গেল ভাটি ॥ 
ডূবুয়া আসিয়৷ তখন ভূপতিরে কছে। 
তিন পাব! ভাটি জল কালীদহে হয়ে ॥ 
ডুবুয়ার বাক্য শুনি দণ্ড স্থলক্ষণ । 

একে একে নিরখয়ে* কালীদহের বনঙ ॥' 
দেখিতে ন! পায়ে কমল-কুমারীর অঙ্গ । 
সবে মাত্র দেখিলেক জলের তরঙ্গ ॥ 
ভূপতিয়ে বোলে শুন পঞ্চ-পাত্রগণ । 
তোমর! নি দেখিতেছ কমলের বন ॥ 
তোমরা বলিব পাছে র।জা করে বল। 
সাক্ষী হইয় বাণ্যার ঘরের নফর ॥ 


আৌমন্তের প্রতিশ্রর্ঘতি-ভঙ্গ ও বন্ধন 
কোটোয়ালের তরে আজ্ঞা কৈল দণ্ডধর। 
অখনে জিনিল আন্গি ধর সদাগর ॥ 

যেন মাত্র কোটোয়ালে হৃপ আজ্ঞা পায়ে । 
লাম্প দিয়! উঠে সাধুর মধুকর নায়ে ॥ 
কাড়িয়। লইল সাধুর অঙ্গের আভরণ । 
চৌষষ্টি বন্ধনে তারে বান্ধিল তখন ॥ 
অশেষ বিশেষে" কোটোয়াল সদাগর বান্ধে ৷ 
মাথে হাত দিয়া যথ ধঈীড়ী-পাইক কান্দে ॥ 


* স্ব--বিবিধ প্রকারে। 


» প্রাপ্তপাঠ ক” নিরক্ষয়ে ' 
* খ, ঘ. ঙ, ছি; ক-্গঙ্জারা' 


জীমস্ঞের মশান ২৭৯ 


বিবিধ প্রকারে বান্ধি পেলে নায়ের খোলে । 
কালীদন্ছ বাহ ডিঙ্গা গেলেক সিংহলে ॥ 
নিজ টঙ্গিত রৈল দণ্ড সূলক্ষণ। 
কোটোকালে বাইয়া কিছু শুনিবা কারণ ॥ 
আগে পাছে কোটোয়াল লইয়া! নিজ ঠাট । 
উপনীত হইল গিয়া! যথা! রাজপাট ॥ 

ভূপতি সাক্ষাতে কোটোয়াল নৌয়াইয়! মাথা । 
যুগপাণি হইয়া বোলে সাধু থুইমু কোথ! ॥১ 
ভূপতি বোলেন কোটোয়াল ঘুচাও জঞ্জাল । 
দক্ষিণ মশানে সাধু কাট রে তৎকাল ॥ 
শ্রবণে শুনিয়া সাধু হৈল কাতর । 

দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা-মজল ॥ 


বাগ কছ 
ভ্ীমস্তের বিনক্স ও জত্যনিষ্ঠ! 
যোড় করে কহে সদাগর । 


ঘুচাও মনের রোষ ক্ষমহু সকল দোষ 


রাখ মোরে করিয়া কিস্কর ॥ 


অশেষ দোষের দোষী শরণ লইলে আনি 


তবে তারে ক্ষমিতে যুয়ায়ে ॥ 


বিভীষণ রাঁবণের ভাই আইল শ্রীরামের ঠাই 


বিধিমতে পালিল তাহায়ে ॥ 


রাজ! বোলে তবে রাখি কমলে-কুমারী দেখি 


নহে বোল মিথ্যা করি তকলু। 


দশনেতে লও খড় নিজ মুখে মার চোয়াড় 


তবে যে তোন্দারে ক্ষমিলু ॥ 


» প্রাপ্ত পাঠ-- কথা । 


২৮৩ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


থাকিয়া! রাজার পাশে কহে সাধু স্ফুট ভাষে 
অখনে কমনে মিথ্যা কইমু। 

জনম হইলে ভবে অবশ্ট মরণ হবে 
এ্রহার লাগি চৈতন্য হারামু ॥ 


পয়ার 
ধর্মপথে থাকিয়। শ্রীমন্তের আত্মরক্ষার চেষ্। 


রাজা, নিবেদছ" তোমার পায়ে বাক্য মিথ্যা নহে । 
আছিল কমল লুকাইল কালীদহে ॥ 
তোমার প্রতাপে১ তরি আইলু সপ্তসিন্ধু ৷ 
কালীদহে আসিয়! দেখিলু অরবিন্দু ।। 
অকরুণসদৃশ তান দর্শন সুর | 
মৃণাল বাহিয়া যেন উঠয়ে ভুজঙ ॥ 
মধুকর ভ্রমিয়া যে পড়ে কুতুহলে । 
সেই ত কমলে কন্তা বৈসয়ে মণালে ॥ 
তোমার চরণ দেখিবারে হেল সাধ । 
দেখিয়া ঘুচিল কর্ণ-চক্ষুর বিবাদ ॥ 
মধ্যাদায়ে মহোদধি দানে কলতরু | 
ধান্মিক যে রাজ! তুন্ছি বুদ্ধি সুরগুরু ॥ 


ভূপতিয়ে বোলে কোটোয়্াল ঘুচাস জঞ্জাল 
দক্ষিণ মশানে সাধু. কাট রে তৎকাল ॥ 
ভূপতির বচনে কোটাল সাধু নিতে আইসে 
পুনর্ধবার শ্রীয়মন্তে বচন প্রকাশে ॥ 
অগ্যাপিহ কালকুট ধরে শুলপাণি | 

কুম্ম না ছাড়ে গুরুভাবু মেদিনী ॥ 

বড়বা আনলে নহি হানে মহোদধি ॥ 
সজনে আপন! বাক্য পালে নিরবধি ॥ 


১ খ. ঘ,ছ-__প্রসাদে । 


শ্রীমস্তের মশান ২৮৯ 


ভূপতি বোলেন শুন পঞ্চ-পাত্রগণ ৷ 

সাধু নহে এই বেটা উজানীয়া টেটন ॥ 
কাট নিয় সাধুরে জীয্মাতে নাহি কাজ। 
শ্রীয়ন্তে বোলে বাকা শুন মহারাজ ॥ 
দৈবে কাটিতে দিলা কোটোয়ালের ঠাই। 
প্রভাত কালের স্বপ্র তোমারে কহি যাই ॥ 
যে স্বপ্ন দেখিলু মুই লোকে বোলে ভালো । 
সেই স্বপ্নের ফল বিধি ঘটাইল তৎকাল১ ॥ 


শ্রীমন্তের স্বপ্র-বৃত্তাম্ত ঃ নাটকীয় পর্রিহাস 


স্বপ্ন দেখিলু মুই আদিত্য প্রকাশ । 
আপনার সুখে বসি খাম মহামাস ॥ 
আর স্বপ্ন দেখিলুম কহিতে বাসো লাজ । 
শুণ্ডে জড়িয়! পৃষ্ঠে তোলে গজরাজ ॥ 
ক্ষণেকে নৌকায়ে চড়ো ক্ষণেকে তুরগে ? 
ক্ষণে দিব্য স্ত্রী” দেখো দ্বিজবর আগে ॥ 
আর স্বপ্ন দেখিলু শুন দণ্ডধর | 

ত্রিকোণ৷ পৃথিবী খাই ভরাছে। উদর ॥ 
যেমত দেখিলু রাজা! কৈলু বারে বার । 
রৈক্ষ জীবন মোর করিয়া বিচার ॥ 

সত্য কহিতে যদি বধয়ে জীবন । 
অচিরাতে ফল দিব ধর্ম নিরঞ্জন | 


ভূপতি বোলেন কোটোয়াল ঘুচাঅ জঞ্জাল । 
দক্ষিণ মশানে সাধু কাট রে তৎকাল ॥ 
যেন মাত্র কোট্টরেয়ালে নৃপ আজ্ঞা পায়ে । 
করে ধরি তুলিলেক সাধুর তনয়ে ॥ 


১ ছ--রাজ1 বিপরীত হৈল। ৭ ঘ--সীমতিনী। ও খ-পুর্ণকুভ কাখে। 


১ 


মজলচণ্ডীর গীত 


সারার চরণে সরোছজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥ 


পয়ার 


কোটোয়ালে বান্ধিয়া সাধুরে লইয়া! যায়ে । 
দেখিয়া পাঁটনের লোক প্রাণে না ধরায়ে ॥ 
সাধুরে বান্ধিয়া কোটোয়াল করে অপমান । 
দেখিয়া পাটনের লোক বিদরে পরাণ |! 


ভ্রীমন্তের বন্দী-দশ। দেখিয়া! নারীগণের শোক 


কাদেরে পাটনের লোক বুকে দিয়া ঘাও | 
কেহ বোলে কেমনে জীব ওহার বাপ মাও ॥ 
কোন কোন নারী কান্দে দেখি ছিরার মুখ । 
সাধু দেখি পুত্রবতীর বিদরয়ে বুক ॥। 

কোন কোন নারী বোলে চল রাজার ঠাই । 
ধন-বিত দিয়া সাধুরে মাঙ্গি লই ॥ 

ঢেকায়ে লইয়' যায়ে সাধুর নন্দনে ৷ 

বলি দিতে লইয়া যায়ে দক্ষিণ মশানে ॥ 
দক্ষিণ মশান স্থান দিনে অন্ধকার । 

আপনে দেখিতে নারে অঙ্গ আপনার ॥ 


অশানে শ্রীমজ্ত 
মশানেতে গির। ছির। চারিদিকে চাহে । 
ভয়ঙ্কর মুন্তি, দেখি মনে ভয় পায়ে ॥ 
শোণিতে পুণিত দেখে শত শত কুণ্ড। 
কোনখানে সমূহ দেখয়ে নরমুণ্ড ॥। 
কোনখানে গৃধিনী বসিয়৷ নর-অঙ্গে | 
স্থখে বলিয়া মা"স খায়ে শকুনীর সঙ্গে ॥ 


» খ--স্ছান। « ছ-_শুগালী। 


শ্রীমস্তের মশান ২৮৩. 


কোনখানে নরমুণ্ড ছিড়কে শুগালী । 
পিশাচের শব্দে কর্ণেত লাগে ভালি ॥।+ 
হুন্সাহুরি কিয়! বেড়ান্ষে দানব । 
উচ্চস্বরে ভাকি বোলে খাই বে মানব ॥ 
পিশাচে দানবে মেলি হড়াহুড়ি পাড়ে । 
তাহা দেখি অচৈতন্য হইল শরীরে ॥ 
অস্তরে ফাফর সাধু হছে বুদ্ধি আছে । 
হাত-সান দিয়া কাগুারে আনে কাছে ॥ 
কাগারে দেখিম্সা সাধু স্ফুট-ভাষ হল । 
খুলনা কাণ্ডারের তরে কহিতে লাগিল ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে ॥ 


রাগ করুণ 
শ্রীমস্ত ও কর্ণ ধা 


আঙ্গা কোল দিয়া ভাই মাও রে দেশেরে । 
আমার মরণ-সংবাদ জানাইয় মায়েরে ॥। 
কি ক্ষণে বিধাতা মোরে লেখিল কপালে । 
ভিন্-দেশবাসী মৃত্যু হইল অকালে || 

এহা খগ্ডাইতে নারে হরি-হর-ধাতায়ে | 
দেবতার রাজা ইন্দ্র ভগ হইল গায়ে ।। 
কিছু ধন দিম তুষিয় ভিন্ন-দেশী । 

পিও দান করে যেন গয়া-বারাণসী ॥। 
আর এক বাক্য মোর রাখিয় হৃদয়ে | 
তর্পণের জল দিয় ন্নানের সময়ে ॥ 


কাগ্ডারীয়ে বোলে ভাই কি বলিল। তুন্গি । 
দক্ষিণ মশানে তোন্দার সঙ্গী হইলু আনি ॥ 


» এই ছুই পঙ্ক্ত ক-তে নাই । 


২৯৮৪ মঙগলচণ্ডীর গীত 
পয়ার 


কাগারের সঙ্গে আছে কথোপকথনে 1, 
হেন কালে কোটোয়াল আইসে সেইখানে ॥ 
কোটোয়ালে বোলে বেটা শ্রীমস্ত বাণিয়া ৷ 
মশানে চলহ বেটা আপন! চিনিয়া ॥ 
শ্রীয়মস্তে বোলে কোটোয়াল করো নিবেদন । 
তোমার আজ্ঞা পাইলে করি ন্নানতর্পণ ॥ 


শ্রীমন্তের সান ও তর্গণ 


সাধুর বচনে কোটোয়াল গেল নদীতটে । 

বন্ধন ঘুচাইয়া সেন! থুইল নিকটে ॥ 

জলেত নামাইয়৷ দিল সাধুর তনয়ে । 

চারিদিকে লোক নায়র৷ চাপি রহে ॥ 
কোনখানে রহে সেন! দাড়া-ভাঙি লইয়া । 
হুসিয়ার হুসিয়ার কোটোয়াল কহিছে ভাকিয়া । 
সাধুর চারিদিকে কেহো! লোহার জাল পেলে । 
সন্ধান পুরিয়া কেছো৷ রহে আঠু জলে ॥ 

ন্নান করি মহী-ফোট! ধরিল ললাটে। 

জলাঞ্জলি দিল সাধু জাহবীর তটে ॥* 


১ কোন কোন পুথিতে ইহার পুবেব একটি ধুক্প। আছে -_ 
আর সাধ নাই ভাই ভারতভূমিতে গ্রতাগতি । 
পাথর কাঠ ঘর বাছ্ছে রামদাস ভারতী ৪ 
অনেক হতনে আন্দি রচিল পসার । 
এড়ি যাইতে ফিরি চাইতে হইল ছারখার ॥ 
দ্বিতীয় পঙ্ক্তির কয়েকটি পাঠভেদ-_(খ ) পন্থে বর বাগ্ধিলেক রামদাস রখী। 
€ছ) পথে কারা বান্ধে ঘর রামদাস রখী; ১৮১০ হ্ীঃ পুধি--পথের কাট! ভাঙ্গ রে 
প্লাহদাস ভারখি। 
* ঘ--খেপলার ; ছ--খেরা। ৩ খ.খ, ছ--পুনব্বার সাধু ন্াদ কৈল মন্ত্রপাঠে। 


জীমস্তেরর মশান 


পিভৃতর্পশ-কালে মনে উঠে ছখ । 

উদ্তরী ফিরাইস্স! সাধু হইল দক্ষিণমুখ ॥ 
তিল-তুলসী সাধু কর মাঝে লইয়া । 
তর্পণ করয়ে সাধু গোত্র উচ্চারিয়! || 
বাপ ধনপতি হের শুনহ উত্তর 

পুত্রের হস্তের লও তর্পণের জল ॥ 
তোন্দার নিমিত দক্ষিণ দেশে আইলু। 
তোনক্গার চরণ বাপু দেখিতে না পাইলু ।। 
তর্পণের জল লও কর অবগতি । 

দক্ষিণ মশানে কাটা যায়ে শ্রীকপতি ॥ 
লহন! বিমাতা হের শুন মোর বাণী। 
পুতের হ্তডের লও তর্পণের পানি ॥। 
তর্পণের জল লও কর অবগতি । 

দক্ষিণ মশানে কাটা যায়ে ভ্রীয়পতি ॥। 
খুলনা জননী হের শুন মোর বাণী । 
পুত্রের হস্তের লও তর্পণের পানি | 
তর্পণের জল লও কর অবগতি । 

দক্ষিণ মশানে কাটা যায়ে শ্রীয়পতি ॥। 
পুনঃ পুনঃ নিষেধিলা আসিতে পাঁটন | 
আর তুকা সনে আহ্দার না হইব দর্শন |। 
গুরু জনার্দন হের শুন মোর বাণী । 
শিবের হস্তের লও তর্পণের পানি ॥। 
হাত্রশালে১ গালি দিলে জারজ বলিলে । 
তে কারণে আইল মুগ নগর সিংহলে ।। 
তর্পণ করক্ষে সাধু ঘথ উঠে মনে । 

কুলে থাকি কোটোয়ালে ভাকে ঘন ঘনে।) 


০১৩] 


» প্রাপ্ত পাঠ-- ছত্রশালে ॥ 


২৮৬ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


কোটোয়ালে বোলে বেটা কূলে তোল গা । 
সেইখানে কাটিমু মাথ! চাপাইয়সা না ॥ 


বস্ত্-পরিবর্তনকালে দেবীর অষ্ট-দুর্ব্! প্রাপ্তি 


কোটোয়ালের বাক্য শুনি সাধুর নন্দন । 
কৃলেত উঠিল সাধু সন্কলি তর্পণ ॥ 
সেবকে আনিয়া তবে যোগায়ে অস্বর ৷ 
ঝাড়িয়া পহিতে প্রসাদ পায়ে সদাগর ||, 
অষ্ট-দূর্ববা তুল পাইয়া শিরে বান্ধে। 
খণ্ডিল আপদ মোর এহার নাই সন্ধে || 


চৌতিশী * 
শ্রীমন্তের চৌতিশ। 


ক-য়ে কমলা দেবী কমলবদনী । 

কালী কাত্যায়নী মাতা কামরূপিণী ॥ 
- কটাক্ষেতে কামদেব করিল! উদ্ধার ! 

কায়মনে করে স্ততি কর প্রতিকার ॥ 


খ-য়ে খর্পর] হুর্গা খাবর করে ধরি । 

খণ্ড খণ্ড কৈল! মাত! অস্গুর ক্ষয় করি ॥ 
খরসানে দৈত্য তুঙ্গি কৈল৷ খানি খানি । 
খণ্ডাইল! দেবের বিদ্ব হইয়৷ খড়গপাণি ॥ 


১ খ--ব্াড়িতে প্রসাদ পড়ে পায়ে সদাগরে। 
৭ কোন ফোন পুথিতে ইহার পূর্বে নিমলিখিত পদটি পাওয় যায় ২-_ 
রক্ষহু মাত! ভকত-কল্ললত। সংশয় দেখি আপনার । 
ছণড়িয়। কফৈলাস-বাস রাখহ আপন দাস রক্ষ/ কর দাসীর কুমার ॥ 
চারি বেদেতে শুনি দেবের দেবত কাশী গুণময়ী জগত-ঈশ্বরী । 
পুরান ভারত পোথ| গোপত-বেকত। তুন্দি যজ্ঞ অপ দান বলি। 


শ্রীমস্তের মশান ২৮৭ 


গ-য়ে গৌরিকা মাতা গগন-বাহ্ছিনী । 
গঙ্গা গোদাবরী হুইলা আপনি ॥ 
গাউক তোক্ষার গুণ এ তিন ভুবন । 
গিরি-সুতা রূপে মাতা রক্ষহ জীবন ॥ 


ঘ-য়ে ঘরিণী শিবের ঘোষে ত্রিভূবন | 
ঘাতিকা অস্থরগণ কৈলা সংহারণ ॥ 
ঘণ্টা ঘাঘর বাজে গুনিতে সুসার । 
ঘরের সেবক দুর্গা রক্ষ এই বার ॥ 


উঙে১ উক্কারিণীষ মাতা উদ্ধারিল! পুরী । 
উগ্রকারারূপে মাতা উম! মহেশ্বরী ॥ 
উপজিয়া ভ্রিভুবনের তৈল! উপকার 
উগ্র মশানে দুর্গী বক্ষ এই বার ॥ 


চ-য়ে চামুণ্ড। দেবী চরণে নুপুর । 
চতুরভজারূপে দুর্গা বধিলা চিকুর ॥ 
চক্দরবদনী মাতা কি বলিব আর । 
চামুণ্ডা-স্বরূপে মাতা রক্ষ এইবার ॥ 


ছ-য়ে ছন্ন কৈলা মাতা এ তিন ভুবন । 
ছন্ন করিল মাতা ত্রিদেশের দেবগণ ॥ 
ছাঁড়িল! শরীর মাতা দক্ষরাজ ঘরে । 

ছাড়িয়া কপট মাত৷ রক্ষহ আমারে ॥ 


জ-য়ে জননী মাতা জগৎ-পু'জিতা । 

জন্মে জন্মে জন্মাইয়া জন্মের কর হিত ॥* 
জননী পুজিল তোন্জা জানে জগজনে । 
যত্ব করিয়া রাখ দক্ষিণ পাটনে ॥ 


২ প্রাপ্ত পাঠ-_-উষে। ২ হুস্থারিপী (?) 
৬ ছ-্জদ্মে জন্মে জঙ্মিয়। জগতের কৈল। হিত। 


৮৮ 


মঙ্গলচগ্ডীর গীত 


ঝয়ে ঝঞ্ধাবাত ছুর্গ ঝড় বরিষণ। 

বাউল ঝগড়া ষথ তোন্ধার কারণ ॥ 
ঝগড়া না কর ঝাটে কর প্রতিকার । 
ব্লকে ঝলকে রউ+ বাহিরাযে ছিরার ॥ 


ঞ্ি-য়য়ে একাকিনী মাতা এ তিন ভুবন । 
এড়ি আইলু মোকরায়ে রক্ষহ জীবন ॥ 
এবার উদ্ধার মোরে ছাড়িয়া কৈলাস । 
এই দেশে আনিয়। মোরে না কর বিনাশ ॥। 


ট-য়ে টুয়্াইল। মাত। যথ ছুষ্ট বীর । 
টক্কারে অস্থরগণ রণে নহে স্থির ॥ 
টস্কারে অস্থরমুণ্ড কইল! খানি খানি । 
টুকেক আসিয়৷ মোরে রক্ষয়ে ভবানী || 


5-য়ে ঠাকুরাণী মাতা ঠমকে সর্বজয়ে । 
ঠেলায়ে অন্গরগণ ঠমকে কৈলা ক্ষয়ে ॥ 


_ ঠিকরিয়। পড়ে মাতা ঠেলা দেঅ যারে । 


ঠেকিছম সঙ্কটে মাতা রক্ষয়ে আমারে ॥ 


ড-য়ে ভলিলা মাতা ভাঙ্গ লইয়া করে । 
ডলিল! অস্ুরগণ পশিয়া সমরে ॥ 
ডমরুধারিনী গৌরী*্ ভাকিনী যোগিনী । 
ডরে ডরাইয়া ডাকে রক্ষয়ে ভবানী ॥ 


ঢ-য়ে ঢঙ্গ বধ কৈলা ঢাল খাঁড়া করে । 
ঢোকে ঢোকে রক্ত পান করিয়া সমরে ॥। 
ঢোল না কর মাতা কুর প্রতিকার । 
ঢেকায়ে ঢেকায়ে রক্ত বাহির ছিরার ॥| 


খ, ঘ, ছ,রুধির । ৭ খ, ছ-তুমি। 


শ্রীমস্তের মশান ২৮৬ 


'আনমতে আন কৈলা অনাথের মাতা । 
আননান্বরূপে পুজম হও প্রসঙ্গত! ॥ 

আন্ধল হইয়াছি মাতা ন! দেখি নয়ানে । 
আন্ধল+ ঘুচাইয়া রাখ দক্ষিণ মশানে ॥ 


ত-য়ে ত্রিপুরারি ছর্গী ভ্রিশৃলধারিনী । 
ভ্রিদশের দেবতা তুঙ্গি ত্রিপুরর-বধিনী ॥ 
স্তৃতি করিল! তোঙ্গ ভ্রিদশের দেবগণ । 
ত্রাসিত হইয়া ডাকি দাসীর নন্দন ॥ 


থ-য়ে স্থাপিলা মাতা স্থল বস্থমতী ৷ 
স্থাপিল! ভুবনে পুজা আপনা শকতি ॥ 


স্কাপিলা আপনা যশ থুইলা ঘুষিবার । 
স্থাপিয়া সেবকে হূর্গা না কর সংহার ॥ 


দ-য়ে হুর্গী মাতা তুন্গি ছর্গতি-নাশিনী । 
দরিদ্রেরে পরিত্রাণ করো নারায়ণী ॥ 
দেব-দানবেরে বর দিল এক মনে । 
দাসীর নন্দন রাখ দক্ষিণ মশানে ॥ 


ধ-য়ে ধুত্রলোচন বধ কৈল! ধরিয়া ধরণী । 
ধরিলা অশেষ মায়! কামরূপিণী || 
ধ্যানে না জানে তোঙ্গ! ধাতা ত্রিলোচন ৷ 
ধাত্রিকা-স্বরূপে হুর্ী রক্ষয়ে জীবন ॥ 


ন-য়ে নমো বন্দোম মুক্ত নম নারায়ণী | 
নখে বিদারিয়া দৈত্য কৈলা খানি খানি ॥ 
নিজ কিন্করেরে হুর্গা হও নপ্রকাশ । 
নারসিংহী রূপে ছুর্গী শক্র কর নাশ ॥ 


১» খ, ছ--আপদ। 
9---2075 8০718 


বহি 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


প-য়ে পার্বতী মাতা পর্বতস্নন্দিমী | 
পতিতেরে পরিত্রাণ কর নারারণী ॥ 
প্রণতি করিয়া! কম পতিত যে জন ॥ 
পাষও ঘুচাইয়া রাখ দক্ষিণ মশান ॥ 


ফ-য়ে ফণিরূপে মাতা ধরিল৷ ধরণী । 
ফিরিল! ভুবনমধ্যে হুইয়া যোগিনী ॥ 
ফাঁফর হইয়াছি মাতা না দেখি নয়ানে । 
ফাফর ঘুচাইয়! রাখ দক্ষিণ মশানে ॥ 
ব-য়ে বৈষ্ণবী ছুর্গা বিষ্ণুর ঘরিলী। 
বৈকুণ্ে নায়িকা! তুঙ্গি বেদ-পরায়ণী ॥ 
বাণ প্রাণ রৈক্ষা কৈলা হৈয়। দিগন্বরী | 
বারেক উদ্ধার কর শত্রসৈম্ত মারি 1১ 


ভ-য়ে ভবানী মাতা ভবের বনিতা । 
ভকত-বৎসল! তুদ্ষি ভুবনের মাতা ॥ 
ভকতি করিয়ে তোম। ভয় পাইয়া মনে। 
ভব-ভীত হৈয়া ভাকি দাসীর নন্দনে ॥ 
ম-য়ে মহেশ্বরী মধুট্টকটভ-নাশিনী | 
মৈযাসুর আদি দৈত্য কৈলা খানি খানি ॥ 
মুঞ্জ মুড মন্দমতি কি বোলিব আর । 
মায়ের সত্য পালি মোরে রক্ষ এই বার ॥ 


ষ-য়ে যমুনা ও মাতা ষম-দরশনী । 
যমুনার গোচরে তুক্গিৎ যমের ভগিনী ॥ 


বিকটদশনা দুর্গা শত্রু কর নাশ। 
বিপত্তি-কালেত মাত৷ হও প্রকাশ ॥ 


২ ঘ--ভক় ঘুচাইয়! রাপ। ৩ খনছ--জননী। ৩ খ,খ,ভ---বনুন। গে। মাতা । 


জীমন্কের মশান হজ 


অয় জয় জয় ছুর্গী জয় নারার়শী। 
বশোদা-নন্দিনী ছর্গা রক্ষয়ে পরাণী ॥ 


র-য়ে রস্তা-রূপে রক্তবীজ-বিনাশিনী । 
রুষিয়া সমরে দৈত্য কৈলা খানি খানি ॥১ 
রুষিলা সমরমধ্যে একা মহেশ্বরী । 

রক্ষ রক্ষ প্রাণ মোর শক্রসৈম্ত মারি ॥ 


ল-য়ে লক্ষ্মী-রূপে লোক করিলা পালন । 
লীলায়ে করিলা তুঙ্দি হুষ্ট সংহরণ ॥ 
লক্ষ লক্ষ প্রণাম করো লোটাইয়া ধরণী । 
লক্ষ্মীরূপা মাতা মোর রক্ষয়ে পরাণী ॥ 


ব-য়ে বারাহিণী মাত। বরাহ-মূরতি | 
বিষম সন্কটমধ্যে রক্ষ ভগবতী ॥ 
বিকট-দশনত করি বৈরি কর নাশ । 
বিপত্তির কালে মোরে হও স্প্রকাশ ॥। 


শ-য়ে সনাতনী মাতা শুভ্র-দরশনীৎ | 
শেষ-শয়নে নিত্রী গেল! নারায়ণী ॥ 
শিশুমতি হৈয়া মাতা কি বোলিব আর । 
শাকম্তরী হৈয়া মাতা বক্ষ এইবার || 


ষ-য়ে যষ্ঠীরূপে মাতা করিল৷ পালন । 
সানন্দে পুজিল তোক্ষা শিশুমাত্গণ ॥ 
ষষ্ঠরাত্রি পুজা লইয়া থাক সেই ঘরে । 
শঠুতা ছাঁড়িয়! হুর্ী রক্ষয়ে আমারে ॥ 


১» খ., ঘ, ছ; ক-_করুধিলা সমরমধ্যে ডাকিনী যোগিনী। 

২ ঘ--লীলায়ে পুজিত তোন্দ। শিশুমাতৃগণ। 

৬ খ;ক,খ,ছ-দর্শন। ৪ ছ--শাকস্তয়ী 
« ঘ_গুঞজ্বিনাশিনী : ছ-_শল্ভুর ঘরিণী । 


টি 


মঙ্গলচণীর গীত 


স-য়ে সনাতনী মাতা সংসারের সার । 
সরস্বতী সত্যভামা তুয়া অবতার ॥ 
সেবক উদ্ধার কর শিবের ঘরিণী। 
সিংহবাসিনী আসি রক্ষয়ে পরাণী ॥ 
হ-য়ে হর-জায়। তুদ্দি হাস্তবদনী । 
হেলায় হরিতে পার হরের পরাণী ॥ 
হেলায়ে মোহিতে পার হর মহামায়া । 
হুহুঙ্কার দিয়া মোরে রক্ষ সর্ধ-জয়। | 


ক্ষ-য়ে ক্ষেমহ্রী-রূপে করিল! পালন । 
খ্যাতি রাখিল। রাখি ত্রিদশের দেবগণ ॥ 
খ্যাতি রাখিয় মাতা ঘুটাও অবসাদ । 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভবাশী-প্রসাদ ॥ 


ইতি চৌতিশা পাল! সমাপ্ত 
মালসী 


জয় ভবানী গো মা তরাইয়! নে। 


তু্দি না তরাইলে মোরে তরাইবে কে ॥ 
তু্ষি মাতা তুদ্ধি পিত৷ তুন্দি দীনবন্ধু 
তুঙ্দি না তরাইলে তবে কে তরাইবে সিন্ধু ॥ 
জগত-জননী তুন্দি জানে জগজনে । 

জননী হইয়া ছঃখ দিয় অকারণে১ ॥ 
আপনা করম-ভোগ ভোগিলে আপনি । 
তবে কেন ধর নাম পতিতপাঁবনী ॥ 

ছ্বিজ মাধবানন্দে এহ'রস গায়ে । 

কপা করিয়! মোরে রাখ নিজ পায়ে ॥ 


১ ঘ- দেখ বা কেনে 


শ্রীমন্তের মশান ইত 
পয়ার 
দেবীর অঙ-স্পন্দন ও পক্মা-কর্তৃক কারপনির্ণর 


মশানেতে শ্রীয়মস্তে ভাবে মহামায়ে | 
সঘন স্পন্দন করে দেবীর বাম পায়ে ॥ 
মনস্থির করিতে নারে জগত-জননী ৷ 
পদ্মা আদি পঞ্চ-কন্তা ডাক দ্দিয়া আনি ॥ 
দেবী বোলে পল্মাবতী জান কি কারণ ॥ 
কোন সেবকে আহ্দা করিল ম্মরণ ॥ 


দেবীর বচনে পল্মা হৈয়া হরষিত । 
শান্রবিহিত পৌথা আনিল ত্বরিত ॥ 
পাজী-পোথা পদ্মাবতী সম্মুখে থুইয়া ৷ 
ক্ষিতি-রেখ দিয়! গণে মহা হষ্ট হৈয়া ॥ 
দেবতা গন্ধবর্ব গণে যথ স্বর্গবাসী । 
দেবগণ গণিয়া গণে মেনকা উর্বশী ॥ 


স্বর্গেত গণিয়! পল্সা না দেখে ছঃখ-শোক । 
পাতালেত ক্রমে ক্রমে গণে নাগলোক ॥ 
অনস্ত বাস্থকী গণে কর্কট মহাশয়ে । 
শঙ্খ মহাশঙ্খ গণে সদয় হৃদয়ে ॥ 


পাতালেত কাহার না দেখে ছুঃখ-ক্রেশ ৷ 
মর্ত্যে নরলোক গণে জানিতে বিশেষ ॥ 
প্রথমে গণিল পদ্মা নৃপ-ছত্রদণ্ড | 
পান্রভাগ গণি গণে যথ সভা-খণ্ড ॥ 


প্রজাগণ গণি গণে প্রতি ঘরে ঘরে । 
অবশেষে গণিলেক শ্রীমস্তের তরে ॥ 
মর্ত্য-মগ্ডল গণি খড়িতে দিল রেখ । 
শ্রীয়মস্তের খড়িতে পাইল প্রত্যেক ॥ 


১০ 


১ ছ-্ভয়ানক বেশে । 


অঙ্জলচণ্ডীর গীত 


পজী-পোথা পদ্মা দুরেত থুইা । 

ছুর্গীর অগ্রেত কছে যুগ-পাণি হৈয়া ॥ 
তোমার প্রেমের দাসী খুলন৷ যুবতী । 
ভিন্ন দেশে আনি বন্দী কৈল! তান পতি ॥ 
তোমার আজ্ঞায়ে পুত্র পাটনে পাঠাইল । 
দক্ষিণ মশানে ছিরা জীবন হারাইল ॥ 


যেন মাত্র পল্মাবতী কৈল হেন রাও । 
সক্রোধে আদেশ কৈল জগতের মাও ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 

দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে ॥ 


রাগ কেদার 
শ্রীমন্তের সঙ্কটে তদবীর উ€কণ্ঠ 
শুনিয়৷ পদ্মার বাণী জগতের জননী 
বোলে ক্রোধে হইয়া! আবেশ । 
রথ সাজাও ঝাট করি যাইমু সিংহলপুরী 
দেখিমু রাজা শালবাহনের দেশ ॥ 
দেবী বোলে বারে বার করে লৈয়। অসি ধার 
ডাকিনীরে বোলে শীত্রগতি ৷ 
প্রবেশি সিংহল-দেশ হইয়া উন্মত্ত-বেশ 
উদ্ধার করিমু শ্রীয়পতি ॥ 
পয়ার 
দেবীর আভ্ভায় দেবী-০জনার রণ-সজ্জা 
সাজে দেবীর দানব নহি বিমরিষে+ । 
ঘোর অন্ধকার হইল নাহিক প্রকাশে ॥ 
সুচি-মুখ দানব সাজে পাইয়া আরতি । 
শুক-মুখ* দ্রানব সাজে তাহান সঙ্গতি ॥ 


২ ঘ--উর্ধমুখ ; ছ--তিন কোটি-;এ 


ভ্ীমন্তের মশান হও 


লোলজিহব! দাণখ লাজে জিহবা লব্ঘিত | 
উনকোটি দানব সাঞ্জে তাহার সহিত ॥ 
ভাকিনী-যোগিনী সাজে আর গন্ধব্িবলী ॥ - 
চৌষাঁ্ট দানব সাজে চৌষাউ যোগিনী ॥ 
খুপশিল! যোগায়ে সার্জন রথখান । 
সবগরাজ বহে রথ অপুক্বনিম্মীণ ॥ 

দাশব সকলে তবে রহিতে না চাহে । 
হর্গীর আজ্ঞায়ে রথ মশানেতে যায়ে ॥ 
অবতার ১ পাতিতে চাহে দানবের গণ । 
হেনকালে পদ্মা কহে দশভুজা-স্থান ॥ 


দেবীর জরভী বেশে অশানে গমন 


পদ্মাবতী বোলে মাতা শুন দশভূজা । 
আপনে স্থাপিয়া আছ সিংহলের রাজা ॥ 
আমার বচন শুন জগতের মাও । 
কোটোয়ালের স্থানে তুহ্দষি ছিরা মাগি লও ॥ 
পদ্মার বচন শুনি জগত-জননী ॥ 

সেবক তরাইতে হইল বুদ্ধ ত্রান্দনী ॥ 

শিরের কেশ পাকিল বুড়ার দশন লড়ে বায়ে ॥ 
বদনে ন! স্ফুটে বাক্য ওঠে ঠেকি বক্ষে ॥ 
ভুরুর ভঙ্গিম! দেবীর পাকালে আখির ডিম । 
গায়ের মাংস দড়ি দড়ি চক্র হইল লীম ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে যাইতে আছাড় খাইয়া পড়ে । 
ক্ষণে মুঙ্ছা ক্ষণে উঠে তাহা! পরিহরি ॥ 
ধীরে ধীরে স্রদা মশানের দিকে বায়ে । 
কুবুদ্ধি লাগিল কোটোক্সাল ভাকিয়া! রহায়ে ॥ 


১ ছ---বাশগড়। । 


২৯৬ মজলচণ্ডীর গীত 
পন্লার* 
দেবী ও কোটাল 


দেবী বোলে কোটোয়াল বচন প্রকাঁশি। 
ব্রাহ্মণের কন্তা আমি ঘর বারাশসী ॥ 
জনম অবধি আন্দি করিয়ে ভ্রমণ । 

নানা তীর্থ বেড়াই আঙ্ি পুণ্যের কারণ ॥ 
উদয়গিরি গিয়াছিলাম সুর্যের উদয় । 
নীলাচল গিয়াছিলাম যথা! মহাশয় ॥ 

বড় ক্লেশে গিয়াছিলাম কৈলাস পর্বতে । 
মহাদেব দেখিলাম ভবানী সহিতে ॥ 
কহিতে বাসম লজজা আপনার শিক্ষা ৷ 
হিঙ্কুলিয়া গিয়াছিলাম কামরূপ কামাখ্যা ॥ 
গঙ্গাসাগরে যাইতে চিত্ত উতরোল । 
এথাতে আদিল আন্ছি শুনি গণ্ডগোল ॥ 
হেনকালে মশানেতে দেখিয়৷ সাধুর বালা । 
ধীরে ধীরে ছিরার কাছে গেলেন কমল! ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়! শোভে ॥ 


কোন কোন পুথিতে (ক, ছ) উছার পৃথ্বে নিম্ন লখিত পদটি পাওর| বাপ £-- 


আর ন। রহিমু যুই কৈলাস দেশে । 
ভক্ত বিন। অনোর ঠাই আমার বমতি নাই ' পিত! যেন পুত্র পালে সে 
মম নাম যেবা লয়ে মম নামে ভক্ত হয়ে ৫স নরের তুলন। দিতে নারি। 
সেই দে আমারে জান আমিজানি সেইজনে জন্মেজন্মে তারে নাহিছাড়ি॥ 
মহিমা বাড়াই ধার আন! হুখে পালি তার বধাযর়ে বোলে তথাযে চলি বাই। 
হুর্ভির কোলের বাচ্চ। আমার এই মন ইচ্ছা অনুক্ষণ তারে পাছে ধাই & 


ভীমস্তের মশান 
রাগ ভূপালি 


কোটালের নিকট শ্রীনস্তের প্রাণভিক্ষা! 
কোটোয়াল বড় পুণ্যবান। 

'ুচাইয়া কপট হাসি পিতা কর স্বর্গবাসী 
শ্রীয়মস্তে মোরে দেঅ দান ॥ 

বৃথা দেঅ দান উহার মাও খুলনা 
বিধিমতে সেবিছে আমায়ে । 

তান্থান পুত্রের ছখ দেখিয়! বিদরে বুক 
প্রাণ মোর হৃদয়ে স্থির নহে ॥ 

শুন মোর সোনা বাপ না লইয় ব্রহ্মষশাপ 
ভিক্ষা মোরে দেঅ সাধুর বাল! । 

পুণ্য পথে দেঅ চিত বাড়িবা যে নিত নিত 
সদয় হৈব কমলা ॥ 


পয়ার 
কোটাল-কর্তৃক দেবীর অপমান 


কোটোয়ালে বোলে শুন ত্রা্গণের ঝি : 
তীর্থভ্রমণ কর সাধুর দায়১ কি ॥ 

সেনাগণে বোলে কোটোয়াল মনে ভাব কি ॥ 
অভিপ্রায় বুঝি এই লক্কার রাক্ষসী ॥ 

কথা হোতে আইলা বুড়া! ডাকিনীর চিন । 
দৃষ্টিমাত্র আহ্গরা হইলাম শক্তিহীন ॥ 
মশান হোতে বাহির কর বুড়া একা । 
বাক্যে না যায়ে যদি পাছে মার ঢেকা 
পাইকে ঢেকায়ে লই যায়ে সারদায়ে ৷ 

ওমা বুলি পড়ে বুড়া পদে উট খায়ে 


খ, ঘ, ছ--কাখ্য। ২ ঘ-_পৃষ্টে। 


১৪] 


২৪৯৮ 


মঙ্গলচণ্তীর গীত 


দেবী বোলে কোটোয়াল দেখিলাম দেশ । 
কাট নিসা সাধুরে মোরে কেনে ক্রেশ ॥ 


সারদার বাক্য শুনি কোটোয়ালে কহে । 
বুড়ারে এড়িক্সা তোরা! আইস এথায়ে ॥ 
কোটোয়ালে মোরে ডাইন বলিয়াছে। 
পুনর্বার ভবানী দীড়াইয়! ছিরার কাছে ॥ 
দেবী বোলে ছিরার অঙ্গ হউক বজ্জলেপ । 
কোটোয়ালের অস্ত্র তাতে না হউক প্রক্ষেপ ॥ 
দেবী বোলে ছিব্লাই অবোধ ছাওয়াল । 
মশান ছাড়িমু রাজার খাইমু কোটোয়াল ॥ 
অন্তদ্ধান হৈল হুর্গা ছিরারে দেখিয়া | 

মশানে শুনিবা কিছু কোটোয়াল লইয়া ॥ 


দেবী-কর্তৃক খড়েগর আঘাত হুইভে শ্রীমস্তকে রক্ষা 


হাতে ধরি শ্রীয়মস্ত আনিল তখনি ৷ 
মশানে আঙিয়! বৈসে হৈয়া খড়গপাণি ॥ 
কাটিবারে লইয়া গেল মশান ভিতরে । 
ছায়ারূপা হইয়া ছুর্গী ছিরা লইল কোলে ॥ 
ছিড় ছিড় বলি কোপ হানে কালু দণ্ড । 
ছিরার অঙ্গে ঠেকি খড়গ হইল খণ্ড খণ্ড ॥ 
লোহার মহিষ ছিড়ম খড়েগর বাতাসে । 
হেন খড্গ ব্যর্থ গেল লোকে মোরে হাসে 
পরামর্শ করি কোটোয়াল নহি ছাড়ে কাজ । 
ডাব থাকি বাছি আনাইল খড়গ-রাজ ॥ 
ছিড় ছিড় বোলি কোপ হানে কালু দণ্ড। 
ছিরার অঙ্গে ঠেকি খড়গ হল খণ্ড খণ্ড ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে । 

সদয় হইয়া ছির1 রাখে মহামায়ে ॥ 


জীমন্তের মশান ২৯৯, 


রাগ মায়ুর 
রাজলৈ্তয কর্তৃক ভ্রীমস্ত আক্রান্ত 
বাজসৈন্ ক্রোধের তরঙ্গে । 
লোচন রুধির রূপে দ্শন অধরে চাপে 
অস্ত্র হানে শ্রীমত্তের অঙে ॥ 
মত্ত মাতঙ্গ সবে ঘোর নাদ করে রবে 
ফুকারয়ে* মাহত সকল । 
গণ্ডে অঙ্কুশ দিয়া তহু নহে আগু হৈয়া 
সাধুরে দেখয়ে দাবানল ॥ 
অন্কুশ ডাবুশ ভাজে অঙ্গে অস্ত্র নাহি লাগে 
ধন্ছগুণ ছাড়ে লাখে লাখে ) 
উফারি কিরিচ পড়ে সঘনে চিৎকার করে 
দেখি কোটাল পড়িল বিপাকে ॥ 
ছিজ মাঁধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
করযষোড়ে করো পরিহারে । 
কিন্করে ক্লেশযুতা দেখিয়া ত শৈল-সুতা 
বারে বারে মশানে ফুকারে ॥ 
পয়ারও 
দেবীর আঙ্ঞায় দেবী-সেনার রণে অবতরণ 
যেন মাত্র দানবে ছুর্গার আজ্ঞা পায়ে ॥ 
একবল হৈয়! তবে মশানেতে যায়ে ॥ 


১ খ, উ--ক্রোধিত। ২ ঘ,ঙ-- ঘোর ঘন ঘন «বে । ৩ খু; ক,খ, ছ-_ ক্রোধে চলে? 
* উহার পুর্বে ছ-পুথিতে নিম্মজিখিত ভ্রিপদী-পদটি আছে £ 
যুদ্ধে ভবানী চলে ধুঝিবারে নৃপ্দলে 
ম'র কাট সঘন ফুকারে। 
সারদার আজ্ঞা পারাযা অগ্রবাহন হই! 


মাতৃগণে দশ দিকে বেড়ে ॥ 
কমগুলুর জল ভরি চারি ষুখে বেদ পড়ি 
চড়ি দেবী হংস-বিমানে । 
রক্ত অন্বয় পরি ব্রান্মণী রূপ ধরি 
উড়ে দেবী বায়ু হখাসনে ॥ 


মজলচণ্ডীর গীত 


ঘোড়। হইয়া! দানব ধার উদ্ধ মুখে । 
ক্ষিতিতলে মারে ঠাট কামড়াইয়া বুকে ॥ 
ব্যস্ত হইয়া দানব উড়াইয়া চুলে । 

পর্বতে তুলিয়! মারে গুকুয়া পাছাড়ে ॥ 
যেই দ্দিকে পলায়ে সৈন্য পাইয়া তরাস। 
সেইদিকে মাতৃগণে করয়ে গরাস ॥ 

মার মার শব্ধ শুনি কোটোয়ালে চিন্তে । 
কথা হৈতে কার সৈম্ত আইল আচস্ভিতে ॥ 
কাট কাট করিয্া কোটালে করে রোল । 
হেনকালে ঘোড়িয়! ক্ষেত্র; তার কাছে গেল ॥ 
ঘোড়ায়ে থাকিয়া পাড়ে ধরি দীঘল চুল। 
নিজ দানব দিয়া লাঘব করাইল বহুল ॥ 


সসৈন্যে কোটাল নিহুত 


অনেক প্রহারে কোটাল ছাড়িল জীবন । 
কালীক্ষেত্রে আনি মাথ! কাটিল তখন ॥ 


. সমস্ত কটক রাজার কাটিল পার্বতী । 


এক চরে এড়ি দিল জানাইতে ভূপতি ॥ 
এড়ান পাইয়া চর প্রাণ লইয়া! যায়ে । 
ভূপতির আগে গিয়া রণের কথা কহে ॥ 


রাগ কানড়। 
চর কর্তৃক রাজাকে সংবাদ দান 
রাজা অবলা প্রবল! হইল রণে। 
তোমার সৈম্ভ বধিল মশানে ॥ 


কাছলী বান্ধি়! নারী করে টৈর। তরধাকি 
উত্তম বিভূতি দিয়। অঙ্গে । 

দেবক তরিতে আগে উড়ি গেল! বায়ুবেগে 
বুথে বুখে শিবা করে সঙ্গে ॥ ইত্যাদ। 


--ঘোড়সওয়ার ; ছ--গোৌরব ক্ষেত্র খ. ঘ--গ্োরাইরা  ছ-পাকে। 


আীমন্তের মশান ৩০১ 


- সাধুরে কাটিতে হুড়াহুড়ি । 
হেনকালে আইল এক বুড়ী ॥ 
ভিক্ষা মাগে তকোটোক্সালের ঠাই । 
দান দেঅ কুমার ছিরাই ॥ 

তানে ক্রোধ হইল নিশিরায়ে । 
চেকা মারি বাহির কৈলাম তায়ে ॥ 
বুড়া বোলয্ে কাট কাট । 
মশানে বেড়িল রিপুাট ॥ 
সৈন্য সহিতে পড়ে নিশিপতি । 
সুই আইলু পাই অব্যাহতি ॥ 
ছ্বিজ মাধবে রস ভপে। 

ক্রোধ হইল চরের বচনে ॥ 


রাগ মঙ্গল-মঞ্জরী, 
বাজার বুণ-জ্জ্জা। 


সাজ সাজ যুদ্ধমুখে ভূপতি সঘন ভাকে 


রাজ্য সমেত পড়ে সাড়া । 


যে অস্ত্র ধরিতে জানে চলহ রাজার স্থানে 


ঘন ঘন বাজে সিঙ্গা কাড়া ॥ 


সাজিলেক রণ-চাপ বণসিংহ করে দাপ 


চলি যায়ে রাজ-সৈম্ভগণ । 


সিন্ধুবিক্রমে ধায়ে সেনাগণ সব যায়ে 


ংহ যেন ছাড়ে কোপানল ॥ 


সাজিল সকল রাজ করিয়া আপনা সাজ 


জান্ুকিতে আনল ভেজায়ে । 


দারু কাচলী করি তাপকেত গুলি ভরি 


শক্ত পৃথিবী কাপয়ে ॥ 


৯ পচ ॥ 


সাঃ উস 


মঙজলচণ্ভীর গীত 


সাজিলেক ধন্গঞ্ধর চাপ-গুণে যুড়ি শর 
ডাকিয়া! কহিছে বারে বার । 

যাই থাক স্থানে স্থানে জাগি থাক সর্ধ্ব জনে 
কেহ পাছে ভাঙ্গে পাটোয়ার ॥ 

সাজিলেক মহাশয় রিপুকুল করিতে ক্ষয় 
ধরিবারে সাধুর নন্দন । 

অশ্ব চলে প্রচুর গগনে লাগয়ে ধুর 


লক্ষ লক্ষ চলে গজগণ ॥ 


পয়ার 


সাজে! সাজো করি রাজা সভার দিকে চাহে । 
বারী প্রহরী পাইক সাজে সমুদায়ে ॥ 

রণ গাজি সাজিলেক রণেরে পাগল । 
প্রতি কোপে ছিড়ে বরণে লোহার শিকল ॥ 
রসিক মঙ্গল সাজে রাজার বাচার । 
বিরোধ বাধাইতে দিছে এক হাতে তার ॥ 
তিন লক্ষ সেনা লৈয়া সাজে নয়ন-স্ুখ» । 
লীলায়ে টানয়ে তার। রাজার ধনুক ॥ 
রাজার ভাই শুভঙ্কর সাজিল অপনি । 
তান সঙ্গে তিন কোটি সৈন্যের সাজনি ॥ 
স্বর্ণ জড়িত শৃঙ্গ ললাটে দর্পণি 
মহিষ-পৃষ্ঠেত চড়ি যম-দরশন ॥ 

দেবাই ছুভাই সাজে ছই সহোদর । 

তিন লক্ষ সেনা সাজে বাজার দোসর ॥ 
বাহির হৈয়া সৈন্য ধায়ে উর্-মুখে । 
কটকে গৃধিনী পক্ষী পড়ে লাখে লাখে ॥ 


» প্রাপ্ত পাঠ--মুক । 


শ্ীমস্তের মশান ৩৬৩) 


পর্ধতীয়! ঘোড়। চলে মন্দমন্দগতি | 
মশানে যাইতে কান্দে অবিশ্রাম হাতী ॥১ 
এথ অমঙ্গল দেখি ভন্ম নাই মনে! 
মার কাট করি পাইক চলিল মশানে ॥ 
মায়৷ করি নারায়ণী- রৈল এক ধারে। 
হৃুপতির সৈম্ত আইল মশান ভিতরে ॥ 
দেবী বোলে শুন পুত্র যক্ষ*« দানব । 
ভীম মুন্তি ধরি তোরা খাও রে মানব ॥ 
যেন মাত্র দানবে ছুর্গার আজ্ঞা পায়ে। 
একবল হইয়া সব মশানে বেড়য়ে ॥ 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবি মহামায়ে । 
নিজ গণ লইয়া আপনি যুঝে মায়ে ॥ 


রগ কানড়া 
যুজ্ধ-বর্ণন! 
যুদ্ধেত প্রচণ্ড মাতা ধরি অশেষ রূপ । 
মশানেত দিল! হানা বধিবারে রাজলেন। 
রুধিরে ভরিয়৷ দিল কুপ॥ 
বারাহিণী রূপ ধরি সমর ভূমিত বৈরি 
সেনাগণ যায়ে বিদারিয়া | 
মত্ত মাত ধরি যৃথ ছিন্নভিন্ন করি 
শুগ্ডে ধরি মারে আছাড়িয়। ॥ 
বিক্রমে গঞ্জিত রিপুকুল নিঞ্জিত 
যেন কোটি শমন হুঙ্কার । 
দস্তের কড়মড়ি অতি ভীম! ভয়ঙ্করী 
যেন দেখি বিজ্ঞুলি সঞ্চার ॥ 
১ উহার পর ছ, অতিরিস্ত--বাম বাহু বাম চক্ষু ঘন ঘন স্পন্দে। আপনার 


সুও কেহ লাহি দেখেম্ন্ে॥ 
৭ ঘ--উত্তর বিরির।; ছ--উত্তর ন। দিলা । ৩ ক-দৈচ্ষ | 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


মত্ত মাতঙ্গ হাতী ধরিয়া রাখয়ে গতি 
শুপ্ডে শুণ্ডে শিকলি করিয়া । 
_ হ্থুমেকু শিখরে তুলিয়া আছাড়ে 
ভূমিতলে এড়িল মারিয়া ॥ 
কোটি কোটি হয়বর সম্মুখে সঞ্চর 
যোগিনীয়ে যোগায়ে যে পাশ । 
চৌদিগে বেড়িয়া পেলিল কাটিয' 


সকল করিল বংশ নাশ ॥ 


পয়ার 


ভূত বেতালগণ ধাইয়া একযোগে । 
নৃপসেন। বধিয়া করয়ে ব্রক্তভোগে ॥ 
মশানে পড়িল যদি রাজার অনুজ । 
সকলে পড়িল রণে না করিল যুঝ ॥ 
এড়ান পাইয়া চর প্রাণ লইয়া যায়ে । 
ভূপতির আগে গিয়া রণের কথ! কহে ॥ 


পরাজিত হইয়া! রাজার পলাক্সনের চেষ্টা! ও মূচ্ছ? 


যেন মাত্র শুনে রাজা পড়িলেক ঠাট । 
পলাইতে চাহে রাজা! এড়ি রাজ্যপাট ॥ 
পঞ্চ-পাত্রে বোলে রাজা পলাইবা কি । 
মায়! পাতি যুদ্ধ করে হেমন্তের ঝি ॥ 
পাত্রের বচন শুনি দণ্ডের জর | 
গলায়ে অস্বর বাধি গেল মশান ভিতর | 
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে। 

সৈম্ঠ বধিয়। হরিষ মহামায়ে 1 


শ্রীমস্তের মশান টিসি 


স্নাগ বসস্ত 

রুধির-তোতে দেবীর কম্মলে-কামিনী মুর্তি-ধারণ 

সৈম্ত বধির! দেবী নাচস্তি মশানে । ্‌ 

জয় জয় করয়ে সকল মাতৃগণে ॥ 

ভূত বেতাল তান ধরি গীত গায়ে । 

নরমুণ্ডে ষোগিনীরা মন্দিরা বাজায়ে ॥ 

কোনখানে রুধিরে স্জিলেক তরণী। 

কৌতুকে বিহার করে ভাকিনী যোগিনী ॥ 

সারিঙ্গা মন্দিরা পাকৃথাজ করিলা বিলাস । 

লড়ালড়ি দিয়া করে শব্র প্রকাশ || 

রুধির ভিতর মাতা স্জিলা কমল । 

আপনে কুমারী হৈয়া! ধরে করিবর ॥ 


রাগ মালনী 


আজ জগৎ জনে হুর্গী দেখ । 
কোটি কোটি জনম সফল করি লেখ 1 
রদ্ব-সিংহাসনে বৈঠল দেবী । 
হেন লয়ে মোর মনে তুয়া পদ সেবি ॥ 


পয়ার 
জিংহৃলরাজের দেবী-বন্দন। ও প্র তিশ্রুনতি-দান 


ক্ষণেক বেয়াজে রাজা পাইল চেতন । 
ষুগ-পাণি সারদারে করয়ে স্তবন ॥ 

দেবী বোলে শ্রধণ কর দণ্ড সুলক্ষণ । 
জিয়াইয়া দিব আনি তোন্ষার সৈহ্াগণ ॥ 
কন্ঠ বিশ্া দেঅ সাধুরে দেঅ অর্ধ রাজা । 


আপন! ভালাই চাহ কর এই কাধ্য ॥ 
গ0---2076 8.1. 


সব্রী ও 


মঅঙজজলচণ্ডীর গীত 


রাজ! বোলে যেই আজ্ঞা কৈলা বেদমাতা | 
সৈম্া জিয়াও সাধু করিমু জামাতা ॥ 
দেবী বোলে আর বাক্য শুন দণগুধরে । 
কমল না! দেখিল। তূমি কালীদহের জলে ॥ 


বাজার কমলে-কামিনী-দর্শন 


কমল দেখহ তুদ্দি কুধির উপর । 
ঘুচউক মনের ধন্ধ সাধুর উত্তর ॥ 

আপনা নয়নে দেখি দও স্ুলক্ষণ। 
শ্রীমস্তেরে প্রশংসা করয়ে ঘন ঘন ॥ 

অমৃত নয়ানদৃষ্টি চণ্ডিকায়ে চাহে । 

জিয়া উঠে রাজসৈন্য হাতে অস্ত্র ধায়ে ॥ 
কাটা হস্তপদ লাগে স্থানে স্থানে যোড়া । 
লাখে লাখে জিঞ্ উঠে পর্বতীয়! ঘোড়া ॥ 
কটক জিলেক রাজার দেখিয়া নয়ানে । 
লক্ষ বলি দিয়া পুজা করিল মশানে ॥ 
দেবী বোলে অবোধ ছির! শুন কহি কথা। 
অনেক দিবস সাধু হইছে অন্যথা ॥ 
আীয়মস্তে বোলে মাতা সকলি আম্ষি জানি। 
যন্ত্রণা দিয়াছ বাপে না মারিয় প্রাণী ॥ 
দেবী বোলে শ্রীয়মস্ত বলি রে তোঙ্গারে ৷ 
তোর বাপ বন্দী আছে কারাগার-ঘরে ॥ 
এ্রতেক কহিয়া দেবী হৈলা অস্তপ্ধান । 
কারাগার-ঘরে সাধু করিল প্রয়াণ ॥ 
ষুগ-পাণি সদাগর হৃগস্থানে কহে । 
কারাগার-ঘর দান দেঅ মহাশয়ে ॥ 

ক্লাজ। বোলে বাপু আমার সম্পত্তি যথেক । 
€তোক্গারে দিলাম আন্ছি তাহান অ্ধেক ॥ 


শ্রীমম্তের মশান ০৮৭ 


পিতা-পুজ্ে মিলন 
'এথেক জানিয়! সাধু করিলা গমন । 
কারাগার-ছারে গিয়া! দিল দরশন ॥ 
কারাগারে বন্দিয়া চোর ভাগে ভাগ |১ 
অবশেষে পাইল গিয়া বাপের যে লাগ ॥ 
শ্রীয়মস্তে বোলে তুক্গি কোন জন হও । 
'নিশ্চয় করিয়া মোরে পরিচয় দেও ॥| 


উজানী নগর ঘর সাধু ধনপতি । 
পাটনে চলিয়া আইলু' রাজার আরথি ॥ 
দৈবহেতু কমল দেখিলু কালীদহে । 
তত্ব জানিয়! মুগ জানাইলু রাজায়ে |) 
কাগারে না দিল সাক্ষী রাজার গোচর । 
বার বৎসর বন্দী আছি কারাঘর || 
রাত্রিদিন পোড়ে মন ছই ভাধ্যার তরে । 
ন! জানি কি হৈল তথা উজানী নগরে ॥ 


তত্ব সহিতে কথ শুনিয়া ছিরাই । 
মায়ে-দিহ! পত্রখান দিল বাপের ঠাই ॥ 
পত্রথান পড়ি সাধুর তিতে* সর্ব অঙ্গ । 
নয়ানে গলয়ে জল বহয়ে তরঙ্গ ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে | 
ভ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোৌভে ॥ 


রাগ স্থহি 
কহ কহ রাজার জামাই কহ সত্য বাণী। 
উজ্জানী নগরে কেমন প্রকারে 
পাইলা এই পল্রখানি ॥ 


» ছ-_ বন্দী ছিল ধত জনছাড়ে ভাগে ভাগ। 
২ ঘ, ও; ক- পোড়ে ; ছ-_পুলকিত। 


১৬৯ মঙগলচণীর গীত 


প্রাণের খুলনা রাম আমার প্রাণের সমা; 
যবে পঞ্চমাস গর্ভ ধরে । 

' ভূপতির আজ্ঞা পাইয়া এই পত্র তানে দিয়া 
মুই আইলু সিংহল নগরে ॥ 

বাহিলুম সিন্ধুর বাক জোয়ারে কবরয়া আগ 
দৃষ্টি করিয়! কলানিধি। 

আনি কালীদহের জলে কন্তা দেখম কমলে 
এথ ছুঃখ দিল দারুণ, বিধি ॥ 

বার বৎসরের কথা কি হৈল না জানি তথা 
উজানী নগরের তরে । 

নাহি মোর বাপ ভাই জাতির রক্ষক নাই 
ঘরে মাত্র হুইটি ভার্্য। সবে ॥ 

বাক্যের জানিয়া অস্ত বোলে বাণী শ্রীয়মস্ত 
পরিহর মনের সস্তাপ | 

পরিহাস বাক্য নহে আন্ষি তোমার তনয়ে 
তুঙ্গি মোর জন্মদাতা বাপ ॥ 


পয়ার 


ধনপতি বোলে বাপু কহ দেশের কথা । 
.কুশলে নি আছে তোমার জননী বিমাতা ॥ 
শ্রীয়মস্তে বোলে ভাল আছে সর্ধ জন 
তোম৷ ঠাঞ্চি আন্গি এক করি নিবেদন ॥৩ 
মশানভূমিতে আজ্ঞা কৈল বেদমাতা । 
বিবাহ করিতে আন্গা রাজার দুহিতা ॥ 


আমারে বিমুখ হইল। ঘ--আছি। 


ও খ' গু, ঘ, ৩--এই সকল পুখিতে ধনপতির শ্রানাহারের পর শ্রীমন্ত কর্তৃক বিবাহের; 
প্রসঙ্গ উদ্ধাপন--“ল্লান ভোজন করি আগে শান্ত হও তুমি”--ইত্যাদি। 


শ্রীমস্তের শাম ১০ 


বিবাহে ধনপতির 'আ'পস্তি 
ধনপতি বোলে বাপু খল এই রাজ্য । 
এহার কন্ঠ বিহু! কর! বড়হি অকার্ধ্য ॥ 
শ্রীয়মন্তে বোলে মোর বিহার নাগ্রিৎ সাধ । 
-সঙ্কটে পড়িছি; পাছে ঠেকিব প্রমাদ ॥ 


অঙ্গ পরিষ্কার পিতার করিল তখন । 
ন্নান করি পত্থাইল উত্তম বসন ॥ 
শিবপুজা করি সাধু করিল ভোজন । 
পুত্রেরে লইয়া কোলে ঘসিল তখন ॥ 
বিবাহ উৎসব রাজ! করে দিব্য স্থানে । 
দিব্য দোলা পাঠাইল সাধুর কারণে ॥ 


শ্রীমন্তের বিবাহ 
'দোলায়ে চড়িয়া দোছে করিল গমন । 
ভূপতির বিছ্যমানে দিল দরশন ॥ 
ধনপতি দেখি রাজা বোলে নীচ বোল । 
আমার অযোগ্যৎ কিছু না লইয় সদাগর ॥ 
ধনপতি বোলে রাজ নাহি করি রোষ। 
যথ কিছু হইল মোর পাপ-কর্-দোষ ॥ 
ঢাক ঢোল বাহে রাজার মৃদঙ্গের লেখা নাই। 
শতে শতে বাজে রাজার পিতলি সানাই ॥* 
আহিগণ সাজি আইল বিজলির ছটা । 
তিলক শোভিছে ভালে চন্দনের ফোটা ॥ 
নানাবিধ বাছা বাজে হরষিত মন । 
জয়ধবনি দিয়া কৈল মুকুট-বন্ধন ॥ 
শ্রীমস্তেরে ধরিয়৷ তুলিল অষ্ট জন। 
সুশীলারে বাহির কৈল যথ বন্ধুগণ ॥ 


১ ছ--লিংছলে রহিলে। ২ খ--অন্কায় ; ছ--অপরাধ। 
“» এই ৮ পতি _খ, ঘ. উ, ছ। 


খু 


মঙ্জলচশ্ডীবর গীত 


সব্প্রদানের মন্ত্র রাজ! উচ্চারে বদনে )' 
দানের সজ্জা! নিক! খুইল বিস্তমানে ॥ 
মন্ত্র পড়িয়া! কল স্বত্ভিবাচন । 
সুশীল! কন্তারে দিল অগদ্ধরাজ্য ধন ॥ 
ধবল চামর দিল বিচিত্র পাটন । 
নানা অলঙ্কার দিল রজত-কাঞ্চন ॥। 
মদমত্ত হত্ভী তারে দিল শ্রকশত । 
ছুই শত হত্তী দিল বৎসসহিত ।। 
স্ুশীলা-সেবনহেতু পরম দ্ধপসী । 
রদ্বে বিভূষিত দিল ছুই শত দাসী | 
দম্পতি-গৃহেতে গেল সাধুর নন্দন । 
রসই মন্দিরে ছুহে করিল ভোজন ॥। 
সেই নিশি বঞ্চে সাধু রমণীর সঙ্গে । 
প্রভাত সময়ে উঠে শুচি হৈযা অঙ্গে ॥। 
নিত্য ভোগ উপভোগে পাসরিলা দেশ । 
জননী বিমাতা কারো না করে উদ্দেশ ॥ 
শ্রীমন্ভের স্বপ্প-দর্শন 

শ্রীয়মন্তে ছলিতে দেবী খুলনা রূপ ধরে । 
স্বপন কহেন তান বসিয়া শিয়রে |! 
উঠ উঠ ছিরাই সত্বরে তোল গা । 
আমি স্বপ্পর কহি তোরে মাতা খুলনা || 
ষথ ধন বিত্ত ছিল ছলে গেল রাজন । 
স্থানাস্তরে গেল তোর দাসদাসীগণ ॥। 
তবে যদি ভালাই দেখিবা তোর মাও । 
বিদায় হৈয়। শীত নৌকায়ে তোল গা ॥ 
কৈলাস পর্বতে গেল! হইয়। হরফিত । 
ছিজ মাধবে গানে সারদা-চরিত 11* 

« ইতি সোমবার রাত্রি-পাল সমাপ্ত । 


বোড়শ পালা! 


এশা ব্তুভ্ন 
লাগ আহির 

আতৃন্ভস্ত শ্রী অজ্ত 
ক্বপ্প দেখিয়া! সাধু পাইল চেতন । 
শয্যার উপরে বসি করয়ে ক্রন্দন || 
উঠ উঠ অন প্রিয়া! রাজাক নন্দিনী । 
নিশি অবসানে আমি দেখিলু জননী ॥ 
আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছ! থাকয়ে তোমায়ে ॥ 
তোমার বাপের স্থানে হও তে! বিদায়ে || 


তেনে প্রাণনাথ ছাড়ি যাইতে চাহ আমা । 
তেমতে ব্রহিব আক্ি চিত্তে দিয়া ক্ষমা ॥ 

মদন আক্ষটি তাতে না করে বিচার । 
ভোন্ষারে কি দোষ দিব €দব আপনার 11, 
জননী বিমাতা মোর টরল নিজ দেশে । 
তোন্ধা প্রেমে রৈলে আমি হাদিবেক লোকে ॥1 
এথেক €তালিয়া সাধু রহিল! তখন । 

দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি রচন ॥ 


বারমাস 
স্শীলার বারমাসী 
প্রাণনাথ প্রাণনাথ না ছাড়িঅ দয়া । 
ভাড়িমু সিংহল রাজ্য মা বাপের মাক্সা ॥ ধু.। 


রি এই ঠ পঙক্তি-_খ, হব, ছু । 


৬৭ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


অস্্রাণে গন নিশি হেমন্তের কাল । 
দুরদেশে যাইব! প্রভূ না দেখিয়ে ভাল ॥ 
আন্দি রাজকন্ত! প্রভূ বিছা কৈলে সাথে । 
এড়িয়া যাইতে চাহ কোন অপরাধে ॥ 
নিষেধিলু প্রাণথনাথ না যাইয় দেশে । 
আনাইমু তোমার মাও প্রকার-বিশেষে ॥ 


পৌষে প্রবল শীত হিম পড়ে বেশ। 
হেনকালে প্রাপণনাথ যাইতে চাহ দেশ ॥ 
বিচিত্র খট্রেত প্রভু নওবার যে১ তুলি। 
নিজ্রা যাইব! সুখে আঙ্গা করি কেলি ॥ 
যদ্দি প্রাণনাথ তুদ্দি যাঅ দূর দেশে । 
গলায়ে কাটারি দিয়! মরিমু বিশেষে ॥ 


মাঘে মুগধি মুঞি শয়ন-মন্দিরে । 
আম্ষি ত না জানি প্রভু ছাড়ি ষাইবা মোরে ॥ 


. মিষ্ট অন্ন জল দিয়া করাইমু ভোজন । 


বিচিত্র শয্যাতং প্রভূ করাইমু শয়ন ॥ 
দীঘল যামিনী অতি তিমির সঘন । 
তোদ্গার বিহুনে* প্রভু তেজিমু জীবন ॥। 


ফান্কন মাসেতে পুষ্প ফুটে বুন্দাবনে । 
ফুটিল মাধবীলতা৷ পলাশ-কাঞ্চনে ॥ 
দক্ষিণ পবনে আর কোকিলার নাদে। 
কেমতে ধরাইমু চিত্তে তোক্গার বিচ্ছেদে ॥। 
এমত সময়ে যদি আহ্গ! যাঅ এড়ি । 
নিশ্চয়ে মরিমু আন্গি গলে দিয়া দড়ি ॥ 
চৈত্রে বাপেরে কহি করাইমু রাজা । 
মিলাইমু সকল দেশ আর ষথ প্রজা ।। 


» ঘ; ক-্তখিবার। ৭ ঘ,ছ-মলিরে। ও খ, গা, ঘঃ কস্্বিহীনে 


প্রতাব্বপ্কন ৩ তট 


তুহ্ষি পাটেখ্বর হৈবা আব্দি পাটেম্বরী । 
দিন কথ রহ প্রভু সঙ্গে লইস্ষ৷ নারী |। 
না যাইন্ন ন! বাইক দেশে সাধুর নন্দন । 
ভিলমান্র ন৷ দেখিলে ন৷ রছে জীবন | 


টৈশাখে বিষম সুখ মলম্ষার বাও । 
প্রভাত-সময়ে শুম কোকিলার রাও ॥ 
ফুলের ভূষণ দিমু ফুলের আভবণ । 
পুষ্পের শধ্যাতে প্রভু করাইমু শক্ন ॥ 
এমত সময়ে যঙ্দি আন্গ। ষাঅ এড়ি । 
নিশ্চয়ে মিম আন্দি গলায়ে দিয়া। দড়ি | 


জ্যেষ্ঠে করিমু কেলি মদনমন্দিরে 
সর্ববাঙ্গ লেপিয়! দিমু গন্ধ পলিমলে ॥॥ 
অগুরু চন্দন দিমু কম্তরী ভূষণ । 
শ্বেত চামরে আন্ি কৰিমু পবন ॥। 
এ নব যৌবনকালে স্থখের সময় । 
এড়িয়া ষাইতে বোল নিদয়-ন্দয় ॥ 


আধাট়ে অধিক মেনু সমুদ্র উথলে । 

দুর দেশে যাইব! বোল বরিষার কালে ॥। 
দিক্‌ বিদিকৃ নাঞ্ঞি আঁকাশ-মগ্ডলে | 
কলোল হিলোল করে সাগরের জলে ॥ 
হেনকালে প্রাণনাথ যাইতে চাহ নাকে । 
কি করিব রাজ্যপাটে কি কব্রিব মায়ে ॥। 


শ্রাবণে গলিত মেহু উদ্দিত আকাশে । 
টলমল করে পকল্স ভ্রমর-পরশে 11 
অবিরত বাযু-মেহু সমুদ্র গহন । 
এই মাস না যাইয় করে নিবেদন || 


১১৩ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


বদ্দিব যাইতে চাহ আপনার দেশে । 
বিদায় হুইয়! যাইমু বরিষার শেষে | 


কাকেও না ছাড়ে বাসা কাল ভান্র মালে ।, 
হেনকালে যাইতে চাহ দূর পরদেশে ॥ 
কির্ূপে বঞ্চিমু মুগ্রি অভাগিনী নারী । 
রান্ষিয়া ষোগাইমু অন্ন নেঅ সঙ্গে করি ॥ 
কিবা বাপ মাও মোর নগর সিংহল ৷ 
তোমার বিহনে প্রভু সকল বিফল ॥ 


আশ্বিনে অস্বিক দেবী করি আরাধন । 
রত্ব-মন্দিবে ঘট স্থাপি করিমু পুজন | 
এহ! থুন অধিক আর কি আছে বিশেষ । 
স্থখের সময়ে৷ প্রভু না যাঅ দূর দেশ ॥। 
ংহলে আইল প্রভু ছাড়িয়া জননী । 
বড় পুণ্যফলে তোন্গ। রাখিল ভবানী ॥ 


গিব্রি-সুতা-ন্থুত মাসে হরির উত্থানে ॥ 
যাইবা আপন দেশে হরধিত মনে ॥ 
দ্বিজ মাধবে গায়ে গৌরীর চরণে । 
স্থশীলায়ে যথ কহে সাধু নাহি শুনে ॥ 


পয়ার 
প্রত্যাবর্তনে বাধা 


ছুঃখিত হুইয়! রাম -কল্পিল গমন । 

জননীর বিছ্যমানে দিল দরশন || 

মায়ের আগে দাড়াঞ্ি স্থশীলা কহে কথা । 
দেশেতে যাইতে চাহে তোমার জামাতা ॥ 
ছঃখিত হুইল রামা কন্তার যে ভাষে। 
মনুষ্য পাঠাইর রাম! আনাইল বিশেষে ॥ 


প্রত্যাবর্তন ৩২৪ 


অথাস্তরে কহে কথ! গুনছ্ছে জামাই ! 

এথ উগ্র হও কেনে যাইতে মায়ের ঠাই | 
শ্রীয়ন্তে ঘোলে মাও মরিবেন শোকে । 
তবে ত বিনাশ ধর্ম কি বোলিবে লোকে ॥ 
রাণী বোলে শ্রীয়মস্ত উজানীয়। শঠ | 

বালা নিতে চাহ মোর করি ছটফট ॥| 
শ্রীয়মন্তে বোলে তোমার ছষ্ট প্রজাগণ।১ 
ধনবিত্ত নিয় চাহে বধিতে জীবন | 


এথেক বোলিয়! সাধু করিল গমন | 

ভূপতির বিছ্ধমানে দিল দরশন ॥ 

ভূপতিরে বোলে সাধু হইয়া নিঃশঙ্ক । 
তোমার দেশে আসি হইল গোত্রের কলঙ্ক ॥। 


রাগ পঠমঞ্জরী- 


ভূপতিরে কহে যুগ-পাণি। 

জনক-অনুসার কার্যে আইলু তোমার রাজ্যে 
আজ্ঞা দেঅ দেখিতে জননী ॥ 

ঘখনে উঠিলু নায়ে তটে দীড়াইয়া মায়ে 
সাক্ষী কৈল গাইতরের আগে । 

সিংহলে যাইতে শেষে ছির! লৈয় আশে পাশে 
নহে ওহার মাতৃবধ লাগে ॥ 

ভূপতি বোলেন বাপ ঘুচাও সম্তাপ 
সিংহলেতে স্থির হও তুঙ্গি। 

উজানী নগরে নু পাঠাইব বায়বারে 
আনাইব তোদ্ধার জননী ॥ 


» খ,ধ, ছ--আদ্দার। হইলাম দুষ্ট তোক্ষার! জন । * এই পদটি ক-পুথিতে নাই) 


৬৯৬ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


পলাড়াইয়া রাজার পাশে কছে লাধু গলবালে 
এ তোমার উচিত ধন্দ নে । 

দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদদ-কমলে 
যাব দেশে মোর প্রাণ দছে ।। 


পয়ার 

আ্বদেশ-যাজে। 
লাধুর গমন রাজ! নিশ্চয়ে জানিয়া । 
বিদায় দিলেন তানে বছ রত্ব দিয়। ॥ 
অষ্ট ডিজ্গা পুরণ আজ্ঞা দিলেন তখন । 
ক্রমে ক্রমে অষ্ট ভিঙ্গা কৈল পুরণ ॥ 
মধুকর নায়ে সাধু জনকেরে তোলে । 
আপনে রৈঘরে বৈসে ভা্যা লইয়! কোলে ॥ 
রদ্বমালার ঘাটে আইল রাজা-রাণী | 
বিস্তর কাদিল তার! দেখিয়া! মেলানি || 
জয় জয় নাদে চলে গাইতরের ঠাট । 
তোলা দাড়ে বাহি১ যায়ে রদ্বমালার ঘাঁট ॥ 
বিষম সমুদ্র সাধু বাহিল নিঃশক্ক ৷ 
শঙ্খ-দহছে গিয়া সাধু নায়ে ভরে শঙ্খ ॥ 
কড়ি-দহে কড়ি ভরে লক্কার যে পাশে । 
সেতুবন্ধ বাহি গেল রামেশ্বর কাছে ॥। 


দেবী ভাকাধন পুনঃত্রাপ্তির দেবতা 


মকরাতে গিয়া সাধু পুত্রের তরে কহে । 
বাও-বৃষ্টিয়ে ভিঙ্গা ভুবাইছে এথায়ে ॥ 


জনকের বাক্য শুনি সাধুর ননান । 
কুলেত উঠিয়া! করে ছুর্গীর স্ভবন ॥ 


» খ,ঘ,৬-তরায়ে । 


প্রত্যাবর্থন ৩১ খ. 


হেল! না করিল! মাতা শ্রীমন্তের কাজ । 
ডিঙ্গা তুলিতে মাতা পাঠাইল বিরাজ | 
অনেক আদরে তষে তোলে, গণপতি। 
মকরাতে ভাসে ডিঙ্গা গাইতর সংহতি | 
শ্রীয়মস্তে বোলে তোরা বাজাঅ কাড়া সিঙ্গা । 
মকরাতে ভাসে দেখ পিতার ছয় ডিঙ্গা ॥ 


জয় জয় শব উঠে গাইতরের ভাগে । 
তোল! দাড়ে বাহি যায়ে মকরার বাঁকে ॥ 
চৌদ্দগ্রাম বাহি যায়ে সাধুর নন্দন ৷ 
চিত্রপুর বাকে সাধু দিল! দরশন || 

সাত বাজনিয়৷ বাজনে দিল ঘা । 

রৈঘরে থাকিয়া সাধু বোলে বাহবা ।॥ 


তাহার মেলানে বাহে দাড়ে দিয়া ভর । 
ক্রিবেণীতে উত্তরিল চৌদ্দ মধুকর ॥ 
সপ্তগ্রান বাহি চলে সাধুর নন্দন । 

ভ্রমরার ঘাটে আসি দিল দরশন ॥ 
ভ্রমরাতে রহিল তবে সাধু ছই জন। 

সন্ধাদ জানাইতে কাগ্ডার পাঠায়ে তখন 1॥% 


কাশ্ার ও খুলন। 

নৌকা হোতে উঠি কাগ্ডার করিল গমন । 
খুলনার বিছ্ধমানে দিল দরশন ॥ 
অশ্রমুখী হইয়া কহে কাগ্ডারের ঠাই। 
কথায়ে এড়িয়া আইলা কুমার ছিরাই ॥ 
তোমার হাতে পুত্র মুঞ্রি কৈলু সমপ্পণা।। 
তবে সে আইলা ঘরে অভাগী খুলনা ॥। 

১ হ-_রাথে। 


* কণ্পুথির পরবর্তী অংশটুকু পাওয়। যার নাই । সেজন্য অবশিষ্ট অংশ প্রধাদতঃ খ- 
পুথি হইতে গুইণ্ত হইল। 


৯১৮৮ 


মজ লচওখ গত 
কাগারিয়া বোলে মাও গর্জ১ অন্গচিত । 
দেশেতে আইল সাধু তনয় সছিত ॥ 
অষ্টদুর্ববা-তগুল দিয়া কৈল। আশীর্বাদ । 
হেলায়ে তরিল! সাধু অনেক প্রমাদ।। 
রাজ। দিল কন্তা-দান পরম সাদরে । 
চৌদ্দ ডিঙ্গ৷ লইয়া সাধু আসিল দেশেরে | 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোৌভে |1২ 


পয়ার 


জমরার ঘাট 
কাগারে দিলা রামা যোগ্য বিভূষিত । 
ভরমরার ঘাটে আইল সতিনী সহিত ॥ 


আইগণ লইয়া! ছুবা যায়ে পাছে পাছে । 
সত্বরে দাগ্ডাইল গিয়া শ্রীমস্তের কাছে ॥ 


. মায়েরে দেখিয়। ছিরা কুলে তোলে গা। 


প্রদক্ষিণ করিয়া বন্দিল সতম। ॥ 

অবশেষে বন্দিলেক মায়ের চরণে । 
সানন্দিত হইয়! চুম্ম দিলেক বদনে ॥ 
বহন! খুলনা তবে হরিষ প্রবন্ধে ৷ 

প্রণাম করিল পতির চরণারবিন্দে ॥ 
ধনপতি বোলে লহুনা খুলনা ! 

পুত্রবধূ ঘরে নেঅ করি নির্সনা ॥ 

চৌদ্দ ভিঙ্গার ধনে রামার ভাণ্ডার ভরিল । 
পুত্র সহিতে সাধু বৃপস্থানে গেল ॥ 


» ছ; খ-গতানা। 
« ইনার পর খ-পুখিতে সৈন্নদ অর্ত জার ভণিতাধুক্ত একটি বিষুপদ আছে । 


প্রত্যাবর্থন বট 
বাজ-সম্ভাষশে গমন 


তিনবার ভূপতিরে করিল প্রণতি | 
পরম সাদরে রাজা করিল পীরিতি ॥ 
ভূপতিয়ে বোলে শুন সাধুর নন্দন । 
পাটনে বিলম্ব তোমার হইল কি কারণ ॥ 


ত্দবহেতু কমল দেখিলু কালীদয়ে । 
তত্ব না জানিয়! জানাইলু নৃপরায়ে ॥ 
কাগ্ডারে না দিল সাক্ষী রাজার গোচর । 
বার বৎসর বন্দী আছিলাম কারাঘর ॥ 
কি কহিমু মহারাজ তোমার গোচরে । 
শ্রীয়মস্তে পুত্রে ছোড়াইল আমারে ॥ 
রাজা দিল কন্যা-দান পরম সাদরে । 
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া! রাজা আইলু ছেশেরে ॥ 


ভূপতিয়ে বোলে শুন পঞ্চ-পান্রগণ । 

কোন দানে তুষ্ট হয়ে সাধুর নন্দন ॥ 
পঞ্চ-পাত্রে বোলে রাজ ছিরারে কর দয় 
জামাতা করহ সাধু কন্া বিহা দিয়] ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লাভে । 

দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে ॥ 


পয়্ার 

বিক্রমকেশরীর কন্যাসহ শ্মন্তের বিবাহ 
পুম্প-চন্দন দিয়া সভার গোচরে | 
বিবাহ উদ্ভোগ রাজা করে থরে থরে ॥ 
বিদায়ে হুইক্স! গেল সাধু আপনা ভবন । 
ক্লীলারে কহে গিয়া সকল বিবরণ ॥ 
শ্রীয়মস্তে বোলে প্রিয়া সুশীল! নধপসী । 
জয়ারে করিলে বিহ1! হইবে তোমার দাসী ॥ 


১. $ 


মঙ্জলচণ্তীর গীত 


স্ুশীলায়ে বোলে প্রভু বচন অনিত্য । 
বাজকন্তা হৈয়া কেন খাটিব দাসীত্ব ॥ 

স্্রী সঙ্গে আছে সাধু কথোপকথনে । 

দিব্য দোল। পাঠাইয়া রাজা দিল ততক্ষণে ॥, 
দোলায়ে চড়িয়! সাধু করিল গমন । 
ভূপতির বিস্মানে দিল দরশন ॥ 


ঢাক ঢোল বাছে রাজ! মৃদঙ্গ লেখা নাই । 
শতে শতে বাজে রাজার পিতলি সানাই ॥ 
নান! বাছা বাজে রাজার হরধিত মন! 
জয়-কার দিয়া তৈল সুকুট-বন্ধন ॥ 

শ্রীয়মস্তে ধরি তোলে চান্দোয়ার তলে । 
বাজকন্তা বাহির করিল চতুর্ছোলে ॥ 
সন্প্রদানের মন্ত্র রাজ! উচ্চারে বদনে | 
দানের সজ্জা আশি দিল সভার বিদ্যমানে ॥ 
স্রঙ্গ চামর দিল বিচিত্র পাটন। 


- নানা অলঙ্কার দিল রজত-কাঞ্চন ॥ 


মদমত্ত হত্ভী রাজা দিল চারিশত ৷ 
ভুইশত ধেনু দিল বৎস-সহিত ॥ 
জয়ার সেবন-হেতু পরম রূপসী । 
রত্বে ভূষিত দিল ছুই শত দাসী ॥ 
দম্পতী গৃহের মাঝে গেল ছুই জন । 
রসই মন্দিরে ছহে করিল ভোজন ॥ 
সরসে ভোজন করিলা মন-স্ুখে | 
আচমন করিয়া তাশ্বল দিল মুখে ॥ 
শয়ন-মন্দিরে সাধু দিল দরশন | 
জয়াকার দিয় দোহে করিলা শয়ন ॥ 
সেই নিশি বঞ্চে সাধু রমণীর সঙ্গে । 
প্রভাত সময়ে উঠে শুচি হইয়া অঙে ॥' 


প্রত্যাবর্তন ও 


শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিয়! মেলানি। 
আপনার পুরে চলি আইল! আপনি ॥ 
ভট্ট-বিপ্র সদাগরে কৈল সম্বর্ধনা ৷ 

ধনপতির ত্যাধি দেখি ব্যাকুল খুলন! ॥ 


খুলনায়ে বোলে বাক্য শুন সদ্দাগর | 
ছুর্গীপুজা কর সুস্থ হইব কলেবর ॥ 


খনপতির দেবী-পুজায় সম্মতি ও দেবীর কৃপায় রোগ-মুক্কি 


ধনপতি বোলে মোর ব্যাধি দি খণ্ডে। 
শিবের ঘরিন্ী মুই পুজিমু এই দণ্ডে॥ 
প্রা 

এথেক শুনিয়া! তবে খুলনা যুবতী । 
নান করিয়া রামা পুজয়ে পার্বতী ॥ 
অঙ্গ-শুচি হৈয়া রাম! করয়ে দেবার্চা । 
সাক্ষাতে হইল তান দেবী দশভুজা! ॥ 
ছুর্গীরে দেখিয়া রামা করিল! এণাম । 
উঠ উঠ বোলে দেবী লইয়া তান নাম ॥ 


দেবী বোলে দাসী তুমি না ঘর প্রবন্ধ ! 
ঘুচাইতে নারিমু মুই সাধুর চক্ষু অন্ধ ॥ 
অবনী লোটাইয়া! রাম! কহে যুগপাণি ৷ 
তবে কেন নাম ধর পর্িত-পাঁবনী ॥ 
খুলনার বাক্যে দয়! হইল সারদায়ে , 
পল্প-হত্ত বুলাইল ধনপতির গায়ে ॥ 
পায়ের স্থুল 'ঘুচিল চক্ষুর ঘুচে ছানি । 
গন্ধর্ব জিনিয়া দ্দপ হইল তখনি ॥ 
আপনা নয়ানে দ্পাধু দেখে দশভুঙজা | 
নানাবিধ সজ্জা! আনে করিবারে পুজ। ॥ 
91- গেণেড 8.1. 


কউছছ 


মঙজলচওীর গীত 


স্বর্গে প্রত্যাবর্তন 
ধনপতির পুজা লইয়া খুলনারে বোলে । 
পুত্রবধূ লইয়া চল কৈলাসশিখরে ॥ 
শ্রীয়মন্তে বোলে শুন জগতের মাতা! ৷ 
জনক লইমু সে জননী বিমাতা ॥ 


দেবী বোলে ছিরা তুমি বোল অকারণে । 
আমার ঘট ঠেলিয়াছে লহনার বচনে ॥ 
অবনী লোটাইয়া! সাধু কহে যুগপাণি। 
তবে কেন নাম ধর পতিত-পাঁবনী ॥ 
তোমার জঠরে যত, ভ্রিভুবনে ঘোষে। 
মায়ে পুজ্রে নাহি বধে পদাঘাত দোষে ॥ 
শ্রীমস্তের বাক্যে দয়া! হইল সারদাযে | 
হাতে ধরি রথে তুলিলা মহামায়ে ॥ 
আপনে চলিল! মাতা চড়িয়া বিমান । 
শ্রীমন্তের রথখান যায়ে আগুয়ান ॥ 


' যমহ্থার দিয়ারে তুর্গীর রথ যায়ে । 


পন্থে নর দেখি তত্ব জানায়ে নৃপরায়ে ॥ 


মের সহিত দেবীর বিরোধ ও মাক্সা-ঘম সৃষ্টি 


অতি ক্রোধে ডাকি বোলে দূত কালানল । 
নর কাড়ি আনিতে আপনে সাজি চল ॥ 
মুদ্গর মুষল লৈয়! চামের যে দড়ি । 

সমর করিতে দত যায়ে লড়ালড়ি ॥ 
মৈষ-বাহনে চড়ি আইসে ধর্রায়ে | 

আর এক যম মাতা স্মজিল লীলায়ে ॥ 
যমের বাহন আন্ম যথ সেনাপতি । 
মায়া-ষম করি তানে দিলেক বিভূতি ॥ 


প্রত্যাবন্ন হখঠ 


বম বোলেন হছুর্গী বোলিরে তোমারে: । 
কনাক্ষার নস্সম লইয়। যাও কোন অহ্ক্কারে ॥ 
প্রাখবস্ত ষঘঘথ জন জন্মিয়্াছে ভবে । 
এহাকর উপর অধিকারী হই আমি সবে ॥ 
মায়া-ষম বোলে যম মর্িতে আইলা ষে। 
ছর্শীর সেবকের উপর অধিকাত্রী কে ॥ 
বারে বারে বোল যদি না মান প্রবোধ ॥ 
কালুদ দিয়া তোর চিরিবাম গোদ ॥ 


এথেক শুনিয়া যম নহি বিমরিষে । 
একাকী চলিল যম চড়িয়! মহিষে ॥ 
কালুদও দিয়া তোরে কৰিমু খানি খানি । 
তাহা শুনিয়া যম রুধিলা আপনি ॥ 
মায়া-যমে রণশে দেবতা নাহি আটে । 
গন্ধর্ব-অস্ত্রে মের সকল সেনা কাটে ॥ 
ছর্গীর প্রসারদদে সেই রণের জানে সন্ধি ৷ 
নাগপাশে ধর্মরাজার মহিষ কৈল বন্দী ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু- লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥ 
পয়ার 
পকাজিভ যম ও ব্রজ্দ! 
€দবী-আহ্াত্সত 
একাকী চলিলা যম করিয়া রোদন । 
আহ্ধার সদনে গিয় দিল দরশন 1 
যমে বোলে আর বিষয়ের ১ কাব্য কি। 
নর আনিতে পাঘব করে হেমন্তের ঝি ॥ 
যমের করুণা ঘি পড়ি গেল সীম! । 
কহিতে লাগিল ব্রচ্ষা ছর্গার মহিমা ॥ 
» হ--বিষের। 


মজলচন্তীয় শীত 


জগৎ মগুলে তুর্গী মাসাপতিরাশপে । 

আগ্রি হেন কোটি শ্রক্ষা জিল লোনকুপে 
হেন হুর্গার সনে তুমি করিতে চাছ রণ । 
ভাগ্যঘলে ধম তোর বহিল জীবন ॥ 
বক্জার খটনে ধম ক্রোধ করি সামঃ। 
ছর্গীর গোচরে গিয়া! করিল প্রণাম ॥ 


অবনী লোটাইয়া যম কহে যুগপাণি। 
অপরাধ ক্ষম মোর জগত-জননী ॥ 
যমের বচনে দয়া হৈল সারদায়ে | 
পল্মহস্ত বুলাইল ধর্্মরাজার গায়ে ॥ 
সদয় হইয়া তার জিয়াইল কটক । 
হরধিতে নিজ পুরে চলিলা অস্তক ॥ 


লহন! খুলনা আর সাধু ধনপতি | 
তিন জন লইয়া গেল দেব পশুপতি ॥ 
সুশীল জয়! আর সাধু শ্রীযপতি ॥ 
তিন জন লইয়া গেল দেবী পার্বতী ॥ 
ইন্দু-বিন্কু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত । 
দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা-চরিত ॥ 
জনমে জনমে ভুর্গী তুয়া গুণ গাই । 
অন্তকালে ভবানী চরণে দিয় ঠাই ॥ 
কাম রাম প্বামন্বাম রাম গুথখগাম। 
চশ্গিকার চরণে মোর সহজ প্রণাম ॥* 


সমান্ত 


» ঃ থ, হ--ক্রোথধে ছিল বাখ। 
ঞ ইতি অঞ্ুষজলার অগ্রম দিবসীর় দিষা-াত্র পাল! সমাপ্ত । 


পরিশিষ্ট 


(বিভিন্ন পুথি হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি নৃতন পদ্ব* - 
ডি 


রহাঅ রহাঅ লদীয়ার লোক 
বৈরাগে চলিল' দ্বিজ-মণি | 

কেমতে ধরাইব প্রাণ শচী ঠাকুরানী ॥ 

আগম পুরাণ পৌথা লইয্সা বাম করে । 

করঙ্ বান্ধিল গোরা! কটির উপরে ॥ 

নিজ পুর ছোতে গোরা নদী-তীরে ঘায়ে । 

মাউলাইর! মাথার কেশ শচী পাছে ধায়ে ॥ (পৃঃ ২২৯) 


্‌ 


কি বা করি কেনে মরি কি গতি আমার । 
দেখা পাইয়া না ভজিলু নন্দের কুমার ॥ 

কোটি কোটি জন্ম পাপী লংসারে বলিলু। 
অনেক জন্মের ফলে মনুষ্য জন্ম পাইলু ॥ 

এথ দিন চাহিলু মুই সকলি অসার। 

হরির চরণ বিনা গতি নাহি আর ॥ 

(দ্বিজ) কামদেবে কহে নাথ সকলি নৈরাশা। 
দয়ালু হরির নাম এই সে ভরসা ॥ € পৃঃ ১০৯ ) 


১ 


নাইয়র রে মোর হেন সাধ করে । 
বুকের মাঝে বুকশ্চিরি থুইমু তোমারে ॥ 
ব্রহ্মাণ্ড গোলোক-পতি নাম শ্রীহরি। 
সত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে অধিকারী ॥ 


* ভূমিক-_-৩৭০ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টধ্য। 


১৬, 


মঙলচণ্তীর গীত 


গা যার পদরেণু হর শিরে ধরি । 
হেন হরি না ভজিয়! ছঃখ পাইয়া মরি ॥ (পৃঃ ২২৩ ), 


বাণিজ্য ভেল মোর গোবিন্দের নাম । 

ভাবহু পরম পদ বৈস একু ঠাম ॥ 

আরের বাণিজ্য লভঙ্গ স্ুপারী । 

আন্ধার বাণিজ্যে ভাই বোল হরি হরি ॥ 

নয়ান তরাঙ্জু বয়ান পসারী । 

হরি জীউ নাম তোলায়ে ফিরি ফিরি । 
বাণিজ্যের লাগিয়। দ্বারকাতে যাম । 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্প-চামর ঢুলাম ॥ 

কহে কবীরা গোবিন্দ মোর সাথী । 

আনিতে যাইতে না পুছে জগতী ॥ (পৃঃ ২২৭) 


৫% 


“জয় ভবানী গো মা তরাইয়। নে । 


তুঙ্ষি না তরাইলে মোরে তরাইব কে ॥ ইত্যাদি 


গু 


তোমর। নি মোর যাদব দেখিয়াছ । 
চান্দ মুখের মধুর বাণী বাশীতে শুনিয়াছ ॥ 


ঘুমের আলসে রায়ে কালি কিছু নাহি খায়ে 


মুই অন্ন না দিলুম যাচিয়া। 


সে লাগি বিদরে বুক ন! দেখিয়। চান্দ মুখ 


আজ নিশি গৌয়াইলু কান্দিয়া ॥ 


“ এই মালসী পঙ্গটি একস্বানে ত্বিজ লঙ্্ীনাতের ভণিতায পাওয। যায়? গীত, পৃহ. 


৭৮ দ্রষ্টব্য। 


পরে এই পদটাই ছিজ মাধবানন্দের ভণিতায় ব্যবহ'ত হইয়াছে ; পৃঃ ২৯৭। 
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অরুশ-উদয়-কালে গোধেন্ছ লইয়! চলে 
লবনী খুজিল মায়ের আগে । 
সুই অভাগিনী শুনি উত্তর ন! দিলুম পুনি 


কোন দিকে গেলা যাহ রাগে ॥ (পৃঃ ২১৯) 


ণ 


যাছ্‌ বাছা বনে যায়ে পচ্ছের দ্িগে মায়ে চাহে 
পস্থ নিরক্ষিয়া থাকি । 

অভাগিনী মায়ের মন কবে হবে নিবারণ 
যদি যাছুর চান্দ-মুখ দেখি ॥ 

দারুণ কংসের চর দূত ফিরে নিরস্তর 
ফিরে দূত মায়া-রূপ ধরি । 

মায়েরে অনাথ করি যাছরে লই যাইব ধরি 
যার শোকে মরিব জননী ॥ 

শীদাম স্দাম ওরে বাছ! বলন্বাম 
সঙ্গে নবনী কিছু দিব। 

রায় অনস্তের বাণী শুনলো যশোদা রাণী 
মন-ছুঃখ ন। ভাবিয় আর । 

ব্রজ-বালকের সঙ্গে খেলে যাছ মনোরঙে 
হেরি দেখ এ চান্দ-বদন ॥ (পৃঃ ২২৪) 


৮ 


কার ঘরের কালিয়া চান্দ হের দেখা যায়। 
স্থগন্ষি কুস্থম তেজি অলি পাছে ধায় ॥ 
নয়ান-চক্ত্িমা ভুরুর ভঙ্গিমা 
শরের সহিতে একু ধায়ে । 
এ কি পরমাদ ভূবন ভোলায়ে 
রহি রহি মুরলি বাজায়ে 1 (পৃঃ ২৯) 


মঙ্গলচণ্তীর গীত 


কার ঘরে চিকন কাল। হের দেখা যায়ে । 

সুগন্ধি কুস্থম তেজি অলি পাছে ধায়ে ॥ 

চিকন কালারে গে! দেখিতে যাইব! কে। 

নিরখিতে নারি কাল! মেঘে ঝকীপিয়াছে ॥ 

কালা নহে গোরা নহে কেবল রসময় । 

ইাটি যাইতে ঢলি পড়ে প্রাণী কাড়ি লয়ে ॥ (পৃঃ ৭৮), 


5 


ঘরেত যাইমু কি না ধন লইয়া । 
কানুরে দেখিতে আইলু প্রাণী বান্ধ। দিয় ॥ 
বন আশা করি আমি বাণিজ্যে আসিলু 1 
আছক লাভের কান্ধ মূলে হারাইলুঁ ॥ 
উপায়ে না দেখম ভাই কি বুদ্ধি করিমু | 
. মা পাইলে বাণিজ্যের ভাও কিনূপে তরিমু ।। 
দিজ মাধবে কহে বাণিজ্যের ভাও । 
বাণিজ্য কারব যদি সাধু-সঙ্গ লও ॥ ( পৃঃ ৪৮ ) 


১৯ 


বিনোদিনী, বিলম্ব করিতে না জুয়ায়ে । 
তুয়া পথ নিরক্ষিতে রহিয়াছে প্রাণনাথে 
রাধা বলি মুরলী বাজায়ে ॥ 
নুপুর-কিক্কিণীর ধবনি ' কেয়ুর-কুগুল-মণি 
পরিহরি করহ গমন । 
প্রিক্প সর্থীর করে ধরি নীল নিচোল পরি 
দেখ গিয়া এ চান্দ-বদন ॥ 


পরিপিষ্ঠ গে 


এ রূপ ফেত্রি হেরি করে মুরলী ধরি 
ছেকিতে হরল ধ্ায়ান । 
কছে দ্বিজ পার্বতী শন শুন পুশ্যবতী 


অলক্ষিতে নিকুঞ্জ পয়ান।। ( পৃঃ ১৬৬ ) 
১২ 
কহ কহ কলাবতী কাহারে পয়ানি। 
ও রূপ যৌবন যেন পঞ্চ-বাশ ॥ 
দূপে ডগমগ গোরিয়া গাতে । 
অঙজের সৌরভ গগন সুজাতে | 
মাস! নিরমল কনক বেশরী । 
অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জন-যুড়ি ॥ 
তুরুর ভজিম! চাহনী ছান্দে। 
ধন্ুশর পেলাইয়া মদন কান্দে ॥ 
হাসে আধ আধ মধুর বোল । 
গায়ে মাধব কেশ খসি পড়ে ফুল ॥ (পৃঃ ১৬৯) 
৯৩ 
আনু এমন ভেসে কথার সাজনী । 
ওই ব্ধপ দেখিলে প্রাণ না ধরে কামিনী || 
চিকন কালিয়! যায়ে নানা আছরণ গায়ে 
তাহে শোভে মুকুতার ঝুরি । 
পিন্ধন পাটের ধড়। গায়ে শোভে বর-মাল৷ 
নীল-মেঘে করিছে বিজুলি ॥ (পৃঃ ১৯) 
হি 
কাহণই তুমি ভাল বিনোদিয়! । 
নব কোটি চান্দ পেলাম মুখানি নিহিক়্া ॥ 
বনের ফুলে মাল! গাঁথি পর গলে ছার । 
গোপের খরে নবী খাইয়। ভজিমা তোমার ॥ 


৪০ 


মঙ্গজ্চন্তীর গীত 


গোতে থাক থেছ রাখ বাশীতে দেও লান। 
গোপ-হরের রমণীচোর! কানাই তোমার নাম 1) ( পৃঃ ৯১৭ ) 


৫ 


নব নর অনুরাগে প্রাণ বন্ধয়ারে 
তারে না! লয়ে মনে। 

নব নাগর টান দেখিয়া নাগরীগণ 
গৃহকর্্ম কিছু নাছি জানে ।। 

নবীন বসস্তের বাও নবীন কোকিলের রাও 
ভ্রমরা নাদে উতরোল । 

বিধি কৈল পর্াধীনী ভাল-মন্দ নাহি জানি 


দ্বিজ মাধবে গায়ে বন্দিয়া ভবানী ॥ (পৃঃ ১২০) 
১৯৩৬ 


সজনী সই তুমি যাও আমর বদলে । 

আমি গেলে জীব না প্রীণনাথ কানাইরে দেখিলে ॥ 
সর্ধ্ব ধর্থী সঙ্গে আমি বসিয়া খেলাই । 

কানাইরে দেখিলে আমি উঠিয়। পলাই ॥ 

যমুনার জলেরে যাইতে সব্বীগণ মেলে । 
ঠেকিছিলাম কানাই হাতে বিধি রক্ষা! কৈলে । 
নন্দের নন্দন কানাই বড়ই হুর্জন। 

মাহি রাখে লাজ-ভয় না রাখে ভরম ॥ ( পৃঃ ১৩১) 


খপ 


বন্ধ কানাই পরাপ-খন মোর । 

যুগে যুগে ন! ছাড়িমু চরণখানি তোর ॥ 

জাতি দিলু যৌবন দিলু আর দিষু কি। 

আর আছে শুধা প্রাণ তায়ে বোল দি ॥ 

'আজি খোর আয়ত যাপন । 

কি করি অনঙ্গ অবিলর পঞ্চযাশ ৪ (পৃঃ ১৬৪ ) 
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মৈলু দৈলু মুখ্রিৎ বাশীয়ার হ্ছালায়ে । 

গৃহকর্মী লোকধর্ম রাখন না বাঁয়ে ॥ 

বাশের বাশী কহে কথা শুনিতে মধুর । 

যে-জনে দিয়াছে ফুক সে জন চতুর ॥ 

যে-ব! হ্জিল বাশী না জানি নিশ্চয়ে। 

অন্ধরূপে১ কছে মোহন বাশী পরিচয়ে ॥॥ ( পৃঃ ১৯৬) 


১৬ 


যাইব! রে ওরে শ্যাম কে দিব বাধা । 
দেবে মরিব আঙ্গি অভাগিনী রাখ! ॥ 
সঙ্গে করি লই যাও হই যাইমু দাসী । 
ঘরে মুই রহইতে নারি না শুনিলে বাশী ॥ 
মথুরার নাগরী সবে বছু রস জানে । 
গেলে মা আমিব হাম হেন লয় মনে ॥ ( পৃঃ ১৯৮ ) 
হও 
তোমার বদলে শ্যাম থুইয়া যাও খাশী। 
তবে সে আনিবা হেন মনে বাসি ॥ 
এ বাণী যথেক কৈল গোকুলে কলঙ্ক হৈল 
বাশী নহে পরম যেজ্ঞানী। 
বাশী ষদি সঙ্গে যাইব তবে না আলিতে দিব 
মিলাইব রসের কামিনী ॥ 
বাশীটি যতনে থুইমু গন্ধ চন্দন দিমু 
হীরা-মণি-রছ্ে জড়াইয়! | 
যখনে তোমার তরে ॥ মরমে বেদনা করে 
নিবারিমু বাশী বুকে দিয়া ॥ (পৃঃ ২০৯) 


হোলে 


১ পরবর্থীর নাষ। 


